কবিতাসংগৃহ। 


সংবাদ গ্রভাকর হইতে সংগৃহীত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 
কবিতাঁবলী। 





শ্রীবস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তুক 
সম্পাদিত। 


পর 


জগে(প।লচন্জর মুখোপীপপয় কর্তৃক গাকশিত | 


০০০১৬ 


কলিকাত।। 
১*১ নং মসজিদৰাটী স্রীটে সংবাদ প্রভাকর যস্ত্রালঙ্কে 
শীকেদারনাথ রায় দ্বারা মুত্রিত। 
গন ১২৯২ সাল। 


চ ১ 








মূলা ২ ছুই টাক! সা। 





1209 0172104, 


বিজ্ঞাপন ॥ 


বঙ্গের লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যা 
অহাঁশয়েৰ সম্পাদকীয়তাঁয়, উত্তরসাধকতাঁয় এবং তত্বাবধানে 
কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ হইল ইঈশ্বরচন্্র গুপ্তের লুপ্তপ্রয 
কবিতাগুলির উদ্ধার সাধন সুত্রে যদি ভাষাব কোন উপকাবেৰ 
সম্ভাবনা থাকে, জাতিৰ কোন গৌরবের কথা থাকে, তাহা! 
হুইলে+ সেই উপকাঁর এবং গৌরব, ব্রস্কিম বাবুর হ্বাবা সাধিত 
হইল জানিয়া, জাতি, তাহার নিকট যে নানা বিষয়ে কতজ্ঞ তা- 
খণে আবদ্ধঃ তাহার উপর এই আর একটী খণ বাঁড়িল, ইহ! 
অবশ্যই শ্বীকার করিবেন। আর প্রকাশকের কথা-_বঙ্ষিম 
বাবু যদি আনন্দের সহিত উৎসাহ দান এবং এ কার্ষ্যে তাহাৰ 
অমূল্য সময় ব্যয় করিতে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে এ 
বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া দুবে থাকুক, হস্তক্ষেপ করিভাম কি না 
সন্দেহ । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী লিখিয়া, বঙ্কিম বাঁবু বঙ্গভাষাব 
শিবে আব একটা স্থুরতিপূর্ণ কুস্থম অর্পণ করিলেন । 


%০ 


ঈশ্বরচন্ত্র গুণ নান! বিষয়ে প্রার পঞ্চাশ সহআ কবিভা। 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রকাশ হইল 
াত্র। যদি এখানি আদরেব সহিত গৃহীত হয়, তাহা হইলে, 
অবশিষ্ট কবিতাবলী এবং ঈশ্ববচন্ত্রের" গ্রস্থাবলী প্রকাশ করিছে 
পারিব, এমত আশা করি। 

এডছু প্রচারের লভ্যাংশ উঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণ প্রাপ্ধ 
হইবেন, অনুষ্ঠানপত্রেই তাহা প্রচার হুইয়াছে। 


জ্রগোপালচক্ফ্র মুখোপাধ্যায় 
প্রকাশক । 


কলিকাতা । 
অ(খনীটোলা। 
&০ নৃং শঙ্কর হালদারের লেন! 
১৫ই আশ্বিন, ১২৯২সাল। 


সুচীপত্র । 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও ক্বিত্বব্ষয়ক্‌ প্রবন্ধ | 





প্রথম খও ॥ 


নৈতিক 


বিষিষ 
সব হ্যায় ফাক 
সবভরপুব 
ছি কিছু নক 
ঈশ্ববেব ৰককণা 
সাম্য 
সায়] 
কাল 
শরীর অনিত্য 
রোজসই 
তৰজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই 
পবমার্থ 

ংগীন্ত 


এবং পরষার্ধিক । 


৯ 
চঞ 
৬ 
৮৫০ 


৩১ 


৩৭ 


বিষয় 

প্রণাম তোমায় 
তত্ব 

খল ও নিন্দুক 
মিশমরি 

বিষয়ে স্থ নাই 
নিগুণপ ঈশ্বর 
জীমস্তাগবত 


০ 


৯ 
দ্বিতায় খণ্ড । 
ফামাজিক ও ব্যঙ্গাতুক 
ইংরাজী নববর্ষ রা 


পৌষ-পার্ধথ রি 
ছন্দ যিশনরি 


শট! ১১, দর 


বাৰু চওীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্্মানুবন্তি *.* 


বড় দিন রঃ রি 
নলকর ( ৫ টীগীভ) $৪। ঃ 


পৃষ্ঠ | 
€৯ 


& ৩ 


€ ১ 


€& ৫ 


৬ 


1৩ 
বিষয় 
দুর্ভিক্ষ (দুইটা গীত) 


আচার ভ্রংশ 
বাবাজান বুড়া শিবের শ্তোত্র 





তৃতীয় খণ্ড । 
ধাতুবর্ণন। 


গ্রীক্ম 
বর্ধার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুভাৰ 
বর্ষ।র বিক্রম বিস্তাব 


বর্যাব ধূমধাম *** ** 
সুবৃষটি 

বর্ষার আবির্ভাৰ নী রি 
বর্ষার অভিষেক টি ৬৬ 
বর্ষায় লোবের অবস্থ। * ৯ ্ 


বর্ষার ঝড় বৃষ্টি রঃ রঃ 
শরদ্র্ণন ৪৫ | 


৯৭২ 


১৭৬ 
১৭৭ 


বিষয় 


1%৪ 


১২৫৫ সালে শরদের আগমনে 


লোকের অবস্থ। বর্ণন 
শারদীয় প্রভাত 
শীত 


ৰসন্ত কর্তৃক শীতের পবা এবং 


ৰর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজা লাভ. : 


ৰসন্ত বিরহ 


লীক সংগ্রা্ 
বুদ্ধের জয় 
ছ্থিতীর যুদ্ধ 
সুদকির যুদ্ধ 
দ্ধ 

বুদ্ধের জয় 


০০ 


চতুথ খণ্ড । 


যুদ্ধবিষয়ক। 


২৯৪ 
তন 


1৬/৮ 


বিষয় 
কারুলের যুদ্ধ র্‌ 
বঙ্গাদেশের স'ঞাষ ০ 


পর্চম খণ্ড । 


বিবিধ বিষয়ক । 


কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা! 

ভাঁখ ও চিন্তা 

হাস্ত 

কালকন্তার সহিত বর্ধবরের বিবাহ 
গিবির1জের প্রতি মেনক। 

বর্ষা নদী 


দ্বাবকানাথক্ * * মৃত্য * ০ 
প্রেমনৈরাশ্ঠ ০ 


প্রেম 
প্রণয়েব প্রথম চুস্বন 

প্রণয় 

গ্রণয়ের আশ ** 


পৃষ্ঠা! 
*৩৮ 
্ঠি২ 


বিষয় 

টোবি ও হুইগ 
প্রভাতেব পন্দ 
কৰি 
মাতৃভাষা 
সদেশ 


বও 


চি, 


পৃষ্ঠা। 
খশ৮ৈ 


২৮১ 


৮ 
১৮৪ 


২৮৫ 


শুদ্ধিপত্র। 


জীবনচরিত | 
পৃষ্ঠা পংস্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

২ ৮ প্রন্ম,টিত প্রন্ষ,িত 

ণ ২১ পৈত্রিক পৈতৃক 

রঃ ১৩ অমবস্তা! অমাবস্য! 

৮ ৪ সেয়ালদছের শেয়ালডাঙ্গাব 
১২ ১২ ঈচবচন্ত ঈশ্বরচ্ 
১৭ ১৪ বাটিতে বাটাতে 
১৮ ২১ কুলগোরবের কুলগৌববেৰ 
১৯ ১০ এ কথটা এ কথাট। 
২০ ৭ পুণ্যময়! পুণ্যমধী 
২১ ১৪ পার্শে পাঙ্ে 
২৫ ৩ কান্তি কীন্তি 
২৫ ৭ খাদক থাতক 
২৬ ১ রঙ্গালাল কঙ্গলাল 
২৯ & প্রভাকরত প্রভাকরকে 
৩০ ১৫ শ্লেহাল্গিত স্নেছান্বিত 
৩১ ৬ নপ্দালাল নন্দলাল 
৩৬ ৪ ১২৬৪ ১১৬৫ 
৩৬ ৩৬ পাষগুপাড়ন পাষগুপীড়ন 
2, ৮ উাহা ভাহাৰ 
রি ৯ মৃত্যুর মৃত্যুব পৰ 
৩৮, ৮ কসেবর কলেবব 
৪৭ ২১ দ্বারকাথ দ্বারকানাথ 


৪৮ ১৪ বৈঠখথান! বৈঠকখান! 


পৃঠা 


২৬৯ 
২৮৪ 
২৮৬ 


পরক্তি 
২ 
১৯ 
৫ 
১৬ 


(তি কি ২৮9 তা ৮১ 


কবিতাসং গ্রহ । 


অশুদ্ধ 

বস 

নাশ 
বোগী 
মযুর মধুরী 

তরন্কর 

বিডালাক্ষী 

নাড়ী 

মেয়েদের 
মন 

মণ 

পঞ্চার 

দিলেন 
ডাকে 
রবার্টসন 
পরক্রম 
অকাশেরে 
হোয়োছে 
প্রাদুর্ভাব 
মোন মতে 
বা 
ভের 
রাজহংস 
কোম 
পাহাড়ে 
পেখিক 
নহি 
তোমারে 


১৩১০ 

সব 

নাস? 

যোগী 

ময়ূর ময়ুবী 
তয়ঙ্কর 
বিড়ালাক্ষী 
নাড়ি 
মেয়েদের 
মণ 

মন্‌ 


সঞ্চার 


দিজেম 
ডাকো! 

রবিন্পন 
গরাক্তরম 


আকাশেতে 


ছোয়েছে 
প্রাহ্র্ভাব 
কোনমতে 
ব্য 
ফের 
রাজহংস 
কোন 
পাহাড়ে 
পথিক 
নাহি 
তোমার 


ঈশ্বরচন্র গুণ্ডের জীবনচরিত 


$ 


কবিতব 


বিষয়ক 


প্রবন্ধ । 
শ্লীবস্থিমচক্দ্র চট্টেপাধ্যাক় 


কর্তৃক 


প্রর্থীত। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত 


০ 


কাবত্ব। 


উপক্রমণিকা । 


বাঙ্গাল সাহিত্যে আর যাহা'রই অভাঁব থাকুক, কবিতার 
অভাব নাই! উৎক্ফী কবিতাঁরও অভাঁব শাই-_বিষ্ঠাপতি 
হইতে রবীজ্জরনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম 
'শছণ করিয়াছেন অনেক উত্তম কবিত1 লিখিয়াঁছেন, 
বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গাল! সাহিত্য, কাব্য- 
বাঁশি ভাঁবে কিছু পীড়িত। তবে আঁবাঁব ঈশ্বর গুণের 
কবিতা সংগ্রহ করিয়া! সে বোঝ! আরও ভারি করি কেন? 
সেই কথাট1 আগে বুঝাই | 

গুবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাছেৰ 
হইয়া, মোচার খণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন | 
সাঁমগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিশীম! উহাকে পামত্রীটা 

(ক) 


ই ঈশ্বরচন্দ্র শণ্তের জীবনচরিত । 


বুঝাইয় দিলে, তিমি স্থির করিলেন যে এ *“কেলা কা ফুল।? 
রাগে সর্ধাক্গ জুলিয়। যায়ঃ যে এখন আমর! সকলেই 
ষোচা ভুলিয়া কেল! ক? ফুল বলিতে শ্রিখিয়াছি|। তাঁই 
আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিত। সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। 
আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপগ্ত মৌচ? 
বলেন। 

একদিন বর্ধাকালে খঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বনিষ 
ছিলাম | প্রদৌষকাঁল-_প্রহ্ষ,টিত চন্দ্রালৌকে বিশাল বিস্তীর্ণ 
ভাগিরধী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী--মৃছু পবনহিল্লেলে 
তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমাঁল। লক্ষ তারকার মত ফুটি- 
তেছিল ও নিবিতেছিল। যে বাবেণীয় বসিয়ছিলাম 
তাহার নীচে দিয়! বর্ষার ভীত্রগামী বারিরাশি মৃদ্রব 
করিক্লা ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় 
আলো, তরক্গে চন্দ্ররশ্খি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হুইল | 
মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া! মনের তৃপ্ডি সাধন করি! 
ইংরেজি কবিতায় তাহ! হইল না--ইংরেজির সঙ্গে এ 
ভাখিরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভৃবভূতিও 
অমেক দূরে। 

মধুস্থদন, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র। ফাঁহাভেও তৃপ্তি ছইল 
না! চুপ করিয়! রহিলাম | এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর 
সঙ্গীত ধনি শুন! গেল| জেলে জাল বাহিতে বাছিতে 
শীযিতেছে- 
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ণসাধো আছে মা মনে। 
হর্গী বলে প্রাণ ত্যজিব, 
জহৃবী-জীবনে |” 

তখন প্রাণ জুড়াইল-মনের স্মুর মিলিদ--বখঙ্গাল! 
ভাষায়-_বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম-_-এ জাহ্ছবী- 
জীবন দুর্ঘা বলিয়া! প্রাণ ত্যজিবাঁরই বটে, তাহ! বুরিলাম। 
তখন সেই শোভাময়ী জাহ্বী, সেই লৌন্দর্যময় জবাৎ, 
নকলই আপনার বলিয়া! বোধ হছইল--এতক্ষণ পরের বলিয়। 
ৰোধ হইতেছিল। 

সেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে 
সমারূড় সৌন্দর্যাবিশিষ বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া নেক 
সময়ে বোধ হয়-হোৌক জুম্দর, কিন্ত এ বুঝি, পরের-_ 
আমাদের নে । খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাটি বাঙ্গালীর মনের 
ভাঁব ত খুঁজির1 পাই না । তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতী সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা । অধুহথদন, 
হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি-_ 
ঈশ্বর গুণ বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঞ্গালী 
কবি জগ্মে না-_-জন্মিবার যে নাই--জন্বিয়া কাজ নাই। 
বালালার অবস্থা আবার ফিরিয়। অবনতির পথে ,ন। 
গেলে খাটি বাঙ্গালী কবি আর জনম্মিতে পারে ম॥ 
আমরা গ্রত্রধংহার৮ পরিত্যাণী করির। «পৌষপাববণ? 
চাই না| কিন্ত তবু বাঙ্গালীর মনে পৌবপার্ধণে 
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যে একটা সুখ আছে-ব্বত্রসংহারে তাহা! নাঁই। পিঠা 
পুলিতে যে একট। সুখ আছে, শচীর বিশ্বাধর-প্রতিবিশ্বিত 
নুধায় তাহ! নাই। সে জিনিষটা! একেবারে আমাদের 
ছাঁড়িলে চলিবে না; দশ শুদ্ধ জোনন্‌, গ্রমিসের তৃতীপ্র 
সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না| বাঙ্গালী নাম রাখিতে 
হইবে] জননী জন্মভূমিকে ভাল বাঁসিতে হইবে / যাহ! 
মার প্রসাদ, তাহ। বত্ব করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে | 
এই দেশী জিনিষ গুলি মাঁর প্রসাদ | এই খশাটি বাদ্জালাটি, 
এই খাটি দেশী কথাগুলি মার প্রনাদ। মার প্রসাদে 
পেট না ভরে, বিলাঁতী বাজার হইতে কিদ্নয়া খাইতে 
পারি--কিল্ত মার এ্রসার্দ ছাঁড়িব না| এই কবিতাগুলি 
মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম | 

এই সংগ্রছের জন্য বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যাঁয়ই 
পাঠকের ধন্যবাঁদের পাত্র। তীহার উদ্ভোগ, ও পরিশ্রম ও 
যত্বেই ইহ। সম্পন্ন হইয়াছে | ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক 
তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়। 
উঠিতাঁম না। 

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যেজীবনী উপহার 
দিতেছি তাহার জন্যও ধন্যবাদ গৌঁপাল বারুরই প্রাপ্য । 
ভার জীবনী সংগ্রহ করিয়। গৌপাল বাবু আমকে কতক 
গুলি নোট দিরাছিলেন | আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন 
করিয়া] এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। শৌপাল থাবু নিজে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | €& 


সুলেখক, এবং বাঙ্গাল। সাছিত্যনংনারে স্মপরিটিত। 
ভীহার নোট গুলি এরপ পরিপাঁটী, যে আমি তাহাতে 
কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমীর নিজের বন্ক- 
ব্যের সঙ্গে গীথিয়া দিয়াছি! প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ 
এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গৌঁপাঁল বাবুব 
নোট গুলি প্রায় বজায় রাখিয়ছি-আর কিছুই গীঁঘিতে 
হয় নাই| তৃতীর পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পুর্ণ- 
রূপে দায়ী) 

এই কথা! গুলি বলিবার তাৎপর্য এই যে গোপাল 
বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্ত আমার ও সাধ'রণের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র | 


প্রথম পরিচ্ছেদ | 


এস ০আজনএতে নে 


বাল্য ও শিক্ষা । 

প্রয়াগে যুক্তব্ণৌ--বাঙ্গালার ধ্ঠুহ্তক্ষেত্র মধ্যে যুক্তবেণী-- 
কলিকীতাঁর ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গ।, যমুনা, সরস্তী ত্রিপথ- 
গীমিনী হইয়াছেন | যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার 
গঞ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম “ত্রিবেণী পূর্ব পারস্থিত 
গ্রামের নাম * কাঞ্চনপল্লী ৮ বা কাচরাপাড়া। 

কীচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারছট্ট, কুমার হটের দক্ষিণে 
গৌরীভ। বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের 
বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছেন। গীরিফার গৌরব রাঁমকমল জেন, কেশবচন্দ্র 
মেন, ক্কষ্চবিহারী মেন, প্রত।পচক্দ্র মজ্মদার | কুমারছট্টের 
গৌরব, কবিরগুন রাম প্রসাদ। কাচরাঁপাঁন্বীর একটি অলঙ্কার 
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কাচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের 
আদি পুকষ| তাহার একমাত্র পুত্রের নাম ম রামগোবিন্দ | 

* এই প্রদেশের বৈষ্যঘণ রাজকার্েও বিশেষ ওতিপত্তি 
লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করব, 
যাইতে পারে । 
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বাঁমগোবিন্দের হই পুত্র» (১) বিজয়রাম। (২) নিধিরাম | 
বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । সংক্কত ভাবার 
তাছার বিলক্ষণ অধিকার ছিল | সেইজন্ত তিনি বাঁচম্পতি 
ভপাধি প্রাণ্ড হয়েন। ভীহ্বার একটী টোল ছিল, তথায় 
অনেক ছাত্র সংস্কৃত; সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার 
প্রভৃতি উহার নিকট শিক্ষা! করিত | তিনি সংস্কৃত ভাষায় 
কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহ! প্রকাশিত 
ছয় নাই | 

কনিষ্ঠ নিধিরাঁম। আমুর্ধেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে 
বিলক্ষণ ব্যুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন ! তিনি কবি- 
ভূষণ উপাধি পাইখাঁছিলেন। নিধিরাঁমের তিনটা 
পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্ভনাঁথ (২) ভে।লান1থঃ এবং (৩) 
গোপীনাথ | 

গৌপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ 
দামের ওরষে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) শ্িরিশচক্দ্র, (২) 
ঈশ্ববচন্দ্র, (৩) রামচক্দ্র, (৪) শিব্চক্্র এবং একটী কন্ত। 
জন্ম গ্রাছণ করেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র । তিনি ১৭৩৩ শকের 
( বাঙ্গাল! ১২১৮ সালে) ২৫ এ ফান্তনে শুক্রবারে কীচরা” 
পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন 

গুপ্তের! তাদুশ ধনী ছিল ন1; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ | পৈত্রিক 
ধান্যক্ষেত্র। পুক্ষরিণী, উদ্ভান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে 
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এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না| সমাজ 
মধ্যে এই গুহস্থের! মান্য গণ্য ছিল | 

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিতৎসা-ব্যবলায় ভাগী করিয়।, 
স্বগ্রামের নিকট সেয়ালদহের কুটিতে মীসিক ৮ আট টাক! 
বেতনে কাজ করিতেন । 

কলিকাঁত। জোড়ার্সকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাআম | 
ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হুইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, 
এবং মাতামন্থাশ্রমে বাঁস করিতেন | মাত!মহু রামমোহন 
গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয় কর্ম করিতেন 
মাতামছের অবস্থা! বড় ভাল ছিল না| 

ঈশ্বরকন্দ্রের বাল্যকালের যে হই একট! কথ! জন! যায়, 
তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় ছুরস্ত ছেলে ছিলেন | সাহুলট। 
খুনছিল| পাঁচ বগুনর বয়সে কালীপুজীর দিন, অমবশ্য।র 
রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, 
একজন কেহ পথে তাস্থার ঘাড়ে পড়িয়া ঘ্রিয়ান্থিল। 
সে ঘোর অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে ন। পারিয়া জিজ্ঞাস! 
করিল;-- 

«কেরে ?--কে যায়?” 

*আমি- ঈশ্বর 1” 

«“একেল। এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় 
যাঁইতেছিস ?” 

“ঠাকুর মশায়ের বাঁড়ী লুচি আনিতে।” 
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দেশকাল গুণে এ সাহসের পরিণাম--হোগলকু ডিয়ায় 
বলিয়া কবিতা লেখা ! 

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাহাৰ 
মাতার মৃত্যু হয়। 

স্্ীবিয়োগের কিছু দিন পরেই ভীঙ্গার পিতা হরিনারা- 
যণ দ্বিতীয়বার বিবাহ কবেন। তিনি বিবাহ করি! 
শ্বশুরালয় হইতে বাটী ন|! আসিষা কার্ধাস্থলে শীষন করেন | 
নব বধু একাঁকিনী কাচরাপাঁড়ার বাটাতে আিলে, হরিনারা- 
রণের বিধাতা (মাত। জীবিত ছিলেন ন।) তাহাকে বরণ 
করিয়! লইতেছিলেন | উশ্ববচক্দ্র সেই সমষে যাহ! করিয়া- 
ছিলেন, তাহা তীহ্ার চরিত্রে উপযোগী বটে। ঈশ্বব 
চন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভাল 
বাদধিতেন, মেকির বড় শক্র | এই সংগ্রহস্থিত কবিতা গুলি 
পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় 
শত্র-সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতে 
ছেন-__শীবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতা মুটে পধ্যন্ত কাহারও 
মাফ নাই| এহ [বমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির 
থম সম্মুখ সাক্ষ[ৎ | খাটি মা কোথায় চলিয়া শিয়াছে-_ 
তাছার স্থানে একটা মেকি মা! আনিয়1 দড়াইল| মেকির 
শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের বাগ আর সঙ্ক হুইল না, এক গাছ কল 
লইয়! জ্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়। বিষম বেশে তিনি 
নিক্ষেপ করিলেন | করিপ্রযুক্ত কল মৌভাগ্যক্রমে, 
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বিমাতার অপেক্ষা আরও -দ্মসাঁর :লীমত্রী খু'জিল-_বিষত! 
তা করিয! একট! কল। খীঁনে বিখিয়। গেল। 

অস্ত ব্যর্থ দেখিয়! কীরাতপরাজিত ধনগ্য়ের মভ ঈশ্বরচক্দ্ 
এক ঘরে ঢুকিষ' নমস্ত দিন দ্বার দ্ধ করিয়া রহিলেন। 
কিন্তু বরদানার্৫থ পিনাক হস্তে পশুপতি না অ|সিষ', প্রহ্থারা্থ 
জ্তাহস্কে জ্যেঠামহীশয় আসিয়া উপশ্থিত। জ্যেঠা মহাশয 
দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বচরন্রকে পাহুক1 প্রহার করিয়া চলিয়। 
গেলেন | 

কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হুইল জন্দেছ 
নাই| তিনি বুঝিলেনঃ এ সংসার মেকি চলিবার ঠাই 
মেকির পক্ষ হইয়া ন! চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়| 
ইচ্ছার পরঃ যখন তাহার লেখনী হইতে ক্গজঅ তীত্র জ্বালা- 
বিশিষ্ট বক্রেক্তি সকল নির্থত হুইল, তখন পৃথিবীর অনেক 
রকম মেকি তাহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, 
কবি মার তুলিয়া ব্াঁখেন | ইংরেজ সমাজ বাঁররণকে 
প্রপীকিত করিয়াছিল--বাঁয়রণ, ডন জুয়ালে তাহার শো 
লইলেন। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আলিয়া সাম্তবন! করিয়। 
বলেন, “তোদের মা নাই, ম! হুইল, তোদেরই ভাল! 
ভোদেরি দেখিবে শুনিবে 1৮ 

আঁবার মেকি! জ্যঠ1 মঙস্থাশয় যা ছৌঁক--খঁ।টি রকম 
জুতা! মারিয়া শিয়াছিলেন+ কিন্তু পিতামন্ছের নিকট এ 
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স্বেছের মেকি ঈশ্বরচজ্ঞ্রের প্ছরইল না। ঈশ্বর চর 
পিতামছের মুখের উপর বলিলেন” 

11 তুমি আর একটা বিক্পে করে যেমন বাবাকে 
দেখছ, বাব আমাদের তেষনই দেখবেন |” 

ছুরন্ত ছেলে, কাঁজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখ! পড়ীয় বড় মন 
দিলেন না| বুদ্ধির অভাব ছিল না| কথিত আছে ঈশ্বর 
চক্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়ন, তখন তিনি একবার কলি- 
কাতীয় মাতুলালর়ে আসিয়! পীড়িত হুয়েন। সেই পীড়ায় 
তাহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়| কলিকাতা ত€ু- 
কালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা! মাছির বড়ই 
উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে ঈশ্ববচন্দ্র শধ্যাগত থাকিয়! 
সেই মশ। মাছির উপক্রনৈ একদা স্বতঃই আরত্তি করিতে 
থাকেন 

£রেতে মশ। দিনে মাছি, 
এই তাঁত য়ে কল্কেস্তায় আছি।” 
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তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বান করিতে 
পারেন- আমর! বিশ্বীম করিব কি না জানি না! তবে 
বখন জন ফরার্ট মিলের তিন বৎসর বয়মে শরীক শেখার 
কথট। সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা 
ঈলুক। 


ঈশ্বীরচন্দ্রের পূর্ববপুক্কবদ্িশের মধ্যে অনেকেই তৎকাঁলে 


১২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জবনচরিত | 


সাধারগ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান 
এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের 
পিতা ও পিতৃব্দিগের সংগীত রচন। শক্তি ছিল | বীজ 
গুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটন! ঘটে | 

কিন্ত পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়। শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র 
মনোযোগী ছিলেন না! কখনও পাঠশ/লায় যাইতেন, 
কখনও বা টে টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন | এ 
সময়ে মুখে মুখে কব্তি! রচনাঁয় তত্পর ছিলেন । পাঠ- 
শালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের পাঁরস্য ভাষার যে সকল পুস্তক 
অর্থ করিয়। পাঠ করিত, শুনিয়? ঈর্শর তাহার এক এক স্থল 
অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গাল? ভাষায় কবিতা রচন। করিতেন । 

ঈচরচন্দ্রকে লেখ! পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়!) 
গুকজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের 
গলগ্রহু হইবে | চিরজীবন অন্নপস্ত্রের জন্য কষ পাঁইবে | 

সেই অনাঁবিষট বালক সমাজে লব্ধ প্রবিষ$ হইয়াছিলেন | 
আমাদের দেশে সচপাঁচর প্রচলিত প্রথানুপারে লেখা 
পড়। না শিখিলেই ছেলে খেল স্থির কর যায়| কিন্তু 
ক্লাইব বাঁলককালে কেবল পরের ফলকর1 চুরি করিয়া 
বেড়াইতেন, বড় ফেডিক বাঁপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে 
ছিলেনঃ এবং আর আঁর অনেকে এইরপ্‌ ছিলেন | কিন্থ- 
দক্তী আছে, জ্বয়খ় ক!লিদান নাকি বাল্যকালে ঘোর 
হঙ্খ ছিলেন | 
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মাঁতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয় 
মাঁতুলাঁলয়ে অবস্থান করিতে থাকেন! কলিকাতায় আসমিয়। 
সামান্ত প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন | স্বভাঁবলিগ্ধ 
কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ খাকাঁয়। শিক্ষার প্রতি 
দৃষ্টি দিতেন না। 

ঈশ্বরচজ্দ্র যে ভ্রমে পতিত হুইয়াছিলেন, আজ কাল 
অনেক ছেলেকে সেই ভ্রেমে পতিত হইতে দেখি! 
লিখিবঁর একটু শক্তি থাঁকিলেই, অমনি পড়া শুনা 
ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন রতারাতি যশন্থী 
হুইবাঁব বাসনা! এই সকল ছেলেদের ছুই দিক নফট 
হয়--রচনাঁশক্তি যে টুকু থাকে, শিক্ষাৰ অভাবে তাহ! 
সামান্য কলপ্রদ হয়| জশ্বরচন্দ্র বাঁল্যে পড়া শুনাঁয়, 
অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন | 
তাহ্থার শী্ভ রচমার তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে! 
কিন্ত তিনি বাল্যকাঁলে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালীভ করেন 
নাই, -ইছা বড় হ্ঃখেরই বিষয়! তিনি স্মুশিক্ষিত ছইলে, 
তাহার যে প্রতিভা ছিল, তাঁহার বিহিত প্রয়োগ 
হইলে, ভীহার কবিত্ব, কার্য, এবং সমাজের উপর 
আধিপত্য অনেক বেশী হুইভ| আমার বিশ্বীন যে 
তিনি যদি ভীহাঁর সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোৌহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ব! পরবর্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগরের স্যা় 
সুশিক্ষিত হুইতেন, তাহা হইলে তীহ্থার সময়েই 
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১৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'জীবনচরিত | 


বাঙ্গাল সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর 'ছইত। বাঙ্গালাঁর 
উন্নতি আরও ত্িশি বৎসর অগ্রসর হইত তীর 
রচনায় ছ্ুইটি অভাব দেখিয়া বড় ছুঃখ হয় মার্জিত 
কচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাঁব! অনেকটাই 
ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিশের ইয়ারকির 
মভ ইয়ারকি নয়-প্রতিভাশালী মহাত্বার ইয়ারকি । ভবু 
ইয়'রকি বটে। জগদীম্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি-- 
কহিতে না পার কথা--কি রাখিব শাম? 
তুমি ছে আমার বাঁবা হাঁবা আত্মারাম | 

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, ভা? আমরা ছ'ড়িতে রাজি 
সই! বাঙ্গালা সাহিত্যে উহ? আছে বলিয়া, বাঁজাল। 
সাহিত্যে একটা ভুর্লভ সাঁমত্রী আছে। অনেক সময়েই 
এই ইয়াঁরকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলামের আকজ্ষা! বা 
পরের প্রতি বিদ্বেষশুন্ত | রত্বটি পাইয়! হাঁরাইতে আমরা 
রাজি নই, কিন্তু ছুঃখ এই যে--এতট1 প্রতিভ1 ইয়ারকি- 
তেই ফুরাইল। 

একজন দেউলেপড়া শু'ড়ী, মতিষীলের গণ্প শুনিয়া 
ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলঃ “কত লোকে খালি বোতল 
বেচিয়া বড় মানুষ হইল-_-আমি ভর বোতল বেচিয়! কিছু 
করিতে পাঁরিলাম ন)?৮ স্ুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের 
ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাঁই এখনকার ছেলেদের সতর্ক 
করিতেছি--ভাল শিক্ষা! লাভ না করিয়! কালির "চড় 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চের জীবনচরিত | ১৫ 


পাড়ি না! মহাত্রাদিগের জীবনচরিতের সমালোচমার 
অনেক গুকতর নীতি আমর1 শিখিয়া থাঁকি। ঈশ্বর- 
চক্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমর এই মহতী নীতি 
শিখি-_স্ুশিক্ষ। ভিন্ন প্রতিভা কখন পুর্ণ ফলপ্রদা! ছয় ন। 

ঈশ্বরচক্দ্রের প্বৃতিশক্তি বাল্যকাল হুইতে অত্যন্ত প্রখর 
ছিল | একবার যাহ! শুনিতেন, তাহা আঁর স্ুলিতেন 
না| কঠিন সংস্কৃত ভাষার ভুর্বোধ শ্লোক সমূহের 
ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই ভাঁহ! অবিকল কবিতায় রচন! 
করিতে পারিতেন | 

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার একজন বাঁল্যসখা, ১২৬৬ 
সালের ১ল। বৈশাখের সংবাঁদ গ্রভাকরে নিক্গলিখিত মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়া শিয়াছেন,-__ 

ঈশ্বর বাবু ভুপ্ধপৌষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশীলিতা 
ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যহকালীন পাঠশ।ল্র 
প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত হুইয়াছিলেন, 
তখন তাহ! অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকের! পারস্য 
শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাঁতেই যে ছুই একটী পারশ্য 
শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত 
হুইয়া, বঙ্গ শব্দের সছিত সংযোজন! করিয়া, উভয় ভাষা 
মিলিত অথচ অর্থবিশিফ কবিত! অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন! 
১১। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যপ্প পরিশ্রমে 
ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গীল। খীন প্রভূত করিতে পারগ ঘইয়।- 
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ছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক» উক্ত কাঁঞ্চন- 
পল্লীতে বারোঁইয়ারী প্রভৃতি পুজোপলক্ষে যে সকল 
ওভ্তাদীদল' আঁগমন করিত, তাঁহাদের সমভিব্যাছারী 
ওন্তাঁদলেোক উত্তর গাঁন ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম 
হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীত্রই অতি স্ুশ্রাব্য 
চমৎকার গান পরিপাটী প্রণাঁলীতে প্রজ্ুত করিয়! দিতেন ।৮ 

লেখক পরে লিখিয়। শিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্ত- 
ব্যবহারাবন্থাতেই ইংরাজি বিষ্তাভাস এবং জীবিকান্বেষণ 
জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার স্থিত সন্দর্শন 
হুইয়! প্রথমতঃ যখন তাহার সহিত প্রণয় সর্থার ছয়, 
তখন আমারও পঠদ্দশ1। তিনি যদিও আমর অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক বয়ন্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্ত- 
বয়স্ক, কেবল বিষ্তাঁভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। পাঁমি সে 
সদয় সর্ধদ। তীঙ্ার সংসর্গে থাকিতাঁম, ভাঁহাতে প্রায় 
গ্রতিদ্দিনই এক একটী অলৌকিক কাঁগুড প্রত্যক্ষ হুইভ। 
অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অখলীলাক্রমে অপূর্ব 
কবিতা রচন। করিয়! সহ্থচর শুহৃৎ সমৃছের সম্পুর্ণ সস্তোষ 
বিধান করিতেন! কোন ব্যক্তি কোন কর্ঠিন সমস্যা পুরণ 
কারতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদুশ সাধু শব্দে নম্পূরণ 
করিতেন, তদ্রপ পুর্বে ক্দাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই 1” 

উক্ত বাঁল্যসখা শেষ লিখিয়। শিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু 
যৎ্কালীন ১৭1১৮ বর্ষবয়্কষ, তৎকালীন দিব রাত্রি একত্র 
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সঙ্বান থাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্য- 
য়ন করিতে আরম্ভ কবেন| অনুমান হয়ঃ একমাস কি 
দেড়মান মধ্যেই মিশ্র পর্যান্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের 
নছিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিখের প্রশংস! 
অনেক শ্রঃতিশৌচির আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শুতিধরতা! 
সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে! বাঙ্গালী কবিত! 
উহার স্বপ্রনীতই ছউকবা অন্তককতই ছউক, একবার রচন| 
এবৎ অমক্ষে পাঠ মাত্রই ছ্ৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে 
চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়। চিরদিন সমান স্মরণ 
থাঁকিত।৮ 

কলিকাতুর প্রনিদ্ধ ঠাঁকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের 
মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল! সেই শ্ত্রে ঈশ্বরচন্দ্র 
কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটিতে পরিচিত হয়েন | 
পাঞুরিয়াঘাটর খৌোপীমোহুন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র 
নন্দকুমার ঠাকুরের জে/্ঠ পুক্র যোখেজ্রমোহন ঠাকুরের 
সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ নখ্য জন্বে। ঈশ্বরচন্দ্র তীছ্ার 
নিকট নিয়ত অবস্থান পুর্বক কবিত1 রচন! করিয়া সখ্য বদ্ধি 
করিতেন। যোগেক্রমোছন, ঈশ্বরচন্দের মমবয়দ্ক ছিলেন | 
লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাঁষান্শীলনে ভীহার অনুরাগ ও 
যত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের দহবাঁসে তাহার রচনাশক্তিও 
জন্বিরাছিল। যোগেক্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবি দৌভ।- 
গ্যের এবৎ যশকীর্ভির নোপানম্বরূপ। 
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ঠাকুর বাট়ীতে মছেশ চন্দ্র নাঁমে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মী- 
য়ের গতিবিধি ছিল | মহেশচক্দ্রওঙও কবিতা রচনা করিতে 
পারিতেন। মছেশের কিঞ্চিৎ বাঁতিকের ছিট থাকায় 
লোকে ভীঙ্াকে * মহেশ পাগলা ৮ বলিত। এই মছেশের 
সহিত ঠাকুর বটীতে ঈর্খবরচক্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা 
যুদ্ধ স্থইত| 

ঈশ্বরচন্দ্রের যহকাঁলে ১% বর্ষ বয়স, তৎকাঁলে গুণ্তী- 
পাড়ার গৌরছরি মল্লিকের কন্তা হুর্গামণি দেবীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। 

দুর্গামনণির কপালে সুখ হইল ন।| ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, 
আবার মেকি! ছুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা ! হাবা ! বোবার 
মত! এতত্ত্রী নহে, প্রন্তিভাঁশালী কবির অর্ধার্দগ নছে-- 
কবির সহপর্ষ্িণী নছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর 
তাহার নঙ্গে কথা কহিলেন ন1| 

ইহার ভিতর একটু 7১7800৩ ও আছে। শুন। যায়, 
ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাঁপাড়ার একজন ধনবাঁনের একট্ী পরম। 
সুন্দরী কন্যাকে বিবাঁছ করিতে অভিলাঁষী ছয়েন। কিন্তু 
উহার পিত! সে বিষয়ে মনোযোগী না হুইয়া, গুপ্তীপাঁড়ার 
উক্ত গৌরহুরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সছিত বিবাহ দেন | 
গৌরহরি, বৈছ্যাদিখের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, 
সেই কুল-গোরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না 
বলিয়া, মেই পাত্রীর স্িতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের 
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বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞা নিতান্ত 
অনিচ্ছায় বিবাহ করেনঃ কিন্তু বিবাঁছের পরই তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, আঁমি আর সংনাঁর ধর্ম করিব না। কিছু 
কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্র আত্মীয় মিত্রগণ ভীহাঁকে আর একটী 
বিবাহ করিতে অন্নরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সত্তী- 
নের ঝগড়ার মধ্যে গড়িয়া মার! য'ওয়। অপেক্ষা বিবাহ 
না কবাই ভাল। 

ঈশ্থববচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আঁমর। এই আর একটি 
মহতী নীতি শিক্ষ1 করি | ভরসা করি আধুনিক বর বস্তা 
দিগের ধনলোলুপ পিতৃ মাতৃণণ এ কথটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন | 

ঈশ্বর গুপ্ত, জ্ত্রীব সঙ্গে আলাপ না ককন, চির- 
কাল ভীহাকে খুছে রাখিয়। ভরণ পৌঁষণ করিয়ণ, মৃত্ুযু- 
কালে ভাহাঁর ভবণ পোঁধণ জন্য কিছু কাগজ রাখিস 
শিষাছিলেন। ভুর্গীমনিও সচ্চরিত্র। ছিলেন। কয়েক বৎ- 
স্ব হুইল, ছুর্ণমণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ! 

এখন আদর! ভূর্ধামণিব জন্য বেশী ছুঃখ করিব, ন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য নেশী ছুঃখ করিব? দুর্গামণর ছুঃখ ছিল 
কি না তাহা জাঁনি না| যে আগুনে ভিতর ছইতে শরীব 
পুড়ে, সে আগুণ তাহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি ন!। 
ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল--কবিতায় দেখিতে পাই! অনেক দাহ 
করিয়াছে দেখিতে পাই | যে শিক্ষাঁটুকু স্ত্রীলোকের মিকট 
পাইতে হয়, ভা! ভীছার হয় নাই | যে উন্নতি স্ত্রীলোকের 


২০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | 


নংসর্টে ছয় জ্্রীলোকের প্রতি শ্রেছ ভক্তি খাঁকিলে 
হয়) তীঁঙছার তাস! হয় নাই] জ্ত্ীলোক ভাহার ফাছে 
কেবল ব্যঙ্গের পাত্র! ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিখে 
আস্কুল দেখাইয়া! হাসেন, সুখ ভেঙ্গান, গালি পাঁড়েন, 
তাহারা যে পৃথিবীর পাঁপের আকর তাছা! নাঁন। প্রকার 
অশ্লীলতার সছিত বলিয়। দেন--তাহাঁদের শ্ুখময়ী, রসময়ী, 
পুণ্যময়া করিতে পারেন না| এক একবার জ্রীলোককে 
উচ্চ আঁননে বসাইয়া কবি যাত্র/র সাধ মিটাইতে যাঁন_- 
কিন্ত সাধ মিটে ন।| উীছার উচ্চাসনস্থিত। নারিক1 বানরীতে 
পরিণত হয়" তীছ্ার প্রণীত * মানভঞ্তন ৮ ন'মক 
বিখ্যাত কাব্যের নাঁরিক! এরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই 
সংগ্রছে উদ্ধৃত করি নাই | জ্ীলোক সন্বন্ধীয় কথা বড় 
এঅপ্পই উদ্ধত করিয়ছি। অনেক অময়ে ঈশ্বর গুপ্ত 
স্ীলোক জন্বন্ধে প্রাচীন খষদিখের সায় মুক্তক্--অতি 
কদর্য ভাবীয় ব্যবহার ন] করিলে, গালি পুর] হইল মনে 
করেন ন। | কাজেই উদ্ধাত করিতে পাঁরি নাই। 

এখন ছুর্থামণির জন্য ছুঃখ করিব, ন। ঈশ্বর গুপ্তের জন্য ? 
ভরন! করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য | 

১২৩৭ সালের কার্তিক মাঁনে ঈশ্বরচন্দ্র পিতা হরি" 
নারায়ণের মৃতু হয়| 

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আনিয়া, 
মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাঁটাতেই প্রতিপাঁদিত ছইসেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । ২৯ 


পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্যক হুইয়! উঠে। 
জ্যোন্ঠ শিরিশচক্দ্র এবং সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্্র পুর্বের্বই মরিয়া 
ছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের 
উপরই আর্পত হয়| 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


০০৯০০ 


কন । 


প্রবাদ আছে, লক্ষবী সরম্বতীতে চিরকাল বিবাঁদ। 
সবস্বতীর বরপুভ্রের প্রায় লক্ষমীছাড়।; লক্ষ্মীর বরপু্রেব। 
লরল্বতীর বিষনয়নে পতিত | কথাট। কতক সত্য হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ 
নাই। বিক্রমাদিতা হইতে কফচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাঁই 
লক্গমীর বরপুন্তের সরম্বতীর পুজ্রধণের বিশেষ সন্ধায় । 
লক্ষ্মী, চিরকাল সরম্বতীকে হাত ধরিয়? তুলিয়া? খাড়া করিয়। 
রখিতেন ; নছিলে বোধ হুয়, নরন্তী অনেক দিন, বিস্ু/পার্শে 
অনস্ত-্শয্যার় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছইতেন-_ 
উাঙ্হীর পালিত গর্দভগুলি সঙ্ছজ চীৎকার করিলে উঠি- 


২২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত। 


তেন লাখ এখন হয়ভ সে ভাবটা তেমন নাই! এখন 
সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবভী; অনেক সময়েই 
আপনার বলেই পদ্মবনে ঈড়াইয়। বীণীয় ঝঙ্কার দিতে- 
ছেন দেখিতে পাঁই। হয়ত দেখিতে পাই, ছুই জনে 
একাসনে বনিয়াই সুখ অচ্ছন্দে কাল যাপন করিকেছেন_- 
সতীনের মত ফোঁন্দল ঝকড়া নাক কাঁটাঁকাটী কিছু নাই; 
অনেক সময়ে দেখি সরম্বতী আঁলিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী 
আসিঘ1 উপস্থিত ছল। কিন্তযখন ঈশ্বর গুপ্ত সরম্বতীর 
'আরাধনায় প্রথম প্ররত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় 
নাই | লক্ষ্মীর একজন বরপুজ্্র তাহার সহায় হইলেন 
লক্ষী, সরস্বত্বীকে হাঁত ধরিয়! ভুলিলেন | 

যোশৌল্গমোহছন ঠাঁকুব, উশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং 
রচনাঁশভ্তি দর্শনে এই সময়ে অর্থণৎ ১২৩৭ সালে বখঙ্গাল' 
ভাষায় এক খানি সংবাদ পত্র প্রচার করিতে অভিলাধী 
হয়েন। ইহার পুর্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গাল সংবাদ- 
পত্র প্রকাশ হইয়াছিল । 

(১) “বাঙ্গাল! শেজেট৮-_-১২২২ সালে গঙ্গাধর ভটা- 
চীর্ধ্য কর্তৃক প্রকাশ হয়| ইহাই শুখম বাঙ্গাল! 
সংবাদপত্র। (২) « সমাচার দর্পণ ৮-১২১৪ সালে 
স্তীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বার! প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ 
পালে রাজা রাঁমধোহন রায়ের উদ্ভোখে « সংবাদ্‌- 
কৌমুদী ৮ প্রকাঁশ হয়| (৪) ১২২৮ সালে « সমাচার 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত। হত 


চক্দ্রিকা”, (৫) সংবাদ তিমিরনাশক” এবং (৬)বাবু 
নীলরত্ব ছাঁলদার কর্তৃক “বঙ্গদূত” প্রকাশ হয়| 

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেজ্্র মোহনের সাহায্যে উৎসাছে এবং 
উদ্তোঁগে সাঁহনী হইয়া, লন ১২৩৭ জালের ১৬ই মাঁঘে 
“লঙবদ প্রভাকর” প্রচারারস্ত করেন। তত্কালে প্রভাকর 
সগ্তাছে একবার মাত্র প্রকীশ হইত । 

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সাঁলের ১ল। বৈশাখের প্রভাঁকরে 
প্রভাঁকরের জন্ব-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয় গিয়াছেন; «* ৬ বাবু 
যোখেজ্দ্র মোহন ঠাকুরের সম্পুর্ণ সাহীষ্যক্রমে প্রথমে এই 
প্রভাঁকর পত্র প্রকটিত হয়| তখন আমাদিখের যন্ত্রালয় 
ছিল ন)1 চৌরবাগানে এক মুদ্রাষজ্্র ভাঁড় করিয়? 
ছাপা হইত। ৩৮ সালের আবণ মাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর 
বাবুদিগের বাটাতে স্বাধীনরূপে যস্ত্রীলর স্থাপিত করা 
য'য়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি 
সন্ত মের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল ।% 

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পার্দিত নব প্রভা- 
কর অপ্পদিনের মধ্যে সম্ভ্ৰাস্ত কতবিদ্য সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়| কলিকাঁতার যে সকল 
পত্ত্রান্ত ধনবাঁন এবং কতবিদ্য লেখক, সাপ্তান্থিক গ্রভাকরের 
সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্ত্র ১২৫৩ লালের ১ লা বৈশাখের 
প্রভাঁকরে তীহাদিখের মামের নিম্নলিখিত তালিকা 
প্রকাশ করিয়! শিয়াছেনঃ-- 


২৪ ঈশ্বরচত্্র গুপ্তের জীবনচব্িভ | 


* স্্রীযুস্ত রাজ। রাধাকাঁস্ত দেব বাছাছুর, ৬ বাবু নন্দ- 
লাল ঠাকুর, ৬ বাবু চন্দ্রকুমাঁর ঠাঁকুর। ৬ বাবু নন্দকুষাঁর ঠাকুর, 
৮ বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হুরকুমার ঠাকুর, বাবু 
প্রসরকুষার ঠাকুর। ৮ ছলিরাঁম ঢে'কিয়াল ফুক্কন, শ্রীযুক্ত 
জয় গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ, 
বাবু নীলরত্ব হালদার, বাবু ব্রজমোছন নিংছ। ৬ কুসওচন্দ্র 
বন, বাবু রসিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত, 
বাবু শ্যাঁমাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অস্তান্ত | 
জ্ীযুক্ত প্রেমটাদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কত কলেজের 
ালঙ্কারশান্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর 
সাহায্য করিতেন| তাহার রচিত সংস্কত ক্লোকদ্বয় » 
অন্যঁবধি প্রভাঁকরের শিরোভ্ষণ রহিয়াছে | জয়- 
গোপাল ত্তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য 





* লভাঁং মনন্তামরসপ্রভাঁকরঃ 

সদৈব সর্কেষু সমগ্রভাঁকরঃ। 

উদ্েতি ভাম্বৎনকলাপ্রভাকরঃ 

মদর্থনংবাদ নৰপ্রভাঁকরঃ ॥ 

নক্তং চন্রকবেণ ভিন্নমুকুলে ঘিন্দীবরেসু 

কচিভমৎ ভ্রাম-মতন্রমীষদমৃতৎ গীত! ক্ষুধাকাতরাঃ | 
অদ্যোগ্দ্বিমল প্রভাঁকরকরপ্রোত্তি্পদ্মোদরে 
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরাত্থাস্তদ্বিরেফারসং ॥ 


ঈশ্বরচক্্র গুণ্তের জীবনচয়িত | ২৫ 


পদ্য লিখিয়] প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বদ্ধি 
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এই প্রভাঁকর ঈশ্বরচন্দ্র প্তের অদ্বিতীয় কাঁর্তি | মধ্যে 
একবার প্রভাঁকর মেঘে ঢাকা পৃড়িয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
আবার পুনকদিত হুইয়! অষ্ঠাপি কর বিভরণ করিতেছেন। 
বাঙ্গাল সাহিত্য এই প্রভকরের নিকট বিশেষ খণী | মন্থা- 
'জান মরিয়া! গেলে খাদক আর বড় তার নাম করে না| ঈশ্বর 
গু শিয়াছেন, আমরা আর সে ঞণের কথা বড় একট! 
মুখে আনি ন' | কিন্তু এক দিন প্রভাঁকর বাঙ্গাল সাহিত্যের 
হ্ত। কর্ত! বিধাতা ছিলেন | প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার 
রীত্িও অনেক পরিবর্তন করিয়ী যাঁন। ভাঁরতচন্দ্রী ধরণট। 
ছার অনেক ছিল বটে-অনেকম্থলে তিনি ভাঁরত 
চন্দ্রের অস্ুগীমী মাত্র, কিন্তু আর একট ধরণ ছিল, যা 
কখন বাঁন্দালা ভাবায় ছিল না, যাঁছ। পাইয়। আজ বাঙা- 
লার ভাখ। ত্েজন্ষিনী হইয়াছে! নিত্য নৈমিত্তিকের 
ব্যপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে 
রময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইছ! গ্রভীকরই প্রথম 
দেখাঁয়| আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌৰপার্বণ, আজ 
মিশনরি, কাঁল উমেদারি, এ মকল যে দীছিতোর অধীন, 
সাহিত্যের সামগ্রী, তাঁঙছ। গ্রভীকরই দেখাইয়াছিলেন। আর 
ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীন্তি ছাড়া প্রভাঁকরের শিক্ষানবিশ 
দিখের একট কীর্তি আছে। দেশের অনেক গুলি লব্বপ্রতিষ্ঠ 


২৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্তের জীবনচরিত। 


লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন | বাবু রঙ্গালাল 
বন্দোপাধ্যায় এক জন। ধাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। 
শুরিয়াছি। বাধু মনোমোহন বসু আর এক জন। 
ইছার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, গ্রাভীকরের নিকট 
ধনী| আঁমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ খণী। 
আমার প্রথম রচল! গুলি প্রভাঁকরে প্রকাশিত হয়। 
মেসময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান 
কবেন | 

১২১৯ পালে যোগেজ্দমমোহন প্রাণত্যাগ করায়। সংবাদ 
প্রভাকরের তিরোধান হয 1 উশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ নালের 
১ল] বৈশাখের গ্রভাঁকরে লিখিয়া শিধাছেন, «এই সময়ে 
( ১২৩৯ সালে ) জগদীশ্বর আঁমাদিশখের কর্ম এবং 
উৎ্সাছের শিরে বিষম ব্জু নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 
মছোঁপকারী সাহাধ্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু 
যোখেত্্রমোছন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক 
আক্রান্ত হুইয় ক্তান্তের দত্তে পতিত হুইলেন। ম্তরাঁং 
এ মহাত্সার লোকান্তরগমনে আমর অপর্ধ্যাপ্ত শৌঁক- 
সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাঙ্ছল এবং অনুরাঞ্জ- 
শূন্য ছইলাম | তাহাতে প্রভাঁকর করের অনাদরকূপ মেখা- 
চ্ছন্ন হুওন জন্য এই গ্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিক্স! কিছু 
দিন গুগুভাবে গুপ্ত হছইলেন।” 

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা? ঈশ্বরচজ্জ সাধারাণ্য খাতি 


ঈশ্বরচজ্্র গুপ্তের জীবদচরিত | ২৭ 


লভ করেন। তীন্থার কবিত্ব এবং রচনাঁশক্তি দর্শনে 
আন্দলের জমীদাঁর বাবু জান্নাথ প্রনাদ মল্লিক, ১২৩৯ 
সালের ১০ই শ্রাবণে “দংবাদ রত্বীবলী” প্রকাশ করেন | 
ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন। 

১২৫৯ সালের ১ল। বৈশাখের প্রভাঁকরে ঈশ্বর চক্র 
বাাল। সংবাদ পত্র সমুহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ কবেনঃ 
তশ্বধ্যে এই রত্বাবলী সঘ্ন্ধে লিখিয়া শিয়াছেন+ «* বাবু 
জগমাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আন্ুকুলে। মেছুয়াবাঁজ।- 
রের অন্তঃপাতী কাশতলীর গলিতে «“ স্বাদ রত্বাবলী ৮ 
আবিভঁত হুইল | মহেশ চন্দ্র পাল এই পত্রের নাম- 
ধারী সম্পাদক ছিলেন। তীাছার কিছু মাত্র রচনাশক্তি 
ছিল না| প্রথমে ইন্থার লিপিকার্ধ্য আমরাই নিষ্পন্ন 
করিতাম | রত্বীবলী সাধারণ সগীপে সাঁভিশয় সমাদৃত 
হইযাছিল| আমরা ততৎ্কর্শে বিরত হইলে, রঙ্গপ্দুব ভূম্য- 
ঘিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৬ রাঁজনারায়ণ ভষ্টা 
চার্ধ্য সেই পদে নিযুক্ত ছয়েন)* 

উশ্বরচজ্জ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১ল| তবশা- 
খের প্রভীকরে লিখিব! শিয়াছেন, * ফলতঃ গুণ।কর 
গরভাকরকর বহুকাল বত্বীবল্ীর সম্পীদীয় কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন মাঃ তাহ! পরিভাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে 
ীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পুজ- 
নীনগ যুক্ত শ্ামামোহন রা পিভৃব্য মহাশয়ের সদনে 


২৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনদচরিত । 


কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি স্ুপণ্ডিত দণ্ডীর 
নিকট তন্্াি অধায়ন করেন! এবং তাঁহার কিয়দংশ 
বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন |” 

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাছে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে 
কলিকাতায় প্রভ্যাধমন করেন! তিনি কলিকাতা 
আঁনিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্ক চেষ্টিত হুয়েন | 
তাহার সে বাসনাও সফল হয়| ১২৫৩ সালের ১ল। 
বৈশাখের প্রভাঁকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্ববৃত্বাস্ত 
একাশ হ্বত্রে লিখিয় শিয়াছেন, £ ১২৪৩ সালের ২৭ এ 
আ'বণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ধার বারত্রয়িক 
রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুকতর কর্ম সম্পাদন করিতে 
পারি আ'মাদিণের এমত সম্ভীবন! ছিল ন!। জগদীশ্বরকে 
চিন্তা করিয়! এতৎ অসংসাহদিক কর্মে প্ররত্ত হইলে, 
পাতুরেধাটানিবানী নাধারণ-মঙ্গলাভিলাধী বাবু কাঁনাই 
লাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গ্রেংপাল লাল ঠাকুর 
মন্াশয় যণার্থ ছিতকাঁরী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োঁপযুক্ত বহুল 
বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আঁব-, 
স্যক ক্রমে প্রার্থনা! করিলে ভারা সাধ্যমত উপকার 
করিতে ক্রঈী করেন না! এ কাঁরগ আতর। উল্লিখিত ভ্রাতা! 
দ্বয়ের পরোপকারিভা গুণের খণের নিমিত্ত জীবনের 
্ায়ীত্ব কাল পর্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলান |” 

অপ্পকালের মধোই গ্রভাকরের গ্রভা আঁবার লমু- 
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জ্বল হইয়া উঠে | নগর এবং গ্রীম্যপ্রদেশের জঅন্তুান্ত 
জমীদাঁর এবং কৃতবিদ্যণ এই সময়ে ঈশ্বরচম্্রকে 
যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন; কয়েক বর্ষের মধ্যেই 
প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচ্রে ১২২৬ 
মালের ১লা আষাঁত হইতে প্রভীকরতপ্রাত্যছিক পঞ্ত্ে 
পরিণত করেন ভারতবর্ষের দেশী সংবাদপত্রের মধ্যে 
এই প্রভীকরই প্রথম প্রাত্যহিক । 

প্রভাঁকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি 
সান্থায্য এবং উত্পসাঁছ দান করেন, ঈশ্বরচত্ত্র ১২৫৪ 
মালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তীাছাদিশের সম্বন্ধে 
লিখিয়া শিয়ীছেনঃ- 

*প্রভীকরের লেখকের সংখ্য। অদেক বদ্ধি হইয়াছে, 
প্রভাকরের পুরীতন লেখকদিখের মধ্যে যে যে মহছোদষ 
জীবিত আছেন, ভীহাদের নাম নিম্গভীগে প্রকাশ 
করিলাম ১-- 

শ্রীযুক্ত প্রেম্টাদ তর্কবাশীশ, রাঁধানাথ শিরোমমি, গৌরী- 
শঙ্কর তর্কবাণীশ, বাবু নীলরতু হালদার, খীঙ্গাধর তর্কবাগীশঃ, 
ব্রজমোছন পিংহ, গোপ।ল কঞ মিত্র» বিশ্বম্তর পাইন, 
গৌবিন্দ চন্দ্র সেন, ধর্মদস পালিত, বাবু কানাই লাল ঠাঞুর, 
অক্ষয় কুমার দত্ত, নবীন চত্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচত্র দত, 
জীশন্তুচঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসক্নচজ্জ ঘোষ, বায় রামলোচন 
ঘোষ বাছাছুরঃ ছরিমোছন দেন, জগম্াণ প্রসাদ মলিক 1৮ 


৩০ ঈশ্বরচন্দ্র গুঞ্ডের জীবনচরিত | 


£ সীতানাখ ঘোষ, গণেশ চন্্ বন্দোপাধ্যায় যাদৰ 
চজ গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, গৌপাঁল 
চক্র দত্ত, স্টামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভ্রীনাথ শীল, 
এবং শস্তুনাঁথ পণ্ডিত ইহার! কেহ তিন চারি বদর পর্য্যন্ত 
গ্রর্ভীকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হুইয়াছেন।” 

“স্ত্রীযুক্ত ছরচন্র স্কায়রত্ব ভট্টাচার্য, মগাশর, আমাপ্িগের 
সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যীষাঁচরণ বন্দো- 
পাধ্যায় সঙ্কারী সম্পাদকের গ্কায় তাবৎ কর্মশ সম্পন্ন 
করেন, অতএব ইহদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক 
মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন 
আমর! সমুদয় কর্ম নমর্পণ করি, তখন তাছার ক্ষম৩ 
সকলেই বিবেচনা করিবেন 1৮ 

“ রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় অন্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক 
বন্ধু, ইই।র সদগাণ ও ক্ষমতার কথ! কি ব্যাখ্যা করিব! 
এই সময়ে আমাদিগের পরম স্সেছানিত মৃত বন্ধু বাবু 
প্রসন্ন চত্র যোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ ছহয়। 
হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেছেতু ইনি রচনা! বিষয়ে 
তাছার স্তায় ক্ষমত। দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাঁপাত্র 
ইস্থার অধিক শক্তি দৃ্ট হইতেছে | কবিতা .নর্তবকীর স্থাসথ 
অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইস্থার মানসরপ নাটাশালায় 
নিয়ত হ্ৃত্য করিতেছে । ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচন! 
ঘর পাঁঠকবর্গের মনে আনন্দ বিভরণ করিয়। খাকেন। ৮ 
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* ঠাকুরবংলীয় মন্থাশয়দিথের নামোলেখ করা বাছল্য 
মাত্র, যেছেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা 
প্রভৃত্তি যে কিছু তাহ কেবল এঁ ঠাকুরবংশের অন্বগ্রন্ 
দ্বারাই হইয়াছে! মৃত বাবু যেখেগ্রমোছন ঠাকুর 
প্রথমতঃ ইচ্ছাকে স্থাপিত করেন! পরে বাবু কানাইলাল 
ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর, « চক্দ্রকুমার ঠাকুর ৮ নন্দা- 
লাল ঠাকুর, বাবু হরকুণার ঠাকুর, বাবু প্রনন্নকুমার ঠাকুর। 
মৃত বাবু দ্বারকানাঁথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু 
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বাবু মধুরানাথ ঠাকুরঃ বাবু 
দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়ের! আমাদিশের আশার 
অভীত ক্কপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইহীীদিশগের যত 
অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যখোটিভ সম্রেছ 
করিয়া থাকেন | % 

£ এই গ্রভাকরের গ্রতি বাবু শিরিশ চন্দ্র দেৰ মন্া- 
শয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্ত আমর! অত্যন্ত বাধা আছি। 
বিবিধ বিদ্যাতৎপর মছানুভব বাবু ক্ৃষ্$ মোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশর প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্রেছ করতঃ 
ইহার নৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চে! করিয়। থাকেন! 
বাবু রমাপ্রনাদ রায়, বাবু কাশী প্রমাদ ঘোষ, বাবু মাধব- 
চন্দ্র মেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু ছরচন্দ্র লাহিড়ী, 
বাবু অনদাগুসাদ বন্দোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠ নাথ চৌধুরী, 
ধায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মস্থাশয়েরা জাঁমাদিশের 
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পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকশ্পে বিলক্ষণ যতনীদ 
আছেন।* 

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাঞায্য- 
কারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে খাকে | বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত 
সম্্রান্ত জমীদার এবং কলিকাঁতাঁর প্রায় সমস্ত ধনবান এবং 
কতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাঁকরের গ্রাহক ছিলেন। মুল্যদানে 
অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর 
দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩1৩ শত হইবে । উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের শ্রবাদী বাঙ্গলীঘণও গ্রাহক 
শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত. স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠ।- 
ইতেন। মিপাহীবিক্রোহেব সময়ে সেই নকল সংবাদদাত' 
বাদ প্রেরণে প্রভাঁকরের বিশেষ ভপকাঁর করেন। 
প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালাঁর সংবাদ পত্র মঘুছের শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করিয়। লয়। 

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র «“পাষগুপীড়ন ৮ নামে এক 
খানি পত্রের স্থকি করেন। ১২৫৯ সালের ১ল! নৈশাখের 
প্রভাকরে সংবাদ পত্রের ইতিরত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখির। 
শিয়াছেনঃ। « ১২৫৩ সালের আবাঢ় মানের সগুম দিবসে 
গ্রভাকর যন্তথে পাষগুগীড়নের জম্ম হইল | ইচছাতে পূর্বে 
কেবল সর্জন-মনেো রঞন প্ররুষ$ট প্রবন্ধপুঞ্জ গ্রকটিত হইত, 
পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষগুগীড়ন, 
পাষগুগীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত 
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ছইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নাক জনেক কতত্ব ব্যক্তি 
যাছার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্থিক ঘোষ 
বিপক্ষের সছিত যে'ণ দান করতঃ এ সালের ভার্র মাসে 
পাষগুপাড়নের হেড চুপি করিয়া পলায়ন করিল, শ্গতরাং 
আমাদিণের বন্ধুশণ তংপ্রকাশে বঞ্চিত ছই?লন। এ 
ঘোষ উক্ত পত্র ভাঙ্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়! 
নষ্ট করিল ।” 

সন্বাদ ভাঙ্কর-সম্পাদক গৌরী শঙ্কর তর্কবাগীশের 
সহিত ঈশ্বরচন্দ্রেরে অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২র1 বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়। 
শিক্নান্েন, “ স্ুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাক্কর সম্পাদক তর্কবাণীশ 
মন্থাশয় পুর্বে বন্ধুরপে এই প্রভাঁকরের অনেক স'হাযা 
করিতেন, এক্ষণে সময়াভাঁবে আর সেজপ পারেন না 1” 

১২৫৪ সালের ১ল1 বৈশাখের প্রভাঁকরে ঈশ্বরচজ্দ্র পুন- 
রায় লেখেন “ভাক্কনম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই 
ক্ষণে বে গুকতর কার্ধ্য সম্পাদন করিতেছেন, তীঙ্াতে 
কি প্রকারে লিপি দ্বার অন্মৎ পত্রের আনুকুল্য করিতে 
পারেন? ভিনি ভাক্কর পত্রকে অতি প্রশংমিত রূপে 
নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগীণের সহিত আঁলাপার্দি করেন, ইন্থাতেই 
তাহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি বিশেষতঃ সখের 
বিষর় এই ষে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম, তাছা ভীছ।- 
তেই আছে 1” 
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এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাশীশের স্থিত ঈশ্বরচন্দ্রের 
বিবাদ আরন্ত এবং ক্রমে প্রবল হয় 1 ঈশ্বরচন্দ্র “পাঁষগ 
লীন” এবং তর্কবামীশ * রসরাজ” পত্র অবলঘ্ষনে 
কবিতা যুদ্ধ আঁরস্ত করেন। শেষে নিতান্ত অঙ্লীলতা, 
ঠ্ীনি, এবং কুখ্সাপুর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে 
আফ্রমণ করিতে থাকেন! দেশের সর্বলাধারণে মেই 
লড়াই দেখিবার জন্ত মক হুইয়! উঠে! সেই লন্কাইয়ে 
ঈশ্বরচজ্দ্রেরই জয় হয় | 

কিন্ত দেশের কচিকে বলিহারি! সেই কবিতা যুদ্ধ 
যেকি ভয়ানক ব্যাপার, ভাঁছা এখনকার পাকের বুঝিয়া 
উঠিবাঁর সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি একসংখ্য। মাত্র 
রলরাঁজ এক দিন দেখিয়! ছিলাম! চারি পীচ ছত্রের বেশী 
আর পড়া গেল ন!। মনুষ্য ভাষা যে এত কদর্য্য হইতে 
পারে, ইহা! অনেকেই জানে না| দেশের লোকে 
"এই কবিত। যুদ্ধে মু হুইয়াছিলেন | বলিহারি কচি! 
আমার স্মরণ হইতেছে, ছুই পত্রের অশ্লীলতাপ় স্বালা- 
তর্ন হুইয়1, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইল গ্রচাঁরে 
যত্ববান ও ক্ৃতকার্ধ্য ছয়েন। মেই দিন হইতে অল্লীলড! 
পাপ আর বড় বাঙ্গাল! সাহছিত্ো দেখা যায়না 

অনেকের ধারণ! যে, এই বিবাদ স্থাত্রে উভয়ের 
মধ্যে বিষম শক্রত। ছিঙগি। সেজী ভ্রম) তর্কবাশীশ 
গুকতর গীড়াক শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র ভীহাকে দেখিতে 
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শিয়া! বিশেষ আত্ীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে 
সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, ভর্কবাঁগীশও দে সমস্ষে 
কগ্রশয্যায় পতিভ ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি 
ঈশ্বরনন্দ্রকে দেখিতে আনিড়ে পারেন নাই। উশ্বর- 
সন্দ্রের ম্বৃতুর পর তর্কবাীশ সেই কণ্রশষ্যায় শয়ন 
করিয়া ভাক্ষরে যাঁছ। লিখিয়াছিলেন; নিঙ্গে তা দেওয়। 
শেল, 

“প্রশ্ন 1 গ্রভীকর-সম্পীদদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়? 

উত্তর | জ্বর্ে। 

প্র; কবে গেলেন? 

উ| খত শনিবাঁরে গজাঁযাত্রী করিয়াছিলেন, রাত্রি হুই 
প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন । 

প্র! তীঙ্ার গীঙ্গীযীত্রা ও মৃত্যুশোঁকের বিষয়, শনি- 
বাসরীয় ভাক্করে প্রকাশ হয় নাই কেন? 

উ| কেলিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত 

প্র! কতদিন? 

উ! একমাস কুড়ি দিন| তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও 
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই ছুইটী নাম দক্ষিণ হস্তে লয়! 
বঙ্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুযুখ হইতে রক্ষা! 
পান, তবে আপনার পীন্বার বিষয় ও প্রভাঁকর-সম্পাদকের 
মৃত্যুশোক স্বহুস্ত্বে লিখিবেন, আর যদি গুভাকর সম্পা- 
দকের অনুশীমন করিতে ছয়, তবে উভয় সম্পাদকের 
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জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ 'জগতে অগ্রকাশ 
রছিল।* 

তর্কবাগীশ মহাশয়, জশ্বরচক্দ্রে- মৃত্যুর ঠিক এক 
পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৪ সালের ২৪ এ মাঘ প্রাণত্যাগ 
করেন। 

পাঁষগুপীড়ন উর্ঠিয় যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাক্র মাসে 
ঈশ্বরচন্দ্র * সাঁধুরঞঁন * নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন। এখানিতে তাহ! ছাঁত্রমগুলির কবিতা ও 
প্রবন্ধ কল প্রকাঁশ হইত] « সাধুরঞন ” ঈশ্বরচক্দ্রের মৃত্যুর 
কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল | 

অল্পবয়ন হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের 
অনেকগুলি মভাষ নিযুক্ত ছইয়াছিলেন | তত্ববোধিনী সভা, 
টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, দর্জিপাঁড়ার নীতিসভা! প্রস্তুতির 
সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়! মধ্যে মধ্যে বস্তুত, প্রবন্ধ এবং 
কবিতা পাঠ করিতেন | তাহার সৌভা্নযক্রমে তিনি আঁজিকার 
দিনে কাঁচিয়। নাই; তাহ! ছইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত 
হুইতেন | রামরঙ্গিণী, শ্যীমতরঙিণী, নববাছিনী, ভবদাঁছিনী 
প্রভৃতি সভার স্বালীয়, তিনি কলিকাতা চাঁড়িতেন সন্দেছ 
নাই। কলিকাত1 ছাঁড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নছে | 
গ্রামে গেদে দেখিতেন, প্রীমে শ্রামরক্ষিণী সভা হাঁটে হাট- 
ভঞ্জিনী,মাঁঠে মাঠসঞ্চারিণী,ঘাটে ঘাঁটপাঁধনী-জলে জলতরঙ্জি ণী, 
স্থুলে স্থলশীয়িনী--খানায় নিখাঁতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী,বিলে 


ঈশ্বরচক্্র গুপ্তের জীবনচরিত । ৬৭ 


বিলবাদিনী, এবং মাচাঁৰ নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল 
সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া! বেড়াইতেছে। 

সেকাল আব একালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বব গুপ্তেব প্রাছ- 
ভাব। একালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নান। স্কুল 
কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন--আবার ও দিগে কবিৰ্‌ 
দলে, হাফ আখডাইয়ের দলে গান বাধিতেন। নগব এবং 
উপনগরেব সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের 
সংগ্ীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত 
হইয়া সংগীত রচনা করিয়া! দিতেন । অনেক স্থলেই তীহাঁব 
রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় ক্রাহারই জয় হইত। সখেবদল্‌ 
সমূহ সর্বাগ্রে ভাহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাহাকে 
পাইলে আর অন্ত কবির আশ্রয় লইত ন1। 

দন ১২৫৭ সাপ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটা নূতম অনুষ্ঠান কবেন। 
নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয়. যন্ত্রালষে 
একটী মহতী সভা সমাহ্ত করিতে আঁরভ্ত করেন। সেই সভায়্‌ 
মগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সন্ত্রাস্ত লোক এবং 
সে সময়েব সমন্ত বিদ্বান ও ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া 
উপস্থিত হইতেন। কলিকাতাব ঠাকুরবংশ, মলিকবংশ, 
দত্তবংশঃ শোভাবাজারের দেববংশ ॥গ্রভৃতি সমস্ত সন্্রাস্ত 
ংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্্র- 
নাথ ঠাকুব প্রভৃতির ন্যায় মান্টগণ্য" ব্যক্তিগণ সভাপতিৰ আসন্‌ 
গ্রহণ করিতেন। ঈশ্ববচত্্র সেই সভায় মনোবম প্রবন্ধ এবং 

(ঘ) 


৩৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । 


কবি-চা পাঠ করিরা, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন | পরে ঈশ্বর- 
চন্দের ছাজগথের মধ্যে ধাহাঁদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, 
তাহার! তাহা পাঠ করিতেন । যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট 
হইত, তাহার নগদ অর্থ পুরস্কার শ্বরূপ" পাইতেন। নগর ও 
ও মৃফম্লের অনেক সন্ত্রান্তলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান 
করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চার 
পচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন | 

প্রাতাহিক প্রভাঁকরের কনেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পা- 
কীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পধ্যাণ্তী পরিমাণে গাদান করিতে 
হইতঃ এজন্য ঈশ্বরচত্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা 
লিখিতে পারিতেন না । সেই জন্তই তিনি ১২৬০ সালের ১ লা! 
তারিখ ভইতে এক এক খালি স্থুলকায় প্রভাকর গ্রতিমামের 
১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন । মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ 
খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্যপদাপুর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে 
থাকেন । 

প্রভাঁকরের দ্বিতীয়বার অভ্্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই 
ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক গ্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেধল মধ্যে 
মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজটৈতিক বাঁ সামাজিক 
কোন ঘটন! হইলে; তৎসম্ন্ধে সম্পাদদকীয্ন উক্তি লিখিতেন। 
সহকারী সম্পাদক বাবু শ্টামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য 
সম্পাদন করিতেন । মাসিক পত্র স্থির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিশেষ পরিশ্রধ করিয়া, তাহা লম্পাদন করিতেন। শেষ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত । ৩৯ 


অবস্থায় ঈর্বরচক্ট্রেব দেশ পর্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেই 
জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদন্ভার দান করিয়া, 
পর্যটনে ব্হির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ 
দময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন । 

শারদীয়া পুজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহিগর্ত 
হইতেন। তিনি পূর্ববাঙ্গালা ভ্রষণে বহিগত হইয়া, 
বাজ! রাজ্তবল্লভের কীত্তিনাশ দর্শনে কবিতা! প্রণয়ন পুর্বক 
প্রতাঁকরে প্রকাশ কবেন। আদিশুরেব যজ্ঞস্থলের ইতিবৃন্থৎ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । গৌড় দর্শন করিস! তাহার ধ্বংশাবশে € 
সপ্বন্ধে কবিতা রচনা কবেন। গয়1,বাঁরানসী, প্রয়াগ প্রড়তি 
প্রদেশ ভ্রমণে বর্ধাধিক কাল অতিবাহিত করেম। তিনি 
যেখানে যাইতেন, সেই খানেই সমাদর এবং সৃন্মানের সহিত 
গৃহীত হইতেন। যাঁহাঁর ভাহাকে চিনিতেন না, স্তীহারাও 
সাহার মিউউভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া! আদব করিতেন । এই ত্রম্ণ- 
স্ত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সন্ত্রীপ্ত লোকের সহিতই তাহাৰ 
আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাহাকে প্রাপ্ত 
হইয়া, মফস্বলেব ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ কবি- 
তেন এবং অফাচিত হইয়া পাথেবস্বরূপ পর্যাপ্ত অর্থ এবং নানা 
বিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন | ফাহাব সহিত একবাৰ 
আলাপ হইতঃ তিনিই ঈশ্বরচন্ত্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং লরূলতার দ্বারা তিনি সকলেরই 
হদয হরথ কবিতেন। ভ্রমণকাঁলে কোন অপরিচিত স্থানে 


৪৭ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভ্ীবনচরিত | 


নৌক| লাগিলে, তীরে উদ্রিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিত্তে 
দেখিতেন, তাহাদ্ধিগের সহিত্ত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের 
বাটীতে ধাইতেন। তাহাদিগের বা্টীতে লাউ, কুমত প্রভৃতি 
কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে 
কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকর্দিগেব অবিভাবকগণ 
শেষ ঈশ্বরচন্জ্রেব পরিচয় গ্রাণুতহইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে 
ক্রটা কবিতেননা। ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, 
তাহাদিগকে ডাকিয়া গান গশুনিতেশ এবং সকলকে পয়সা দিয়। 
ভুষ্ট করিতেন | 

প্রাচীন কবিদ্দিগেব অপ্রকাশিত লুগ্ুপ্রায় কবিতাঁবলী, 
গীন্ঘ, পদাবলী এবং তত্সহ ভ্াহাদিগের জীবনী প্রকাঁশ করিতে 
অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান 
পর্যটনঃ এবং যথেষ্ট শরম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলত।! 
লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্ববচক্দ্রই এ বিষষেব 
প্রথম উদ্যোগী | সর্ধ।দৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 
গ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী 
ও তত্প্রণীত “ কালীকীর্তন ” ও * কৃষ্ণকীর্তন ” প্রভৃতি বিষ- 
য়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ কবেন। 
তশুপবে পর্ষ্যায়ক্রমে প্রতি মাসেব প্রস্ভাকরে রামনিধি মন 
(নিধুবারু ), হরুধাকুর, রামবন্, নিভাইদান টবরাগী, লক্ষমী- 
কাস্ত বিশ্বাস রাস ও নুসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন 
খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, দীত এবং পদাখলী গ্রাকা 
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করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাঁকাঁরে প্রকাশ করিবার বিশেষ 
ইচ্ছা ছেল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

মৃত কবি ভারতচন্ত্র রায়ের জীবনী এবং তত্প্রণীত অনেক- 
ুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, 
সন ১২৬২ সালের ১লা লোষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। 
সেই সনেব আষাঢ় মাসে তাহা ম্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করেন। ইহাই ঈশ্বরচক্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাঁশ। 

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে “ প্রবোধ 
প্রভাকর » নামে শ্রস্থ প্রকাশারস্ত হইয়া, সেই সনেব ১লা 
ভাদ্রে তাহ! শেষ হয়। পদ্মলেচন ন্যাধরত্ব সেই পুস্তক প্রণযন 
কালে তীহাব বিশেষ সহায়তা করেন । উক্ত সনের ১লা চৈত্রে 
* এ্রবোধপ্রভাকব ” স্বতন্্ পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়। 

তৎণবে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাঁকরে ক্রমান্বয়ে ৫ হিত- 
প্রভাকর ” এবং “ বোপেন্দুবিকাপ ” প্রকাশ ও সমাপ্ত ৰরেন। 
ঈশ্ববচন্জ্র নিজে তাহ! স্বতন্ত্র পুন্তকাঁকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে 
পাবেন নাই । ত্াহাব অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুন্তকাকারে 
« হিতপ্রভাকব % ও « বোধেন্দুবিকাশের ” প্রথম খণ্ড প্রকাশ 
করেন। তিন থানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে। 

কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যান এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি 
কবিত। « নীতিহার ” নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন | 
১২৬৫ সালের মাঁঘ মাসের মাঁপিক প্রভাকর সম্পাদনের পর 
ঈশ্বর ভীমঙাগবত্কের বাঙ্গানা কবিতায় অস্থবাদ আবস্ত করি, 
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রাছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ভা কয়েকটা শ্োকের অন্গবাঁদ 
করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন । 

অবিশ্রাস্ত মস্তি চাঁলনাহত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচর্দ্রেব স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচক্ঞ্রের 
শ্রম বৃদ্ধি হস্ব। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপযুর্ণপরি কয়খানি 
গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন । কিন্তু এই সময়টাই কাহার 
জীবনের মধ্যাহৃকালম্বরূপ সমুজ্জল | 

১২৬৫ সালের মাঘের মাপিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই 
ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকাবে 
পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় 
উক্তিতে নিম্নলিখিত কথ প্রকাশ হয় ;-- 

« অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাবদিগের সর্বাধ্যক্ষ কবি- 
কুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্ববচন্ত্র ওপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগা- 
ক্রান্ত হইয়! শয্যাগত আছেন । শাবীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়া- 
ছিল, সছপযুক্ত গুণযুস্ত এতদেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু 
গোবিন্দচন্জ্র গুপ্ত; শ্রীযুক্ত বাবু ছূর্গীচবণ বন্দে]াপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহোদয়ের চিকিৎসা করিতেছেন । তন্বাবা শারীরিক গ্লানি 
নেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় 
মাই? 

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামান্র দেশের 
প্রকলেই উদ্বিগ্ন হুইয়া উঠেন। কলিকাতার সন্ত্রান্ত লোকেরা 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত | ৪৩ 


এবং মিত্রমগ্ুলী ছুঃধিতান্তকরণে ঈম্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান | 
অনেকে বহুক্ষণ পর্যযস্ত ঈশ্বরচক্ট্রেষ নিকট অবস্থান, তত্বাবধান 
এবং চিকিৎস বিষয়ে পরামর্শ দার্ন করিতে থাকেন! 

ঈশ্বরচন্তের পীড়ায় সাধারণকে নিতীস্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ 
বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবিতে দেখিয়া, পৰ 
দিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাহার অবস্থার ও চিকিৎ- 
সার বিববণ প্রকাশিত হয় । 

তগুপর দিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পব বৃত্তান্ত 
লিখিত হয়। গীড়ায় সকল মনুষ্যেরই ছুঃখ সমান--সকল চিকিৎ” 
সকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক । 
তএব সে মকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না। 

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষণ হইয়া 
আ।সিলে, হিন্দুপ্রথামত তাহাকে গঙ্গাধাত্রা করান হয়। ১২ই 
মাঘ সোমবারেব প্রভাকবে ইশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচক্র 
লেখেন, 

« সংবাদ প্রভাকবের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর 
পরমপূজ্যবব ৮ ঈশ্বরচন্দ্র গুঞ্ মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনি- 
বার রজনী অন্ুুমান ছুইপ্রহর এক ঘটিক1 কালে ৮ ভাগিরথীতীৰে 
নীরে সঙ্ঞ'নে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চাৰণ 
ুর্বাক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে পর- 
মশ্বর মাক্ষ।ৎকারে গমন করিয়াছেন ।” 

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথ! বলিয়া এই 
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পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাহার স্বহস্ত- 
গঠিত। 
তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রাঁমচক্দ্রের সহিত 
পরান্নে প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন । একদা সেই সময়ে রাম- 
চন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, * ভাই ! আমাধিগের মাসিক ৪০২টাকা 
আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে । ” শেষ প্রভাকরেব উন্নতির 
সগ্গে সঙ্গে ঈশ্গরচন্্রের দৈন্যদশ। বিদূরিত হইয়া, সন্ত্রস্ত ধনবানের 
স্যার আয় হইতে থাকে । প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা! 
আনিত। তদ্যতীত সাধাবণের নিকট হইতে সকল সময়েই 
বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে 
অর্থোপার্জানে উদ্দাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, « আমি এক 
দিন ভিক্ষ] করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লম্দ 
টাক! ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা ক হইবে ?” 
বাস্তবিক ঈশ্ববচক্স্রের সেইব্প প্রতিপত্তি হইয়াছিল । 
অর্থেব প্রতি ঈশ্ববচন্জ্রের কিছুমাত্র মনত ছিল নাঁ। পাজ!পাত 
তেদ জ্ঞান না করিয়া সাহাবা প্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন | 
ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাহার নিকট ধাতাঁয়তি কবি- 
তেন, ঈশ্ববচন্দ্রও তাহাদিগকে নিয়মিত বাঁধষিক বৃত্তি দান 
ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহাষ্য করিতেন । পবিটিত বা 
মামান্য পরিচিত বংক্তি, খণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দগ্ডেই তাহা. 
প্রদান করিতেন। কেহ সেথণ পবিশোধ না করিলে, তাহ! 
আদার জন্য ঈশ্বরচক্র চেষ্টা করিতেন না। এই হত্রে ভাহার 
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অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আহ হইতে থাঁকিলেও 
তাহার রীতিমত কোন হিসাব পত্র ছিল নাঁ। ব্যয় করিয়া যে 
সময়ে যত টাকা বাচিত, তাহা কলিকাতাঁর কোন না কোন 
ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন । তাহার রূসিদপত্র লই- 
তেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (11) সেই টাকা- 
গুলি আত্মনাৎ করেন বুসিদ অন্ভাবে তীর ভ্রাতা তৎসমস্ত 
আদায় করিতে পারেন নাই । 

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটার দ্বার অবারিত ছিল। ছুইবেলাই ক্রমাগত্ত 
উন্নুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত । তিনি প্রায় 
ঘধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া) আত্মীয় মিত্র এবং ধনী 
লোকদ্িগকে আহার করাইতেন। 

ঈশ্বরচত্ৰ গ্রতিবতসর বাঙ্গালার অনেক সন্ত্ৰাম্ত লোকের 
নিকট হইতে মূল্যবাণ শাল উপহার পাইতেন। তগুসমস্ত 
গঁটবি ধাধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিণেন, 
“ শালগুলা ব্যবহার কবেন না, পোকান্স কাটিবে, নষ্ট হইয়! 
যাইবে কেন? বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে । 
আমাকে দিউন, বিজ্রুয় করিয়া! টাকা আনিয়া দিব । » উশ্বরচন্দর 
তাহার কথায় বিশ্বাস করিরা কয়েক নত টাকা মূল্যের এক 
গাটরি শাল তাহাকে দ্রিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আব টাকাও দেয় 
নাই, শালও ফিরিবা দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার আর কোন 
তন্বও লয়েন নাই। 

ঈঙ্ষারচন্্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং 


৬ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত $ 


স্বেচ্ছাহুরজ্ ছিলেন) বয়োবৃন্ধিপহকারে সে সকল দোষ ঘার। 
তিনি সদাই হাস্যবদনঃ মি কথা, রসের কথা' হাসির কথ! 
নিয়তই মুখে লাগিয়! থাকিত | রহস্ত এবং ব্যঙ্গ ক্তাহার প্রি 
সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা? চাতুরী জানিতেন না| তিনি 
সদালাপী ছিলেন । কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউকঃ 
কবিতা হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু 
ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্ষ্যস্ত সকলের সহিত 
ঈমান ব্যবহাব করিতেন । শত্ররাও তাহার ব্যবহারে যুদ্ধ হইত। 

চরিত্রটী সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না । পানদোষ ছিল। প্রকাশ 
আছে যে, যে সমধে তিনি স্ুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী 
অনর্গল কবিত1 প্রসব করিত। থে কোন শ্রেণীর যে কোন পরি- 
চিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাহ'কে যে 
কোন প্রকার কবিতাঃ গীত বা ছড! প্রস্তৃত কবিয়! দিতে 
অন্থরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাহাদিগের আশা পুর্ণ 
ফরিতেন | কাহাকেও নিবাশ কবিতেন না। 

ঈম্ববচক্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিযাঁছেন, 
তিনি সুরাপাঁন কবিতেন 1-- 

এক(১)দ্ুই(২)তিন(চারি(8)ছেড়ে দেহ ছয়৬)। 
শ[চেবে (৫) করিলে হাতে রিপুবিপু নয ॥ 

(১) কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, ও) মোহ (৯) ম'হদর্য্য (৫) 
মদ। & বিপু বিপুনয়” অর্থাৎ “মদ” শব্দ এখনে বিপু 
'র্থে বুঝিবে না। 
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তঞ্চ ছাঁড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি । 

বাবুসেজে পাটির উপরে রাখি পার্টি | 

পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি । 

ঝোলমাথা মাছ নিয়! চাটি দিয়! চাটি ॥ 

তিনি স্ুরাপাঁন করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই 
ঈম্ঘর গুপ্র মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়ি 
তেন । খতু কবিতার মধ্য পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন । 
যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্ষে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক 

স্থুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্থৃতিপথে বড় সমু- 
জ্বল | তিনি স্থপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশি্ই ছিলেন। কথার স্বর 
বড় মধুর ছিল। আমরা! বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে 
এক্টটু গন্ভীরভাবে কথাবার্তী কছিতেন--তীঁহাঁর কতকগুলা নন্দী- 
ভঙ্গী থাকিত--বসাভাষের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে 
তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড "থাকিতে পারিতেন না। স্বগ্রণনীত 
কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক 
হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে স্ব করিতেন না। কিস 
হমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় ত্বাহার আবৃত্তিশক্তি পরিমাক্ষিত ছিল 
নাঁ। যাহার কিছু ব্চনাশক্তি আছেঃ এমন সকল যুবককে 
তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেনঃ তাহ! পুর্বে বলিয়াছি। কবিতা 
রচনার জগ্ত দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাঁথ অধিকারীকে এবং আমাকে 
একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন। দ্বারকাথ অধিকারী 
কুষ্চনগর কসেজের ছাত্র-তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। 
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হাব বচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বব গুপ্তেব মত্ত 
ছিল--সরল স্বচ্ছ--দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যক্ত 
কবিতেন। অল্পবয়সেই তাহাব মৃত্যু হয। জীবিত থাকিলে 
বোধ হয তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, 
দীনবন্ধু, ঈশ্বরচত্্র' সকলেই গিয়াছে--ভাহাদের কথাগুলি লিখি- 
বার জন্ত আমি আছি। 

স্বরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্চতর 
বিলাসী ছিলেন না। সামান্ত বেশে সামান্য ভাবে অব- 
স্তান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী 
সাজ সজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠখথানায় একখানি 
নামান্য গালিছা বা মাছুর পাতা থাকিত,» কোন প্রকার 
আসবাব থাকিত না। সন্্রান্ত লোকেরা আনিয়া তাহাতে 
বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তপু হইয়া যাইতেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


কবিত্ । 


ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিস্তকি রকম কবি? 

ভারতবর্ষে পুর্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত- 
বেত্তারা সকলেই “কবি |” ধর্ম্মশান্ত্রকারও কবি) জ্যোতিষ- 
শাশ্্রকারও কবি । 

তার পব কবি শ্ধের অর্থেব অনেক রকম পরিবর্ড ঘটি- 
ঘাছে। “কাব্যে মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ* এখানে অর্থটা 
ইংরেজি 72০০৮ শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে 
“কবির লড়াই” হইত । ছুইদল গাম্নক জুটি ছন্দো- 
বন্ধে পরস্পবের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচ- 
নার নাম “কবি 1৮ 

আবার আজ কাল কবি অর্থে 9০৪৮, তাহাকে পারা যায়, 
কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজ কালবড় গোল। ইংরেজিতে 
ধাহাকে 2০০ বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ 
প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমর! 
বিচার করিতে বাধ্য । 
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পাঠক বাধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যশা করেন ন!, 
যে এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। 
অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাস্থাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রছিল। আমার এই 
মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বব গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে 
সমালোচক সম্মত হইবেন না! । মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, 
উন্নত, অক্ফট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়], অব্য- 
ক্রকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য স্থষ্টিতে 
তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না| তাহার স্থ্টিই বড় নাই। 
মধুস্দন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সকলেই 
এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্রাচীনেরাও তাহার 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভারতচন্দ্রের সভায় হীরামালিলী গড়িবার 
তাহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত হুভদ্রাহণ কি 
আীবৎসচিস্তা, কীর্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের 
মত ফুল্লর গড়িতে পারিতেন না । বৈষ্ণব কবিদের মত 
বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাহার কাব্যে সুন্নর, 
ককণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই । ক্ষিত্ব তাহার 
ঘাহছা আছে, তাহা! আর কাহারও নাই । আপন অধিকারের 
ভিতর তিনি রাজ । 

সংসারের সক্ধল সামগ্রী কিছু ভাল নহছে। যাহা ভাল, 
তাও কিছু এত ভাল নহে, ষে তার অপেক্ষা ভাল আমর! 
কামনা করি ন1। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা 
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উৎকর্ষ আমরা কামনা! করি । সেই উতৎকর্ষের আদর্শ সকল, 
আমাদের হৃদয়ে অস্ফট রকম থাকে । সেই আদর্শ ও প্েই 
কামনা, কবির সামগ্রী! যিনি তাহা হদয়ঙগম করিয়াছেন, 
তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী 
করিয়াছেন, সচরাচর তাহাকেই আমর। কবি বলি। মধুস্দ- 
না্ধি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা! 
করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসদনাদিকে শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিয়া; ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়্শ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্ত 
এই থানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যে 
সামগ্রী কি আর কিছু রহিল ন1? 

রহিল বৈকি । যাহ! আদর্শ, যাহ! কমনীয়, যাহা আকা 
জ্ষিত, তাহা! কবির সামগ্রী 1 কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, 
যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বানর কেন? তাহাতে কি কিছু রস 
নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত, 
সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহ! আছে, 
ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। 
তিনি কর্গিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের 
কৰি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময় । অগ্যে 
তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ধণে পিটা- 
পুলি খাইয়৷ অজীর্ণে ছুঃখ পাও, তিনি ত্বাহার কাব্যরসটুকু 
সংগ্রহ করেন। অন্যে "নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ 
গিলিয়!, গাদাফুল সাজ ইয়া! কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাঁবৎ 
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তাহাক় সারাদান করিয়া! নিজে উপভোগ করেন, অনাকেও 
উপহার দেন। ছূর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে 
অশ্রধিন্দুত্রেণী সাজা ইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপম দাও - 
ভিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়। ভার ভিতর একটু রস পান। 
ধনের চেলে মন ভেঙ্গেছে 
ভাঙ্গ! মন আর গড়েন কো । 

তোমরা স্ুদ্দরীগণকে পুশ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া 
প্রতিমা সাজাইয়া পূজা! কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উন 
গোড়ায় বসাইয়া। শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের 
সংসারের এক রকম খাটী কাব্য রস বাহির করেন; 

বধূর মধুর খনি, মুখশতদল । 
সলিলে ভাসিয়! যায়, চক্ষু ছল ছল! 

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাটায়, রান্নাঘরের ধূ'য়ায়, 
নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের 
খানায়, পাটার অন্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর 
রস ছাড়া কাব্য রন পান; তপসেমাছে মতসাভাব ছাড়! 
তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দর্থীচির 
গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, “তোমাদের এদেশ, এসমাজ 
বড় রঙ্গভরা। তোমর! মাথা! কুটাকুটি করিয়! ছর্গোত্সব ক্র, 
আমি কেষল তোমাদের রঙ্গ দেখি-তোমর1 এ ওকে ফাকি 
দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হানি 
হাস, ওখানে মিছ কাগ্সা কাদ, আমি তা বদিয়া! বসিয্ব! 
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দেখিয়া হাসি। তোমর] বল, বাঙ্গালীর মেরে বড় সুন্দর, 
বড় গুপবনভী, বড় মনোমোহিনী--প্রমের আধার, প্রাণের 
সার, ধর্মের ভাগার ;--ত। হইলে হইতে পারে, কিন্ধ আমি 
দেখি উহার! বড় রঙ্গের জিনিস | মানুষে যেষন রূপী বাদর 
পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেক্বেমান্ষ পোষে--উভ- 
যুকে মুখ ভেঙ্গানতেই সুথ |” স্ত্রীলোকের রূপ আছে-_তাহা 
তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্ত তিনি 
বলেন, উহা! দেখির। মুগ্ধ হইবার কথ! নহে-উহ! দেখিয়া 
হাঁসিবার কথ।। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথ! পড়িঙে 
হাসিয়া লুটাইয়। পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃম্নানের সময় 
(খানে অন্ত কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে 
পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার 
জন্ত যান। তোমর] হয়ত, সেই নীহারশীতল শ্বচ্ছসলিল- 
ধৌত কষিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন) 
£€দেখ--দেখি ! কেমন তামাস1! যে জাতি স্বানের সময় পর্জি* 
ধেয় বসন লইয়। বিত্রত)তোমর! তাদের পাইয়। এত বাড়াবাড়ি 
কর!* তোমরা মহিলাগণর গৃহকর্ম্মে আস্থা ও বত্ব দেখিয়া, 
বলিবে, “্ধন্ত স্বামীপুক্তরসেবাত্রত ! ধন্ত স্ত্রীলোকের নেহ 
ও ধৈর্য্য!” জঈশ্বরচন্ত্র তধন তাহাদের হাড়িশালে গিয়! 
দেখিবেনঃ, রন্ধনের চাল চর্কপেক্ট গেল, পিটুলির জন্য 
কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে স্বাগুড়ী 
ননদের মুড তোজন হুইল, এবং কুটুধ্ঘভোব্বনের সময় 
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লজ্জার খুড ভোজন হইল । স্থুল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত 769135 
এবং ঈশ্বর গু 3861:19। ইহা তাহার সাত্রাজ্য, এবং ইহাতে 
তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ধিতীয় । 
ব্যর্শ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রস্থত । ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গ- 
কুশল লেখক জন্বিয়াছেন। তাহাদের রচনা অনেক সময়ে 
হিংসা, অনুয়া) অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতাপরি- 
পূর্ণ । পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকত। 
এক মার পেটে জন্মিয়াছে--হুয়ের কাজ মান্্ষকে ছুঃখ দেওয়11 
ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে--এই 
নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে । হুতোম 
পেঁচার নক্সা বিদ্বেষপবিপূর্ণ । ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমান 
বিদ্বেষ নাই। শক্রতা করিয়া তিনি কাঁহাকেও গালি দেন ন।। 
কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। 
মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ, সবটা 
আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি 
দিবার সময়েও রাগ করিক্কা গালি দেন না। সেটা কেবল 
জিগীবা- ত্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজস্ক করিতে হইবে এই 
জিদ। কবির লড়াই, এরকম শক্রতাশৃন্য গালাগালি । ঈশ্বর 
গুপ্ঠ “কবির লড়াইন্সে” শিক্ষিত-_সে ধরণট! তাহার ছিল। 
ঘন) তাও না-কেবল আনল । যেষেখানে সুখে 
পড়ে, তাছাকেই ঈশ্ববচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা 
কাণদল। দরিয়া ছাড়িস্বা দেন--কারণ আর কিছুই নয়, ছই 
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জনে একটু হাধিরাধ জন্ভ। কেহই চড় চাপড় হইচ্ডে নিস্তার 
পাইতেন ন।। গবর্ণর ক্ষেনেরল, লেপ্টেনান্ট গবর্ণর, কৌন্মি- 
লেব মেন্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িরা বেছারা ফেহ ছাড়া 
নাই । এক একটি চড় চাপড় এক একটি বঙ্জ-_-ঘে মারে, তাহাৰ 
বাগনাই,কিস্ত যে থায়,তার হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার 
পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিমি বলিয়াছেন, - 
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে । 
আমাদের সে সাহস নাই । তবে বাঙ্গালীর মেয়েব উপর 
নীচের লিখিত ছুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল-_ 
সিন্দুরের বিদ্ধুসহ কপালেতে উন্কি। 
নসী জশী ক্ষেমী বামী, ৰামীশ্তামী গুল.কী॥ 
মহাবাণীকে স্ততি করিতে করিতে দেশী 4615৮07দের 
কাণ ধবিয়। টানাটানি-- 
তুমি মা কল্পতরু, আমবা! সব পোষা গোরু, 
শিখিনি সিং বাকানো।, 
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস। 
যেন রাঙা! আমল, তুলে সামলা, 
গামল! ভাঙ্গেনা। 
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাচব না 


সাহেব বাঘুরা কবির কাছে অনেক কাণমল! থাইয়াছেন-- 
একট] নমুন। -- 
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খন আস্বে শমন, করবে দমন, 
কি বোলে তায় বুঝাইবে । 
বুবি হট, বোলে ঘুট পায়ে দিয়ে 


চুরট ফুকে স্বর্গে যাবে? 
এক কথায়; সাহেবদের নৃত্যগীত্ত -. 
গুড় গুড়, গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তার রার! রার! রাবা লাল। লাল! লল ॥ 
সখের বাবু, বিন। সন্ধলে,-- 
ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টগ্সা গীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হন; পচাশাল চেয়ে ॥ 
কোনরূপে পিস্তি রক্ষা, শ্রটোকাটা থেষে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে। বেনেো। জলে নেয়ে ॥ 
কিত্ব অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের তর ধরণ নাই । অনেক 
স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপসেমাছ লইয়! 
আনন্দ__ 
কধিত কনক কাস্তি, কমনীয় কায । 
গালভর! গোৌপদাড়ি, তপন্থীর প্রায় ॥ 
মানুষের দ্বশা নও, বাম কর নীরে। 
মোহন মণির প্রভা) ননীর শরীরে ॥ 
অথবা আনারসে-* 
লুন মেথে লেবুরস; রসে যুক্ত করি । 
চিন্ময়ী চৈতন্নরূপা, চিনি তায় ভবি ॥ 
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খথব! পাটা-_. 
সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে। 
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥ 
হাঁড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠ্যাঙ্গ। 
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাড়্যাঙ্গ ছযাড্যাঙ্গ ॥ 
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোক1। 
নিজে সেই বোক। নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা | 
তবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর গুপ্ত মেকির 
উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর ষথার্থ রাগ ছিল। 
মেকি বাবুর! তাহা'র কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবের! 
গালি খাইতেন, মেকি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতেরা, “নস্যলোসা দধি 
চোসার” দল, গালি থাইতেন । হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান 
হইতে চলিল দেখিয়া তাহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরি- 
দের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিকৃসের 
উপর রাগ। ষথ! স্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ 
পাইবেন, এজন্ঠ এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম 
না! 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অঙ্লীলতা এই ক্রোধসম্তৃত। 
অঙ্লীলত। ঈশ্বর গুপ্তের কধিতার একটি প্রধান দোব। উহ! 
বাদ দিতে, গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে 0০৫)67159 করিতে গিয়া, 
আমর] তাহার কবিতাকে নিম্তেজ করিয়! ফেলিয়াছি। বিনি 
কাব্যরনে ঘথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা! করিবেন। 
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কিস্ত এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, 
তাহাতে কোন রূপেই অঙ্লীলতার বিশ্দুমাত্র রাখিতে পারিনা । 
ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অন্লীলত! 
নহে। যাহা ইন্্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বাঁ গ্রস্থকারের হৃদয়স্থিত 
কদব্যভাবের অভিব্যক্তি জন্ত লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা । 
তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আৰ 
যাহার উদ্দেশ্ত সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিবস্কৃত বা 
উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্ত, তাহার ভাষ। রুচি এবং 
সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলে ও অশ্লীল নহে। খধিবাও এরূপ 
ভাঁষ ব্যবহার করিতেন । সেকালের বাঙ্গালীদিগেব ইহ। 
এক প্রকার স্বতাবপিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক নেখিয়াছি, 
অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্্মাত্বা, আজন্ম সংষতেন্ড্রিয়। সভ্য, 
ন্ুশশীল, সঙ্জন, এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই 
রাগিলেই «“বদূজোবান” আরম্ভ করিতেন । তখনকাব রাগ 
প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে পময় ধন্মাত্ম এবং 
অধর্্মাত্া উভগক্নকেই অশ্লীলতায় স্ুপটু দেখিতাম--গ্রভেদ 
এই দেখিতাষ, যিনি রাগেব বশীহৃত হইয়া অক্শীল, তিনি 
ধর্মাত্মা। যিনি ইন্জ্িরাস্তবের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। 
সৌভাগ্যক্রমে সেবপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত 
হইতেছে। 

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্্দাত্বা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী । তাই ঈশ্বৰ 
গুধ্ের কবিত! অন্নীল। সংমারের উপর, সমাজের উপক ঈশ্বর 
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গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে 
বালকের অমূল্য রত্ব যে মাতা, তাহা তাহার নিকট হইতে 
কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরি 
বর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়! গেল-_মার বদলে বিমাত্তা। 
ভার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ব_ক্ধু যৌবনের কেন, যৌব- 
নের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্ধকোর তুল্যরূপেই অমুল্যরত্ব ষে 
ভার্্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল । যাহ! গ্রহণী় 
নহে, উশ্ববচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য 
ংঘসাঁরের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর 
অন্নবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে 
পড়িলেন । কত বানরে, বানরের অক্রালিকায় শিকলে বাধা 
থাকিয়া ক্ষীর সর পাক়পান্ন ভোজন করে, আর তিনি 
দেবতুল্য প্রতিত। লইয়। ভূমগডলে আসিয়া, শাকান্সের অভাবে 
ক্ষুধার্ত । কত কুকুর বা মর্কট বরূষে জুড়ী জুতিয়া, তাহার 
গায়ে কাদ! ছড়াইয়। যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ 
করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদ। ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন 
না। ছূর্ধল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে 
ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া ছুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া 
থাকে । কিন্তু প্রতিভাশালীর! প্রায়ই বলবান। 
ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে সমাজকে; স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত 
করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সন্মান আদায় করিয়া 
লইলেন। কিন্তু অত্যাচরজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল ন!। 
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জোঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্ত তৃলিয়! 
রাখিয়। ছিলেন। এখন সমীজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ 
উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন । সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ 
কদর্য্যের উপর কদর্ধ্য ভাষাতেই অভিব্যস্ত হইত। বোধ হয় 
ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্ধিজাদি প্রভৃতি 
যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহাধ্য__ঘে দুরাত্মা, 
তাহার জন্য এই কদর্য ভাষা । এই রূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় 
অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়্াছে। 

আমবা1 ইহাঁও শ্বীকার করি যে তাহা ছাড়! 
অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাহার কবিতায় আছে। কেবল 
রঙ্গদারির জন্য, গুধু ইয়ারকির জন্ত এক আধটু অশ্লীলতাও 
আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্ত 
ঈশ্বরচক্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন 
কথার আমোদ ছিল না। যেব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহ! সবস 
বলিয়! গণ্য হইত না1। ষে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ 
বলিয়া! গণ্য হইত ন1। ধেগালি অশ্লীল নহে, তাহ! কেহ 
গালি বলির! গণ্য করিত ন1। তখনকার সকল কাব্যই অশ্ীল। 
চোর কবি, চোরপঞ্চাশং ছুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন-_ 
বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে-_ছুই পক্ষে সমান অক্্ীল । তখন 
পুঁজ] পার্বণ অশ্লীল -উৎসবগুলি অশ্লীল--ছুর্গোৎসবের নবমীব 
রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার । ধাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্ক 
হইত। পাচালী হাফআকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশবয় গুপ্ত 
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সেই ব'তাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে 
গামর। অনায়াসে একটু খানি মার্জনা করিতে পারি। 

আর একট! কথা আছে। অশুলতা সকল সভ্য" 
সমাজেই দ্বণিত । তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি 
দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কার। এমন অনেক কথ! 
আছে, যাহা ইংবেছের অশীল বিবেচনা করেনঃ আমরা 
কবিনা। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমর! 
অশ্লীল বিবেচনা কবি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের 
কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশুীল-_ইংরেজের 
মেয়ে কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমর! ধুতি, 
পায়জামা বা উরু শব্ষগুলিকে অশ্বীল মনে করিনা । মা, 
ভগিনী বা কনা! কাহারও সম্মথে এ সকল কথা ব্যবহার 
করিতে আমাদের লজ্জা! নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুস্বনট! 
আমাদের সমালে অতি অশ্রীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজেনর 
চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য--মাতৃপিতৃ্‌ সমক্ষেই উহ! নির্বাহ 
পাইয়া থাকে । এখন আমাদের সৌভাগ্য বা ছুর্ভাগ্য ক্রমে, 
আমব! দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, 
বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়। গ্রহণ করিতেছি । দেশী 
নুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি । 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেনঃ যে তাহাদের পবন্ত্রীর 
মুখচুম্বলে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! 
আলতাপরা মলপরা গাঁ! দর্শনে বিশেষ আপত্তি । ইহাছে 
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আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত্ব নহে। একটা উদ্দা" 
হরণের দ্বারা বুঝাই ! মেঘদ্ূতের একটি কবিতায় কালিদাস 
কোন পর্ধতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইহা! বিলাতি রুচিবিকদ্ধ। স্তন বিলাতি কুচি অনুসারে অশ্ীল 
কথা । কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্ীল। নব্যবাবু 
তয়ত ইহা শুনিরা কানে আঙ্গুল দিয়া] পরস্ত্রী মৃখচৃষ্বন ও 
করস্গর্শের মহিমা কীর্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি 
ভিন্ন রকম বুধি। আমি এ উপমার্প অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী 
আমাদিগের জননী । তাই তাঁকে ভক্তিভাবেঃ স্নেহ করিয়! 
«“ মাতা বন্থুমতী” বলিয আম্বা ত'হার সন্তান ॥ জঅন্তানের 
চঙ্ষেঃ মাড় গুনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, অগতে আর কিছুই 
নাই-_থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর 
হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্ লতা দেখে, আমার 
বিবেচনায় তাহাব চিত্তে পাপচিস্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের 
স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্বীল নহে+এখানে পাঠকেৰ 
জদয্ব নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে-দেশী রুচিই 
বিশুদ্ধ। 

আমাদের দেশেব অমেক প্রাচীন কৰি, এইরূপ বিলাতি 
রুচির আইনে ধবা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে 
শপরাধী হইয়াছেন স্বরং বাল্ীকি কি কাপিদাসেরও অব্যাহতি 
নাই। যে ইউবে'পে নশ্বর জোলার নবেলের আদর» সে 
ইউরোপের কুচি বি“দ্ধ আর ঘাহারা রামায়ণ, কুমারসম্তৰ 
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লিখিয়াছেন, সীতা শকুত্তলাঁর সৃষ্টি করিয়াছেন: তাহাঁদের কুটি 
অল্লীল ! এই শিক্ষা আমর! ইউরোপীয়েব কাছে পাই। কি 
শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াচি, ইউরোপের কাছে 
বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ ' আব সব দেশীয়ের কাছে শেখ । 

অন্যেব নায় ঈশ্বর গগও হাল আইনে অনেক স্থানে 
ধরা পড়েন। সে সরুল স্থানে আমরা তাহাকে বেকম্থুব 
থালস দিতে রাজি। কিন্ত ইহা অবশা স্বীকার করিতে হয়, 
যে আব অনেক স্থানেই তত সহজে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়। 
যায় নাঁ। অনেক স্বাঁনে তাহার রুটি বাস্তবিক কদর্য) যথাথ 
'শ্্রীল, এবং বিরক্ডিকর। তাহার মাঞ্জন] নাই। 

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমর] লিখিলাম) পাঠক 
তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না । আমরা তাহা সব 
কাটিরা দিয়া) কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহিব 
করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অল্লীলতাদোষ জন্যই 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাহার কবিতার এই 
দোষের এত বিস্তারিত সমালোচন1 করিলাঙ্ তাহার কারণ 
এই ষে এই দোষ তীহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব 
কি প্রকার, তাহ! বুঝিতে গেলে? তাহার দোষ গুণ ছুই বুঝাইতে 
হয়। শুধুতাই নাই। তীহার কবিত্বেব অপেক্ষা আর একটা 
বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি । ঈশ্বর গুপ্ু 
নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্ট৷ করিতেছি কবিব 
কৃবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে,সন্দেহ নাই, কিন্ত কবিত্ব অপেক্ষ 
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ববিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ' কবি] দর্পণ 
মাত্র- তাহার ভিতর কবির আঁবকল ছায়া আছে'। দর্পণ 
বুঝিরা কি হইবে 8 ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া 
তাহাকে বুঝিব কবি], কৰিব কীর্তি--তাহ]! ত আমাদের 
হাতেই আছে--পড়িলেই বুঝব । কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া 
গিয়াছেনঃ তিনি কি গুণে, কি প্রক'বে এই কীর্তি রাখিয়া 
গেলেন? তাহাই বুঝিতে হইবে । তাহাই জীবনী ও সমালোচনা- 
দত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার সুখা উদ্দেশ্য। 
ঈশ্ববচন্দ্রের জীবন'তে আমরা অবগত হইন্ান্ছ যে, একজন 
অশিক্ষিত যুব! কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে 
আধিপতা সংন্তাপন করিল। কি শক্ততে ? তাহও দেখিতে 
পাই--নিজ প্রতিভা গুণে । কিন্তু উহাও দেখিতে পাই ষে, 
প্রতিভামুবার়ী ফল ফলে নাই প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন । সে 
মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচিব অত'বে। এখন 
ইহা! এক প্রকাৰ স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি 
পরস্পর সথী--প্রতিভাব অন্ুগামিনী স্ুরূচি। ঈশ্বর গুপ্তের 
বেলা! তাহ ঘটে নাই কেন ১ এপানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝয়! 
দেখিতে হইবে । তাই আণম দেশেব রণ বুষাঠলাম, কালের 
রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বৃঝাষঈলাম। বুঝাইলাম যে 
পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, €১) পুস্তকদত্ত স্থশিক্ষার 
অল্পতা, (২) মাতা'র পৰির সংসর্গেব ভাব, (৩) সহ- 
ধন্দিণী, অর্থাৎ ধাহার সঙ্গে একত্রে ধন শিক্ষা করি, তাহার 
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পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং 
তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে 
প্রভাকবের তেজোত্রা করিরাছিল এই সকল উপাদানে তাহাৰ 
জন্ম। স্থুল তাঁশুপর্ধ্য এই যে, ঈশ্বরচত্র যখন অশ্লীল তখন্‌ 
কুরুচিব বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভার-চক্্রাদির ন্যায় কোথাও 
কুপ্রবৃত্ভির বশীভূত হইয়। স্পপ্রীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ 
প্রতিবিষ্বেব সাহাষ্যে প্রতিবিষ্বধাবী সন্বাকে , বুঝাইবার জন্য 
আমবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে 
সমালোচনা করিলাম । ব্যাপানটা রুচিকৰ নহে । মনে করিলে, 
নমঃ নমঃ বলিয়! ছুই কথায় সারিয় যাইতে পারিতাম । অভি- 
প্রার বুঝিয়! বিস্তাবিত সমালোচন। পাঠক মাজ্জনা করিবেন । 

মান্গুবট। কে আব একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক--কবিতা 
না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে আনরা বলিখাছি 
ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন নাঁ। অথচ দেখিতে পাই, মুখেব 
আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতার ঘোর আমোদ, ইরারকি 
ভবা,--পাটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছেব মজা বুঝেনঃ লেবু 
দির আনারমের পরমভক্তঃ স্ুবাপান ষ** সম্বন্ধে মুক্তকঞ্_আবান 
বিলাসী কাবে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক। 


[এ ৬ ৮১ পাপী শিস শশী স্পা শিস শ্রী শশী শিট পাশপাশি কিস দিস নি ০ ৯ আনিিিটিজব নিল 


* জুরাপানেব,মাজ্জন। নাই । মাজ্জনাব আমিও কোন কাবণ 
দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবণ বে সন্বন্ধে পাঠককে ভাবত- 
বর্ষেব শ্রেষ্ঠ কবির এই উত্তিটা স্মরণ করিতে বলি_- 

একোহি দোষে! গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবান্কঃ | 
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এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতক- 
গুলি নৈতিক ও পারমার্থক বিষয়ক কবিতা পাইবেন | 
অনেকের পক্ষে এ গুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্ত বদি 
পাঠক ঈশ্বর গুগ্কে বুঝিতে চাহেন, তবে সে গুলি মনোযোগ 
পূর্বক পাঠ করিবেন! দেখিবেন পে গুলি ফরমায়েপি 
কবিতা নহে । কবিব আস্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেক 
গুলির মধ্যে এঁ কয়টী বাছিয়। দিয়াছি--আর বেশী দিলে রসিক 
বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিনে | ইহা বলিলেই 
ৰথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে গদ্যে যত 
লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিথেন নাই। 
এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমব! তাহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত 
করি নাই, কিন্ত সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয়ঃ বে পদ্য 
অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। 
এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া] দেখিলে, আনরা 
বুঝিতে পারিব, থে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান্‌ 
ছিল না। ঈশ্বরে তার আস্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ 
হউন, বিলাসী হউনঃ কোঁন হবিষাপী নামাবলীধাবিতে 
সেরূপ আস্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধাবণ 
ঈম্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মনত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরওক্ত 
ছিলেন না। তিনি ঈশ্ববকে নিকটে দেখিতেন+ ফেন প্রত্যক্ষ 
দেখিতেনঃ যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে 
বথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে জাপনার সাক্ষাৎ মুত্িমান পিতা 
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বলিয়! দৃঢ় বিশ্বাস কবিতেন। মুখাযুরখখী হইয়া বাঁপেৰ সঙ্গে 
বস! কবিতেন। কখন বাপেব আদর খাইবার জন্ত কোলে 
বসতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদব কবিতেন-- 
উত্তর না পাইলে কীাদাকাটা ধাধাইতেন। বলিতে কি,াহৰ 
ঈশ্বরে গাড় পুজবশু অকৃত্রিম প্রেম দেখিযা চক্ষে জল বাখ। 
যাঁর না। অনেক সমবেই দেখিতে পাই, যে মাইমান ঈম্বৰ 
সম্বপে পাইতেছেন না, কথাৰ উত্তব পাইতেছেন না বলিষা, 
তাহাৰ অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে» বাপকে বকিষা ফাটাউযা 
দিতেছেন। বাঁপ নিবাকাব নিগুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ 
মুদ্তিমান বাপ নহেন, একথা মনে করিভেও অনেক সমস্ত 
কষ্ট হইত। ক 


কাতব কিস্কন আমি, তোমার সস্তান। 
আনব জনক তুমি, সবাব প্রধান ॥ 

বার বার ভাকিতেছি, কোথা! ভগবান । 
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান্‌॥ 
সর্ধদিকে সর্বলোকে, কত কথা কষ। 
শ্রবণে সে সব বব, প্রবেশ না হয ॥ 

হায় হায় কব কার, ঘটিল কি জাল! । 
জগতেব পিতা হোনে, তুমি হলে কালা | 


ক এই সংগ্রহেব ৫৯ পৃষ্ঠাব কবিতাটি পাঠ কব। 
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মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া | 
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়। ॥ 

এ ভক্তের স্ততি নহে--এ বাপের উপর বেটার অভিমান । 
ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। 
আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি! 

ঈম্ঘরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির বথার্থ স্বরূপ বিনি অনুভূত 
করিতে চান, ভরস1 করি তিনি এই পংগ্রহের ,উপর নির্ভব 
করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার 
জন্য ইহ নানাদিকে সঙ্গীর্ণ কবিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। 
ঈশ্বর সন্বন্বীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকবে 
প্রকাশিত হয়, ধিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈম্মবচন্দ্রে অকুত্রিম 
ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন । সেগুলি যাহাতে পুনমু্রিও 
হয়, স্বত্ব পাইব। 

বৈষ্কবগণ বলেন, হনুমদাদি দাস্তভাবে শ্রীদামাদি সখা- 
ভাবে, নন্দযঘশোদা পুভ্রভাবেঃ এবং গোপীগণ কান্তভাবে 
সাধন! করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপাব 
সকল আমাদিগের হইতে এতদুব সংস্থিত, ঘে তদালোচনার 
আমাদের যাহা! লভনীয়, তাহা! আমর! বড় সহজে পাই না। 
যদি হনুমান্ত উদ্ধব, যশোদা। বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে 
পাইতাম, তবে সে সাধন। বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। 
বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট । ভ্ুইজনই 
বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক 


ঈশ্বরচক্জ গু-গুর জীবনচ'্রত। ৬৯ 


ঈশ্বধচন্র গুপু । ইহারা কেহই টিষ্$7 ভিলেন লা, কেহই 
ঈশ্ববকে প্রভূ, সখা, পুল্রঃ খাঁ কান্তভবে 'দখেন নাই। 
রামপ্রসাদ ঈশ্ববকে সাক্ষৎ মতৃল্াৰ দেখিবা ত'ক্ত সাধিত 
কবিয়াছিলেন-_ঈশ্ববচন্্র পিতৃলাব নলামপদাদেব মাতৃ" 
প্রেমে আর ঈশ্ববচন্দ্রেন পিতৃপপেমে ভেদ বড মল । 
তুমি হে ঈশ্বল গুপ বাপ “্রসংলাব 
আমি হে ঈশ্বর %প কমান (নামান ॥ 
পিতৃ নামে নাম (পে উপাধি পাব! 
জন্মভূণম ভাননীব কালা বাসি ॥ 
তুমি গুপু আমি গু গুপ কিছু নষ। 
তবে কেন গুপু ভাবে ভাব গুপুব্ষঃ 
পুনশ্চ-আব ও নিকাট-- 
তোঁমাব বদন বন্দ, না স্ব বচন । 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আমি বন্দ কিছু বল, বুঝে মভিপাষ | 
ইসেবায় ঘাড নেড়ে, সায ও ভাষ॥ 
যাঁব এই ঈশ্ববভর্ক্ত -যে ঈশ্বলকে এইকপ সর্বদা নিকটে, 
অতি নিকটে দেখে--ঈশ্বল-সংসর্গতৃষ্তায় য'ভাব হদয় 'এইরূপে 
দগ্ধ-সে কি বিলাসী হইতে পাবে? হয়হউক। আঁমব! 
এবপ বিলাসী ছাডিযা সন্ন্যাসী দেখিতে চাই 51 
তবে হশ্বব সন্নাসী হ'বষাসী বা অভোক্তা ছিলেন না। 
পাটা, তপ্‌্মে মাছ, বা মানারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, 
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উভয়েই সক্ষম ছিলেন । যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিশাসী 
ভিলেন। ভাহার বিলাসিত। তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন ;-- 

লক্ষ্রীছাড়া! যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে | 

কিছুমাত্র শখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥ 

যতক্ষণ থাকে ধনঃ তোমার আগাবে | 

নিজে থাঁও, খেতে দাও, সাধ্য অনুনারে | 

ইথে যদি কমলাব, মন নাহ সবে। 

পাচা লয়ে যান মাতা, কূপণের ঘরে ॥ 

শীকান্নমাত্র যে ভোজন না কবে, তাহাকেই বিলাসী 
গরধো গণন1 কলিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। 
গীতায় ভগবদুক্তি এই-- 
আযুঃসত্ববলারোঁগা শথগ্রীতিবিবদ্ধন!ঃ 
শিপ্ধাবসাশ্তিরাহর্দাঃ আহাল1ঃ সা'ত্ৃকপ্পিয়াঃ। 
স্লর্কণা এই, যাহা আগে বলিয়াছি_-ঈশ্বর গুপু মেকি 

বড় শত্র । মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ধের শক । 
লোভী পবদ্ধেষী 'মথচ হবিষাঁসী ভণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ 
করেন নাই । ভগ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া তিনি জানিতেন ন]। 
তিনি জানিতেন ধর্ধ ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে । যে 
ধর্মে ঈশ্ববানুবাগ ছাড়িয়! পানাহারত্যাগকে ধর্ষের স্থানে খাড়। 
করিতে চাহিত--তিনি তাহার শক্র ' সেই ধর্দ্মের গ্রতি বিদ্বেষ- 
ৰশতঃ পটার ভ্তোত্র আনারসের গুণগানে, এৰং তপ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ॥ তাবে 


মের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মাস্থষটা বুঝিলাম, 
নিজে ধার্মিক, ধর্খে খাটি, মেকির উপর খঙ্জাহত্ত 1 ধান্মিকের 
কবিতায় অল্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝি- 
রাছি। বিলাপিতা কেন দেখি বোধ হয় তাহা এখন 
ঝৰঝিলাম । 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাহার 
বাঙ্গেব কথায়, ব্যঙ্গেব কথা হইতে তাহার অশ্লীলতার কথায়, 
অশ্লীলতার কথা হইতে তাহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া 
পড়িয়াছিলাম ।? এপন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে । 

অশ্লীলতা যেমন তাহার কবিতার এক প্রদান দোধঃ 
শবাাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ । শবচ্ছটায়, 
অনুপ্রাস বমকের ঘটায়, ভ্াহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একে" 
বারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায় । অনুপ্রা ঘমকের 'অনুরোধে অর্থের 
ভিতর কি ছাই তশ্ম থাকিয়! যায়, কৰি তাহার প্রতি কিছুমাত্র 
কনুধাবন করিতেছেন না-দে ঝরা অনেক সময়ে রাগ হয়, ছুঃখ 
হয়, হাসি পাঁয়, দয়] হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে 
তাহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকান্থগ্াসে অনুরাগ 
দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে অবনতির সময় হইতে 
বমকান্থ প্রাসের বড় বাড়াবাড়ী | ঈশ্বর ঞস্ের পূর্ববেই-- 
কবিওয়ালার কবিতায়, পাচালিওয়ালার পীচালিতে, ইহার বেশী 
ৰাঁডীবাডী। দাশরথি রায় অন্ুপ্রাস যমকে বড় পটু--তাই ভার 
পচালী পোবের এত প্রির ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব দ! 
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ছিল, এমন নহে, কিন্ত অনুপ্রাস ষমকের দৌঁরাস্ম্যে তাহ! 
প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়ছে $ পাঁচালিওয়াল। ছাড়িয়া 
তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই । এই অলঙ্কার গ্রয়োগে 
পটুতায় ঈশ্বর গুপ্রের স্থান তার পরেই-_এত অনুপ্রাস যমক 
আর কোন ৰাঙ্গালীতে ব্যবহার কবে না। এখানেও মার্জিত 
কচিব অভাব জন্য বড় ছুঃখ হয়। 

অন্ুপ্রথস যমক যে সর্ধাত্রই ছুষ্য এমত কথা আমি বলি 
না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্ধ্য শুনায় বটে, কিন্ত সংস্কৃতে 
ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর । কিছুরই 
বাহুল্য ভাল নহে-_অন্ুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড কষ্টকব। রাখিয়া 
ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। 
বাঙ্গালাতেও তাই। মধুহ্দন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অন্ুপ্রাসের 
ব্যবহার করেনঃ--বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়। ঢাকিয়? বাবহার 
করেন--মধুর হয়। শ্রীমান্‌ অক্ষপচন্দ্র সরকার গদ্যে কখন 
কথন, ছুই এক বুদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া! দেন--রস উছলিয়ঃ 
উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অন্ুপ্রাম বড় মিঠে-- 

বিৰিজান চলে যান লবেজান করে। 

ইহার তুলন! নাই। কিন্তু ঈশ্বব গুপ্তের সমগ্ব অসময় 
নাই, বিষয় অবিষয্ন নাই, সীম! সরহদ্ধ নাই--একবার অস্থপ্রাস 
যমকের ফোয়ার! খুলিলে আর বন্ধ হয় নাঁ। আর কোনদিগে 
দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে । এইকধপ শব্ধ ব্যবহারে 
তিনি অদ্ধিতীষ্ধ। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি! 


ঈশ্বরচজ গুপ্তের ভ্রীধ্রচগ্সিত ॥ শও 


এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ ছুইন্টি গীত বোধেন্দুবিকাশ 
হইতে উদ্ধৃত করিলাম ১-- 
প্লাগিণী বেহাগ-ত।ল একতলা । 
কেরে, বামা, ধারিদবরণী, 
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি, 
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দহুজ জয়। 
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি শ্বৰূপ, 
মদননিধনকরণকারণঃ চরণ শরণ লয় ॥ 
বাষাঃ হাপিছে ভাষিছে, লাঁজ না বাসিছে, 
হুনুস্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়| ১ 
বাম, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, 
সধনে বলিছে, গগণে চলিছে, 
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে' ছলিছে ভূবনমর় & ২ 
কেরে, ললিতরসন, বিকটদশনা, 
করিয়ে ঘোষণা, গ্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা। বাম! বিবসনা, আসবে মগনা রয় । ৩ 


রাগিণী বেহাগ-ত।ল একতালা । 


কেরে বামা, ঘোড়শী ব্ধপসী 
ক্ুরেশী, এ, ষে, নহে মাহুষী, 
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, বূপমী, চার ডাস। 


€ ছ) 
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দেখ, বাজিছে বম্পঃ দিতেছে বম্প, 
মারিছে লক্ষ, হতেছে কম্প, 
গেলরে পৃথ্থী, করে কি কীর্তি চরণে কৃত্তিবাঁস ॥ ১ 
কেরে, করাল-কাঁমিনী, মরালগামিনী, 
কাহার শ্বামিনী, ভূবনভামিনী, 
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২ 
কেরে, যোগিনী সঙ্গে? কধির-রঙ্গেঃ 
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে, 
কুটিলাপাঙ্গেঃ তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমিব নাশ। ৩ 
আহা, যে দেখি পর্বঃ ষে ছিল গর্বাঃ 
হইল খর্ব গেলরে সর্ব, 
চবণসরোজে, পড়িয়ে শর্ষ, করিছে সর্বনাশ । ৪ 
দেখি, নিকট মরণ, কররে ম্মবণঃ 
মরণহবণ, অতয় চরণ 
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫ 
ঈশ্বর গুপ অপূর্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাহার যেমন এই 
গুকতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপুর্ব্ব শব্ষকৌশলী বলিয়া! তেমনি 
তীাহাব এক মহঞ্জ গুণ জন্িয়াছে-যখন অন্প্রা ষমকে মন 
ন! থাকে, তখন তাহার বাঙ্গাল! ভাখা, বাঙাল সাহিত্যে 
অতুল। যে তাষায় তিনি পদ্য লিথিক্াছেন, এমন খাঁটি 
বাক্ষালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি 
গদ্য কিছুই লেখে নাই | তাহাতে সংস্কতঙ্গনিত কোন 
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বিকার নাই--ইংরেজিনবিশীর বিকার নাঁই। পাঙিতোর 
তিমান নাই--বিশুদ্ধির বন়্াই নাই। ভাষা ছেলে না, টলে 
না ধাকে না-_সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের 
ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত 
ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই--আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই 
কেবল তাধা নহে-_তাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা-- 
দেশী ভাব প্রকাঁশ করেন । তাঁর কবিতা কেলাক। ফুল নাই। 
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমর! যে উদ্যোগী-- 
ভাঁহার বিশেষ কারণ ভীাহার ভাষার এই গুণ। খাটি বাঙ্গাল! 
আমাদিগের বড় মিঠে লাগে ভবসা করি পাঠকেরও লাগিবে। 
এমন বলিতে চাই না, যেভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে 
ধাঙ্গাল! ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না! বা হইবে না। হই- 
তেছে গ হুইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জানি হারাইযা 
ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত 
ন। হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙলা ভাষা বন্ড দোটানার মধ্যে 
পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই আোতশস্বতীর জ্রিৰেণীর মধ্যে 
আবর্তে পড়ি] আমরা ক্ষুদ্র লেখকের! অনেক ঘুরপাক খাই- 
তেছি। একদিগে সংস্কৃতের আ্োতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে-_ 
কত " ধৃষ্টছান্ন প্রাড়বিবাক্‌ মলিল্প,চ” গুণ ধরিয়া সেকেলে 
বোঝাই নৌকা! সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না--আর 
একদিগে ইংরেজির ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়! দেশ ছাঁর- 
খায় করিয়৷ ভূলিয়াছে--মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষার জান, ইবোলিউশন, 
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ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জালায় 
দেশ উৎ্পীড়িত; মাঝে স্থচ্ছসলিল পুণাতোয়া কৃশাঙগী এই 
বাঙ্গালা ভাষার শ্োতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে । শ্রিবেণীর আবর্তে 
পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যক্ষপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে রশ্খর- 
গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকাব হইন্তে পারে। 

ঈশ্বর গুপ্তের আর একগুণ, তাহার কৃত সামাজিক ব্যাপার 
সকলেব বর্ণনা অতি মনোহব। তিনি যে সকল রীতি নীতি 
বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা, অনেক বিলুপু হইয়াছে বা হইতেছে । 
মে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ অদরণীয় হইবে, ভরমা 
করি । 

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে 
প্রশংসিত হইয়াছে । আমবা1 ততটা প্রশংসা করি ন1। ফলে 
তাহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাঁহার সন্দেহ নাই! তাহার 
উদ্বাহবণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন । 
বর্ষাকালেব নদী", “প্রভাতের পদ্প'” প্রত্ৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে 
তাহার পরিচয় পাইবেন । 

স্কুল কথ তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় 
ছিলেন । তীহাব প্রকৃত পরিচয় ত্তাহার কবিতায় নাই। ধারা 
বিশেষ প্রতিভাশালী স্তাহাক! প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী । 
ঈশ্বরগ্ুগ্ড আপন সময়েব অগ্রবস্তাী ছিলেন । আমর! ছুই একটা 
উদাহরণ দিই । 

প্রথমতঃ দেশ্বাৎসন্য। বাৎসল্য পরম্ধর্্ম,। কিন্তু এ ধন্ব 
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অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা 
বলিতে পারি ন্না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছেঃ দেখিয়! 
আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহ] বড়ই বিরল ছিল । 
তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ আপন আপন জাতি, বা 
আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহ! দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদ্দার 
নহে_অনেক নিকৃষ্ট | মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথ ছাড়িয়া 
দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গাল! 
দেশে দেশবাৎুসল্যের প্রথম নেতা বল! যাইতে পারে। ঈশ্বর 
ওর দেশবাৎসল্য তীহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী । ঈশ্বর 
গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ্দ ন হইয়াও ত্াঁহা- 
দের অপেক্ষাও তীত্রও বিশুদ্ধ। নিয় কয় ছত্রপদ্য তরসা করি 
সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন +-- 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া। 


কতরূপ ম্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়। ॥ 


তখনকার লোকের ₹থ! দূরে থাক, এখনকার কয়জন 
লোক ইছা বুঝে? এখনকার ধরবন লোক এখানে ঈশ্বর 
গুপ্রের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা কাজেও ভাই 
ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও 
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টাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন । 
২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষ| স্বন্ধে যে কবিতাটি “মাছে, পাঠককে 
তাহা! পড়িতে বলি। « মাতৃ সম মাতৃ ভাষা, সৌভাগ্যক্রমে 
এখন অনেকে বুবিতেছেন, কিন্ত, ঈশ্বব গুপ্তের সময়ে কে 
সাহস করিয়া এ কথা বলে? “বাঙ্গালা বুঝিতে পারি, 
একথা স্বীকার করিতে অনেকের লঙ্জী ভইত। আজিও 
নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কতবিদ্য নরাধম আছে, 
যাহারা মাতৃ ভাষাকে দ্বণ করে, যে তাহার অনুশীলন করে, 
তাহাকেও স্ব করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষ! অনুশীলনে 
পরাজ্ুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়! পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব 
বৃদ্ধির চেষ্ঠা পায়। যখন এই মহাত্বারা সমাজে আদৃত, তখন 
এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। 
দ্বিতীয়, ধর্ম । ঈশ্বব গুপ্ত ধর্মেও সমকালিক লোকদিগের 
অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু, তখনকার 
লে।কদিগের ন্যায় উপধর্ধ্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন 
যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুত্ত অনেকেই 
গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় 
হিন্দপন্্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম কিঃ 
ভাঁহ! অবগত হুইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন,এবং বুদ্ধির অসাধ1রণ প্রাখর্ষা হেতু সে সকলে যে তাহার 
বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহ! 


হাশ্বরচক্ গুপ্তের জাবশচারত ॥ ৭9) 


বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। 
আদিব্রাক্ষসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তনত্ববোধিনী সভার সভ্য 
ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপা- 
সনাদি করিতেন। এ জগ্ত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরেব নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আ'দৃত হইতেন। 

ভূতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। 
তাহাতেও যে তিনি সময়েব অগ্রবস্্ ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে 
গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম । 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলিয়া! আমি 
ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর 
কোন বাঙ্গালী লেখে নাই । গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা 
পাঠককে উপহার দেওয1 যাইতেছে, তাহ! উহার ক্ষুদ্রাংশ। 
বদি তাহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অনুরাগ দেখ! 
যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে । এ সংগ্রহ 
প্রথম খণ্ড মাত্র । বাছিয় বাছিয়া সর্বোত্কষ্ট কবিতাগুলি 
যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এমন নহে 1 যদ্দি সকল ভাল 
কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব; তবে অন্তান্ত খণ্ডে কি 
থাকিবে £ 

নির্বাচন কালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুণ্ডের 
রচনার প্রক্কৃতি কিঃ যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই 
করিব! এজন্ত। কেবল আমার পছন্দ মত ক্বিতাগুলি না 


৮৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবমভরিত। 


ভুলিয়া? সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু ভুশিফাছি। অর্থাৎ 
কবির যড রকম রচনা প্রথা ছিল॥ সকল রকমের 
কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য 
তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর « হিতপ্রভাকর, » 
« বোধেন্দুবিকাশঃ ৮ £ প্রবোধপ্রভাকর” প্রভৃতি গ্রন্থ 
হইতে কিছু সংশ্রহ করি নাই। কেননা সেই গ্রন্থগুলি 
অবিকল পুনমু্ট্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভন্তিশ্ন তাহার 
গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, 
তাঁহার স্বতন্ত্র একথওড প্রকাশিত হইতে পারিবে। 

পরিশেষে বক্তব্য, ষে অনবকাশ-বিদেশে বাস প্রহৃতি 
কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন কার্যের কোন তত্বাবধান করিতে 
পারি নাই। তাহাতে যদ্দি দোষ হইয়া থাকে তবে পাঠক 
মার্ছানা করিবেন | 


সমাপ্ত । 


কবিতাসংগহ। 


ধবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ-প্রনীত 


কবিতাবলী । 


১০০০০০০০০ 


প্রথম খণ্ড । 
নৈতিক এবং পরমাধিক। 


০০০০১০০ 


সবহ্যায় কাক । 


ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব সার ফাক্‌, বাব! সব হ্যাঁয় ফারু। 
পুনের গৌববে কেন মিছ! কর জাক, বাবা মিছা! ক জাক | 


পেয়েছ যে ক্কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর, 
মব্ণ হইলে পরঃ পুড়ে হবে খাক। 
আমি আমি অহশ্থার, আমার এ পরিবার, 


কোথায় বহিৰে মার আমি আমি বাঁক। 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্ছি॥ 
টি 


কবিতাসংগ্রহ 1 


নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্বিকায় দেহ শুদ্ধ, 
তারি দিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাক্‌। 
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাকি, 


কোথায় রহিবে চাঁকি, ভেঙ্গে যাৰে চাক । 
ছুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌ ॥ 


মিথ! স্থথে সদা রত, শত শত অন্থগত, 
গৌরব করিয়া কত, গৌঁপে দেও পাক্‌। 
পোঁসাকের দাম মোটা, জ্বতা পাষে এড়ি ওটা, 
কপাল জুড়িয়া ফোটা, শোভা কবে নাকৃ। 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাকু॥ 


নারীর কোমল গাত্ত, মদনের সুরাপাত্র, 
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্‌। 
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ, 


শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাকু। 
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্‌॥ 


স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্ধষ্ট মন, 
সুদে সুদে বাড়েধন, কত লাক্‌ লাক্‌। 
রাখিয়াছে বাপঘাদাঃ ধপ্‌ধপ বর্ণ শাদা, 


সারি সাঞক্লিতোড়। বাঁধা, শোভে থাকে থাক। 


কবিতীঁসংগ্রহ ৷ 
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যা ফাক 


হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ, 
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাকু। 

তুমি কেবা, কেবা পুক্র«4 আপনাব নাহি কুজ্ত, 

মিছামিছি মায়াুত্র, শেষ কুস্তীপাক.। 
ছুনিম্বার মাঝে বাব! সব হ্যায় ফাক. ॥ 


চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল 
উচ্চৈঃন্ববে বাজে ভাল, শমনেব ঢাক .। 

জীবন ছাড়িবে কোলঃ না রহিবে কোন বোল। 
হবেকষ হবিবোল, এই মাত্র ডাক | 
ছুনিয়াব মাঝে বাবা সব হ্যায় কাক. ॥ 





সব ভরপুর । 
ছনিরার মাঁঝে বাবা সব ভরপূব, বাবা সব ভবপুৰ । 
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুব ॥ 
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ, 
পরিহরি মোহ স্সেহ। চল স্ুরপুর। 
ঘোগবুক্ত অহঙ্কারঃ করি তায় অলঙ্কার, 


করিভাপংগ্রহ | 


করছ ও*কার সার গর্কা হবে চুর । 
ছনিয়ার মাঝে বাব! সব ভরপুর ॥ 


নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ, 
কার্দিবে জনম শোধ, আহা উহু স্বর । 
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদ্য, 


কৈবল্য কমল সম্প, পাইবে মধুর । 
ছনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূব ॥ 


সুখ কতু মিথা। নয়, বত 'অনুগতচষ. 
শীলতায় বশ হয়, গুন হে চতুব। 
বিধাতাব স্রনির্মাণ, সুখদ সম্ভোগ ভাপ, 


ভোগ যোগে বাথ মান, হঃখ হবে দূত্র। 
ঢনিয়ার মাঝে বাব সব ভরপৃব ॥ 


স্থরা কভু নহে হেয়, স্থরজন-উপাদেষ, 
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর। 

তাচে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রথ! রয়, 
পিতৃ নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয্ব ভূর। 


ছুনিয়ার মাঝে বাবা, সব ভরপুর ॥ 


পরিজন-ন্বেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি, 


ক্কবিতীসংগ্রহ । 


প্রত নহে মন বিধি স্থৃথের অঙ্কুর । 
ধন্ধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌতাগোর সুপ্রভাব) 
মনোগত এই তাৰ, আদেশ মন্ুর। 
ছনিয়ার মাঝে বাধা সব ভরপুর | 


আশাই অতুল্য তোগ) কর্ম হয় যশোধোগ, 
এত নহে পাপরোগ।) আরাধ্য সাধুর! 
সুখের এ কর্দাভূমি, পুল্র মিত্র নছে উমিঃ 
এ সব তেজিয়া তুমি, হইবে ফতুর | 
হুনিয়ার মাথ্ধে বাঘা সঘ ভরপুর ॥ 


ফুস্তধারী নট মত, হর কাল অবিরত, 
গৃহ কার্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর । 
রম লমনন তব, শ্রুত মাত্র হরি রথ, 
পার হয়ে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর | 
ছনিমার মাঝে বাবা সব তরপুৰ ॥ 


কিছু কিছু নয় | 


ইনিয়ার মাঝে বাঁবা কিছু কিছু নয়, বাবা কিছু কিছু নষ 
কারম মুদিলে সব অন্ধকাঁরময়। বাবা অন্ধকারমষ 
ধন ধল জন বল, সহায় সম্পদ বল; 


কৰবিত। সংগ্রহ । 


পল্পদূলগত জল, চিতু নাহি বয়। 
কাবে আমি বলি আমি, আমি যে মবণগাঁমী, 
মিছামিছি দিই আমি, আঁষি পৰিচয় । 
ছুনিয়ীন মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় | 


'মাগে হও পবিচিতঃ  পবিবেষে পবিমিত, 
ন! হইলে নিজ হিত, পরহিত নম | 
কাব বস্তু কেবা হবে, কাব ব্রস্ত কাধ কবে, 
কেবা কাবে দাঁন কবে, ফেবা দান লয়! 
দ্রনিয়াব মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥ 


গ্লোগে সদা 'সন্ধযোগ, ভোগে মাত্র কশ্মভোগ, 
তবু পাঁপ আশা বোগ, সাষা নাভি হয | 
জলে নাভি তেল মিশে তথাঁচ না ভাঙ্গে দিশে, 
বিষম বিষয বিষে, কিসে শ্থথোদয় । 
হুনিষার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয় । 


কি ভ্বেতু সংসার-সুত্র” কোথা পিতা কোগা পুক্রঃ 
কোথা ছিলে, যাঁবে কুত্র, বল মহাশব | 
না ভাঁবিয়। পরকাল, আপনার কর কাল, 
বৃথা স্থখে হর কাল, নাহি কাল-ভয় ! 
হুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নর ॥ 


কবিতাসং গ্রহ | 


কারিগুরি বহুতর, দহ বটে মনোহৰ্ঃ 
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়। 
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি ববে 


তুমি রব রবে ববে, কবে লোকচব । 
ছনিয়ার মাঝে বাখা কিছু কিছু নয়॥ 


বন্মণী-বচন মদ, পান মাজে গদগদ, 
তুচ্ছ কি ব্রক্গপদ, প্রকুলজদয়। 
অবশেষ বোধশৃণ্য, স্বভাবে স্বভাব স্কু্, 


কোথ। তাব থাকে পুণাঞ* পাপে হয় নয় । 
হুনিষাব মাঝে বাব! কিছু কিছু নব ॥ 


কাঁবে বল জচভুন, তৃমি বটে বাহাছুবঃ 
বত দেখ তব পুব, ভবুব নয়। 
সুখ লাত ববিবাব, বস্ত নয় পবিবাব, 


দুখে কাল হবিবাব, হেতু সমুদয় । 
ছুনিয়াব নাঝে বাবা কিছু কিছু নয় ॥ 


হিসাবের পথ মোজা, ঠিক্ষে কেন দেহ গৌঁজা। 
সহজেই যার বোঝাঃ ভার বোঝা নয়। 
তব-ভ্রম পরিহরিঃ মুখে বল হুরি হরি, 
কৃতাস্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময় ॥ 


কবিত,সং গ্রহ । 


ছনিয়ার মাঝে বাকা কিছু কিছু নয়। 
ময়ন মুদিলে সব অন্ধকারময় ॥ 


ঈশ্বরের করুণ | 
অখিল সংসার, রচনা যাহার 
সেজন কি গুণ ধরে । 
নিয়মে স্বজন, নিয়মে পাঁলনঃ 
নিয়শে নিধন করে ! 
এ ভব বিষয়, সব শিবমষ 
শিবের সাগর ভব । 
গুন ওহে জীব) ভোগ কর শিব, 
অশিব কি আছে তব ॥ 
অনাদি কারণ, গুথেষ কারণ; 
বিধান করেন কত। 
মীতিমত যোগে, রহ স্থথ ভোগে, 
মনের বাসনা ধত & 


ফুর়ীতি কলাপ, কুমহ আলাপ» 
বিষম বিলাপ হর। 
করি অবধাম, হোয়ে সাবধান 


বিধান পালন কর ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


ভোগের কারণ, যাহ! চায় শন, 
'সকলি রোয়েছে কাছে! 
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব, 


কিসেব অভাব আছে £ 
যে নিধি চাহিরে, তাহাই পাইবে, 
ভবের ভাণ্ডার ভরা! 
মানা ফুল ফল, সুশীতল জল, 
ধারণ করেছে ধর ॥ 
আহার বিহার, অশেষ প্রকার, 
সকলি বিধির বিধি | 
অবিধি হবিয়া, সুবিধি ধরিয়া? 
পাইবে পরম নিধি 
বাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম, 
অনিয়ম হোলে পবে। 
শবীর বতন। অকালে পতন! 
যতন কেহ না করে।॥ 
হইলে অতীত, তখনি পতিত, 
কথিত নিগুট কথা ৷ 
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি প্তাকে। 
স্থ্থী যেই যথা তখা। 
অভিমত মত, কাধে হোয়ে রশ্ত। 
অবিরত চাল দেহ। 


ত।সং গ্রহ । 


ভাব রবে না, অশিব হবে না, 
কুকথা কৰে নাকেহ॥ 
সাপের গরলঃ নাম হলাহল, 
ফ্যাভারে অমৃত হুর ৷ 
ব্যবহার দোষে, সকলেই রোফে, 
সুধা হয় বিষময় ॥ 
কর পরিহার, অহ্িত আচার, 
বিহিত বিচার ধর । 
করিতে শ্ব ভিড, সুজন সহিত, 
সতত স্থুপথে চর ॥ 
যেকোন সময়, যে কোন বিষয়, 
হয় তব. দুখ হেতু । 
সার কথা এই, দুখ নর সেইঃ 
সমূহ সুখের সেতু ॥ 
ভবে ভগবানঃ করুণানিধানঃ 
বিধান করেন যাহা । 
সেই সমুদয়, অতি ্থখময়, 
কুশলপুরিত তাহা | 
শরীর ধারণে, গুখের কারণে, 
যদি ঘটে কিছু দুখ । 
তাছে রহে সুখে? এক গুণ দুখে, 
কোটি গুণে পাবে কথ 


কবিতাসংগ্রহ | 


বদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে, 
অন্থখ-সাগরে পশি। 


ওরে মৃঢুমতি, জগতের পতি, 
তাহে কভু নন দোয়া ॥ 

এই ধরাতলে, নিজ বর্ম ফলে, 
সকলে করিছে ভোগ। 

স্বকন্দম ভুলিয়া, ঈশ্বরে ছৃষিয়া, 
মিছা করে অভিযোগ ॥ 

আঁখিহীন নর, প্রভাকর-কর, 


দেখিতে কভু না পায় । 
নিজ তাপ ভরে, তাপ সোয়ে মরে, 
অথচ অবশ গায় & 
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে, 
ভুবন প্রকাশে যেই। 
সেই প্রভাকরে* দোষাবোপ করে, 
মনে বড় খেদ এই ॥ 
এসে এই তবে, জ্ঞানহীন সবে, 
ভ্রমপথে সদা জষে। 
ছুথ পায় যত, দ্বেষ করে ততঃ 
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥ 
হায় হায় হায়, একি ঘোর দায়, 
একথা বুঝব কারে। 


১৯, 


২ 


কবিতা সংগ্রহ । 


বিনি নিরঞ্জন, অখিলরঞ্জন, 
গঞ্জন করিছে তারে ॥ 
স্থখের সময়ঃ মোহিত হৃদয়, 
নাহি করে তার নাম। 
মনে কত ভূর, কহে কোরে স্থব, 
বড় বাহাছর হাম ॥ 
দেখ শত শতঃ দাস দাপী কত; 
সতত করিছে সেবা॥ 
রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে। 
আমার সমান কেবা ॥ 
দারা স্থুত ভাই, ছুহিতা! জামাই, 
পরিবার দেখ যত। 
র্মাতিগণ যারা, অন্গত তারা, 
কুলীন কুটুপ্ব কত ॥ 
টাক! দিয়। পালি, কত দিই গালি, 
কখনো করে না রাগ । 
মুখের ধমকে, সকলে চমকে, 
কেঁচো! হোয়ে থাকে লাগ ॥ 
বটে বাপ. দাদা, ছিল নামজাদা, 
ভূষিত ভুবন ধাম । 
কেমন সুকুতি, আমি হোয়ে কৃতী, 
ঢেঝেছি তাদের নাম ॥ 


কবিতাসংগ্রহ ৷ 


কত বলে বলী, কত ছলে ছলি, 
কত ছলে আনি চাকি ৭ 
যথায় তথায়, কথার কথায়, 
কত জনে দ্রিই ফাঁকি ॥ 
দেখ এ নগরে, প্রতি দ্বরে ঘরে, 
আমারে কেবা না জানে 9 
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাই, 
আমারে কেবা না মানে ? 
সকলেই বস, ভব্ভরা যশ, 


দশ দিকে আছে গাঁথা । 


হুকুমে হাজির, উজির নাজির, 
বাদসার কাটি মাথ! ॥ 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত, 
আর যত দ্বিজ আছে। 
ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ সব, মুখে নাই রব, 


ভয়েতে আসে না কাছে ॥ 
“ছুট” বোলে উঠি, “বুট” পায়ে ছুটি, 
কেমন আমার ভাব । 


কত আমি গুরু, ওই দেখ গুক, 
দিতেছে গৌরুর জাব ॥ 
নিজ বল বল, নিজ দল দল্ঃ 


আপনা আপনি জানি । 


৯৩, 


৪ 


কবিতাসংগ্রহ্‌ । 


কোথা ঈশ্বর, নহে সুখকর, 
তারে আমি নাহি মানি ॥ 

স্থখের সময়, স্থখের উদয়, 
আমা হোতে হয় সব। 

নিজে আমি বড়, সব দ্িগে দড়, 
কিসে হব পরাভব ? 

টলে যদি রতি, মদনের রতি, 
আনি এইখানে বোসে। 

আমার প্রতাপে, ত্রিভূবন কাঁপে, 
ববি শশী পড়ে খোসে ॥ 

কোথা স্থররাজ, কোথা তাব বাজ 
গৌপে যদি দিই চাড়া । 

সহিত অমর, করি যোঁড়কর, 
এখনি হইবে খাঁড়া ॥ 

অসাধ্য আমার কিছু নাহি আর, 
সকলি করিতে পারি | 

থেকে এই পুরে, খাই গাধপুরে, 
ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥ 


দেবতার স্থল, দিই রসাতল) 
ধর জ্ঞান করি সরা । 
দেখ দিয়া কর, আমার উদরঃ 


চারি পোয় গুণে তরা ॥ 


কব্তাসংগ্রহ:। 


শুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই, 
হয়েছি প্রধান ধনী । 


সকলেই কয়, সব দিকে জয়, 
সদ জয় জয় ধ্বনি ॥ 
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম, 
এই দেখ বালাখানা। 
এই দেখ পাখা, মখ্মলে ঢাকা, 
কারিগুরি তায় নানা ॥ 
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি, 
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া । 
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাঁজ, 


এই দেখ জামাজোড়া ॥ 
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী, 
এই দেখ সপমোড়া। 


এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ, 
মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥ 
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর, 


কমন হাতের কোডা। 

কেমন এ ঘড়ি? কেমন এ ছড়ি, 
কেমন ফুলের তোড়া ॥ 

দেখনা কেমন, চিকন বসন, 
জাহাজে এসেছে সবে। 


৯৫ 


কবিতা সংগ্রহ । 


রাজ! আমি যাই, তাইসিন্‌ পাই, 
আব কি এমন হবে? 
কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না, 
এসেছে বিলাত থেকে । 
দোষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে, 
আমাব «এ বাড দেখে ॥ 
আখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে, 
দোষ দ্রিতে পাবে কেটা ? 
কবি কহে ভালে, ঝাডে নাই আলো, 
ঝাডেব কলঙ্ক সেটা 
নাহি জেনে সাব, একপ প্রকার, 
কত অহঙ্কাব কবে। 
নাহি পাব হিতঃ হিতে বিপরীত, 
পাপানলে পুড়ে মরে ॥ 
শুনরে পামর, বোধহীন নর, 
সকলি ভোজেব বাজী । 
মিছে তোব ধন, মিছে তোর জন, 
মন যদি হয় পাজী॥ 
মিছে খাড়াবাড়িঃ মিছে তোব বাড়ী, 
মিছে ভোব গাড়ি ঘোডা। 
কোবোনা অমন, হইবে দমন, 
" শমন মারিবে কোড়! ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | 


তোর টাকা! কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি, 
তোর গদি আল্বোলা। 
মাতি আছ মদে, উঠিয়াছ পদে, 
বাড়িয়াছে বোল্বোলা | 
কি বাজা বাজাবেঃ কি বাড়ী সাজাবে, 
দেখিয়া ভবেব সঙ্জা 
কিকব অধিক, ধিক ধিক ধিকৃ, 
মনে কি হয়না লজ্জা ? 
বাড়াইয়! ভূব, সাজাইয়! পুব, 
কাহাবে দেখাধে শোভা ? 
বিনোদ ভূধন, দেখেছে যে জন, 
সে জন হোয়েছে বোবা ॥ 
এই তোর বূপ, হইবে বিৰৃপ, 
ধূলায় পড়িবে দেহ। 
মুদিয়া নয়ন, করিলে শন, 
সধাবেনা আর কেহ ॥ 
তোমার যে ঘর, এই কলেষরঃ 
যেতে হবে তাহা ছাড়ি । 
আপন ভুলিয়া, বাড়ি ঘর নিয়, 
এত কেন বাড়াবান্তি ? 
এই মন প্রাণ*ণ যে কোরেছে দান, 
কর দেখি তার ধ্যান। 


| 


৪১৮ 


কবিত।সংগ্রহ। 


যদি চাহ মান, 'রাখ পরিষাঁণ” 
এত অভিম্বান কেন ? 
মিছে বার বার, আমার আমার, 
আমাব আমাব কছে। 
সার হোলে ভূমি. তুমি নওঃ ভূমি, 
কিছুই তোমাব নহে । 
ভৰে যত দিন, রবে তত দিন, 
দীন হোয়ে দিন কাটো। 
কুদিকে চেওনা, কুপথে যেওনা? 
স্থপথ দেখিয়া হাটে ॥ 


কডু, হয় স্থথঃ কু হয় হছুথ, 
জগতের এই রীতি । 
ষথন যেমন, তখন তেমন* 
প্রভূ প্রতি রেখো প্রীতি ॥ 
ভারে মন প্রাণ, যদ্ধি কর দান» 
কতু না অশুভ ঘটে। 
যাবে সব ভয়, সদা শিবময়ঃ 


বিরাজ করিবে ঘটে ॥ 
প্রকাশিতে খেদ, দেহ হয় ভেদ” 
সার কথ! কই কারে। 
স্থ যতক্ষণ, কেহ ততক্ষণ? 
মনেতে করে না ভারে ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


একি পাপ বোগ, হোলে দুখ ভোগ, 
অনুযোগ করে কত। 
বলে * হায় হায়», ঈশ্বর আমায়, 
সারিলে জনম মত ॥ 
না জানে নাচিতে, পড়িয়া ভূমিতে, 
উঠানেব দেয় দোষ । 
অস্ত্রে কাটি হাত, কবি রক্তপাত, 
কামাবেব প্রতি বোষ ॥ 
অবোধ যে জনঃ কিষম ভীষণ, 
তাহাব চবণে গড় । 
অধিক খাইয়।, উদর ফীপিষ॥ 
জননীবে মারে চড় ॥ 
না জানে সাতাবঃ না পায় পাথারঃ 
হাফ লেগে প্রাণে মবে। 
না করি বিচার, সরোবর যার, 
তাবে তিরক্ষার করে 
শুন হে চেতন হও হে চেতনঃ 
অচেতন কত রকে ? 
গয় দাঁতাবাম, পরমেশ নাছ, 
আর কবে ভাই কষে? 
পিভা মাতা তব, দেখালেন তব, 
করহ তাদের সেব। 


১৯৮ 


শ্6 


কৰিত।সংগ্রই | 


বাপ মার পরঃ আছে এক পর; 
হিতকর আর কেবা ? 

আর আর কত, পরিবার যত; 
বিচরে ভারতভূমি । 

যে জন যেমন, তাহারে তেমন, 
বাবহার কর তুমি ॥ 

সাধ্য যে প্রকার, পর উপকার, 
যত পার তত কর। 

অপরাধী জনে, ক্ষমা করি মলে, 
তার অপরাধ হর ॥ 

পেয়েছ শুবণঃ কর রে অশব্ণ, 
পীযূষ-পৃরিত কথা । 

পেয়েছ চরণ, কর রে চরণ; 
সাধুজন আছে যথা ॥ 

পেয়েছ নয়ন, কর দরশন, 
ভবের ব্যাপার সব। 

পেয়েছ রসনা; পুরাও বামনা, 
কর হরি হরি রব॥ 

পেয়েছ যে নাশা, ম্থবাসের বাসা, 
করহ তাহার হিত। 

পেয়েছ যে কর; বিরচন কর, 
পরম প্রভুর গীত ॥ 


কবিতাসিংশ্রহ | ২১ 


পেয়েছ জীবন, নহে চির-ধন, 
কমলের দললনীর | 
এখন তখন, কি হয় কখন, 


কিছু নাই তার স্থির | 
স্ভাঁই বলি শেষ, লহ উপদেশ, 
হৃষীকেশ বলে যাঁরে। 


হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে, 
পুজা কর তুমি তারে ॥ 


এদিকে তোমাব, দিন নাই আর, 
বৃথা কেন দিন হর £ 

অভয় চরণ করিয়া স্মরণ? 
জনম সফল কর ॥ 


পপ 


সাম্য। 


সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম। 
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম | 
পরিমাণ করি মান? মান রাখ মানে । 
স্বমানণে সমানে সব, তবে লোক মানে 
নিজ মান চাই স্বধূ কারে নাহি মানি। 
পে মানে কে মানে ভাই, ফিসে হব মানী ও 
সরলতা কব যদ্দি, সবার সহিত । 
তবেই সন্তোষ লাভ, সহজে স্বহিত ॥ 


ই 


কধিতসৎগ্রহ | 


লইতেছ পর ধন? বিস্তারিয়া কর। 
মরণ নিকট অতিঃন্মরণ না কর 
আগে জান অহং কার, অহঙ্কার পরে 1 
পরে পরে পর জ্ঞান, না চলিলে পরে 


মায়। 


বিশ্বরূপ নাটাশালা, দৃষ্ত মনোহব। 
শোভিত সুচার আলো, সুয্য শশধব 7 
স্বভাব স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার । 
করিছে সকল সুত্রঃ হোয়ে হ্ত্রধার ॥ 
জলধর বাদ্যকরঃ বাদ্য করে কত। 
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছয় কালে ছয় কাল, হয় ছয় রূপ। 
রকঈগভূমে বঙ্গ করে, ভাড়ের স্বরূপ ॥ 
অধিকারী এক মাত্র, অখিলপালক । 

আমর! সকলে তার, যাত্রার বালক ॥ 
গ্রক্তি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লোয়ে। 
বহুরূপ সঙ সাজিঃ বহুরূপী হোয়ে ॥ 
শিশুকালে একরপঃ সহজে সরল 

অখল অপুর্ধ ভাব, অবল অচল ॥ 


কবিতসংগ্রহ ॥ 


গূকোমল কলেবর১ অতি গ্ুললিত | 
নব নবনীত সম' লাবণ্য গলিত ॥ 
ফণি, জল, অনলেতে» কিছু নাই ভয়। 
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥ 
আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ। 
যুবক হৃষ্থ্টের সম, দীপ্ত হয় বূপ॥ 
দিন দিন বৃদ্ধি হয়ঃ শাবীরিক বল। 
নানাবপ চিত্ত হেতু, মানস চঞ্চল ॥ 
ইন্ড্রিয়েব সুখ হেতু, কত প্রকরণ। 
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থেব কারণ ॥ 
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন । 
কুষ্ণপক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ | 
আছে চক্ষু কিন্ত তায়, দেখ! লাহি যায়। 
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥ 
আছে কর, কিন্তু তাহ! না হয় বিস্তাব। 
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতিশক্তি তার ॥ 
পলিত কুম্তলজাল, গালত দশন। 
ললিত গাত্রের মাংম, শলিত বচন ॥ 
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল | 
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥ 
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ করিয়াছ। 
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥ 


১৬০ 


২৪ 


কব্তাসংগ্রহ 


কেবল কুহকে ভূলে, কৌতুক দেখাও । 
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও 
তাল কোরে যাত্রা! কর, বৃঝে অভিপগ্ায় । 

কর তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥ 
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাৰ চোলে। 
এ যাত্রার শেষ হবে গঙ্গা যাত্রা হোলে ॥ 


স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল । 
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্ত্র জাল ॥ 
ছায়াবাঁজী, মায়াবাজীঃ কত বাজী জোর । 
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥ 
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা। 

এক ভূতে রক্ষা নাই, পাঁচ ভূতে মেলা ॥ 
ভূতে ভূতে যোগাযোগঃ ভূতে করে রব। 
দেখিয়! ভুতের কাণ্ড, অতিভূত সব ॥ 
ভূতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ। 
দেখিলাম এ ভূতের, মনোহর দেহ ॥ 

কবে ভূত ছিল ভূত, আবিভূতি কবে। 
পুনরার় এই ভূত, কবে ভূত হৰে ॥ 
ভুতের বাসায় থাকো? দেখোনাকো চেয়ে। 
দিরানিশি তোমারে হে, ভূতে আছে পেয়ে ॥ 
ভূতের সহিত সদা, করিছ বিহার । 


কবিতা সংগ্রহ ॥ ২৫ 


অথচ জানন! কিছু, ভূতের ব্যাপার? 
কখনো নিও্রহ করে, কু করে দয়1 | 
নাহি মানে বাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥ 
এই ভূত কারিযাছ্ে বাঁমের গঠন । 
এই ভূত করিয়াছে, গয়ার স্থজন | 
এই ভূতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত । 
হলিঘোষ্ট ছাড়! নন, এই পাঁচ ভুত ॥ 
ভুূতনাথ ভগবান, ভূতের আধাব। 
সর্ধভূত্ে সমভাবে, আবির্ভাব বার | 
ভূত হবে কলেব্র, ভূতেব সদন । 
অতএব ভূতনাথে সদ ভাব মন॥ 


আদিয়াছ জগতের মেলা দরশনে । 

দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥ 

কিন্ত এক উপদেশ কর, অবধান । 

ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান ॥ 

দেখে! যেন মনে কভু, নাহি হয় ভূল। 
কোরোন। কাচের সহ, কনকের তুল ॥ 

ভাবে দেখ একবাব, ধার এই মেলা । 
€মলার আমোদে মেতে, দেখোনাক মেলা এ 


৬ 


কবিতাসংগ্রহ্‌ 


কাল। 


অপরূপ এক পক্ষী, জীবের ন! হয় পক্ষীঃ 
ছুই পক্ষ দুই পক্ষ যার। 

জন্ম লাভ প্রত্ভিপদে, পায় পদ প্রতি পদে, 
লোকে বলে পদ নাই তার ॥ 

বহুরূপী বিহক্গম ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রমঃ 
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব। 

এলো! এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই, 
এই এই নেই নেই রূব ॥ 

শূন্যে শূন্যে উদ্ভে যায় শূন্যে শূন্যে চোরে খায়, 
শূন্যে শুন্যে আয়ু করে শেষ। 

দেখ! যায়ঃ ওই যায়. আর নাহি ফিরে চায়? 
ছিল মীন, এই হোলো! মেষ ॥ 

এই ভেঙ্কা! ছোয়ে ষাড়। বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড় 
থান থেয়ে করিবে চরণ। 

মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়, 
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ ॥ 

দেখে তার মন্দ মত, দবস্তাঘাতে দশরথ, 
একেবারে করিবে নিধন । 

রুরী অরি নাম ধরি, ঈশরথে করে করিঃ 
উদরেতে করিছে গ্রহণ ॥ 


কবিতা সংগ্রহ্থ ৷ 


পরে এক গুণযুতা, ভাবে প্রস্থুতা-ন্ুতা, 
সিংহ-প্রাণ করিল হয়ণ। 

একজন দশ্থায আসি, মারিয়। তুলার রাশি; 
বধিবেক কন্যার জীবন ॥ 

তাঁর দর্প হবে মিছ; শন করিবে বিছা, 
বিচ? যাবে ধনুকের হাতে। 

ধনুর ধরিয়। ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে, 
মকর মরিবে কুস্তাঘাতে ॥ 

কুম্ত জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন, 
এই দিন হবে পুনর্ধার | 

স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা) 
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥ 

. প্রকৃতির কার্ষ্য যত) কভু নয় অন্য মত, 
এই ভাব এইরূপ সব ॥ 

এই রবে এই ভূমি; এই আমি এই তুমি, 
বব কিম্বা রবে এক রব ॥ 

তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা) 
অস্থির হয়েছে মম মন। 


এ সুখ কি হবে আর; এ প্রকার সবাকাব, 
অর কি পাইৰ দরশন'? 
বন্ধুব বিচ্ছেদ হবেঃ তুমি নাহি আর রবে, 


রবি মহ এলে পরে অহ। 


কবিতা সংগ্রহ । 


অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই, 
স্থির ভাবে রহ রহ রহ? 


শরার অনিত্য । 


জীবন জীবনবিশ্ব স্ায়ী কভু নগ্প। 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥ 
গাঁতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল, 
শরীর পেয়েছ ভাঁল, ব্যাধির আলয়। 
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা, 
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয় । 
জীবন জীবনবিশ্ব স্থায়ী কভু নয় & 


দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শৃন্ত তার, 
যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়। 
বুঝিয়া নিগুঢ় মর নীতিমত কর কর্ম, 


পরে আছে ধর্ম্মাধন্্ধ পরীক্ষার ভয়। 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয় 
সামি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, 
কহ দেখি আপনার, মত্য পরিচয় । 
সুদিলে যুগল আখি? সকল ভইবে ফাকি, 
তুঙ্দি আমি এই বাকা, কেবা আর কর । 


কবিতাসংগ্রহ 1 


জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয় ৪ 
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর, 
দৃশ্ত বটে মনোছর। পঞ্ভূতময় । 
যখন টুটিবে কল ছটিবে সকল বল, 
স্থথদল হভবল, দুঃখের উদয় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কতু নয় 
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে, 
বিষ বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়। 
শ্রম-নিত্রা পরিহর, জ্ঞান আস্ত করে ধর; 
রিপুদ্লে বশ কর, মন মহাশয় । 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী তু নয়॥ 
' অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর সেই, 
এক ভিল্ল আর কেহ আপনার নয়। 
দবধি থাকে কয়া, জ্ঞান-নেতে দেখ, মায়, 
ত্যজিয়৷ তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয় । 
জীবন জীবনবি স্থায়ী কভু নয় ॥ 
আমি সুখে আমি কই ফলিত্ার্থ আমি কই, 
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয় | 
ধার! পুত্র পরিবার বল তবে কেবা কার) 
মোহযুত্ত ৫ সংসার, ফকিকারময় ॥ . 
জীবন জীবলবিদ্ব স্থায়ী কভু নয় ॥ 
ছ্রেষ হিংসা পরিছ্র, বিবেক্কের মস ধর; 


৬১, 


৩৬ 


কৰিতাসং গ্রহ । 


সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয় । 

রসনারে কর বশ, বিভুগুপামূত বস, 
পান করি লতে! যশ, হবে কাল জয় ॥ 
জীকন জীবনবিস্ব স্থায়ী কভু নয়। 


দয় ধর্শ উপকার, কব নিজ অলঙ্কার, 
গলে পর চারুহার, বিশেষ বিনয় । 
মিছা! ধন উপার্জন, ভবে ভাব নিত্যধন, 


স্মরণ করহ মন, মবণ নিশ্চব | 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থায়ী কু নয॥ 


এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি নংসায়ের সাব, 
আক্মারূপে দবাকার, সদ্যে উদয় । 
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য, 


ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় ॥ 
জীবন জীবনবিষ্ব স্থারী কতু নয় & 


০০৯০১০৯১০০০ 


রোজসই ॥ 


খাহরহ, অহরহ, কত গত হয়। 
এই অস্ব) এই রহ. লোকে এই কয় ॥ 
রাত্রি দিন যুক্ত। ভূক্কু কাল সমুদয় 1 
দিন বাতি আছি আমি, মুখে পরিচঙ্গ ॥ 


কবিতাসংগ্রন্থ। ৩৯ 


দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট ) 

সুখ ছুখ ভেদে বলি, আপন অনৃষ্ট ॥ 
প্রপঞ্চ শরীর পেয়েঃ ধত দ্রিন রই 

এই কাল এই আমি এই মাত্র কই ॥ 
নাহি জানি কেবা; করেবা, আমি কেবা হই । 
কভু ভাবি, আমি আমি, কতু আমি নই ॥ 
বই করি স্থিতিকাল, খুলে দেহ বই। 
ভবের থাতায় শুধু, করি ঢের সই ॥ 
বাজিল ছুটার ঘড়ি, হলো! রোজসই । 

অর কেন ওছে ভাই. কর হই হই 2 
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই! 
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই ॥ 
আমি বলি এই এই. তুমি বল ওই॥ 

দেখ! যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই || 
কুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই। 


ডবিলে মায়ার হুদ, পাবেনাকো থই”॥ 


তত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। 
সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ। 
যনে মনে এই বোধ, শিক্ষা! হবে যোগ ॥ 
সুখের বাসনা যতঃ করি পরিহার । 
নিরাহারে কু থাকেঃ,কতু নীরাহার.& 


কহিত।সং গ্রহ ৷ 


ইচ্ছাধীন আহার না চাহ কারো ঠাই। 
এরূপ লাধন1 করি/ কোন ফল নাই 
জলদের সুখ চেয়ে গগণেতে থাকে। 
গুন? যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে ॥ 
প্রাণাত্ত মহীর নীর? কু নাহি লয়। 
চাতক চাতকী তবে; যোগী কেন নয় ? 


বাহ্যিক বিষয়ে প্রায় বাসনাবিহীন । 
লোকের সমাজে ভুমি? সাজিয়াছ দীন ॥ 
ত্যভরিয়াছ বসন/ ভূষণ চারু বেশ। 

ভলজ সঙ্গযাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ ৪ 
পরিচ্ছদ পরিছারে, প্রাজ্ঞ হলে পর । 
উদ্ধার হইত কতঃ থেটর ভূচর £ 
শ্বেচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথ শ্রষে । 

স্থথ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন করে 
লঙ্দাহীন দিগস্র, নিজ ভাবে রয় । 

কনের গর্দভ তবে যোগী কেন নয় £ 


স্বেচ্ছাচারী হয়ে তুমি? শ্বেচ্ছাঁচার ধর | 
থাদ্যাথাদ্য কিছু নাহিঃ বিষেচনা ক্ষর 8 
সণ তত, সুথে রত? গ্মত প্রচার । 

কোনমতে নাহি কর; আচার বিচার ॥ 


কবিতাসংগ্রহ্। রি 


ধাহা ইচ্ছা সুখে তাহাঃ করিছ ভক্ষণ । 
ভক্ষণ কথন নয় যোগের লক্ষণ ॥ 
আহারের লোভে সদ1, বেড়ায় ঘুরিয়]। 
যাহ! পার, তাহ থায়/ উদর পুরিয়া ॥ 
ভক্ষ্যাভক্ষা বিচারেতে; ঘ্বণ! নাহি হয়। 
শৃকর শৃকরী তবে, যোগী কেন নয় ? 


শরীরের সমুদয় লোমকুপ টেকে । 
দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভল্ম মেখে 

বড় ছট1 ঘোর ঘটা,।ভজনার জাক। 

নাঁঝে মাঝে উচ্চ রবে। ছাড়িতেছ ডাক | 
ভ্রম হেতু যোগতত্বে হারায়েছ দিশে । 
ডেকে ডেকে ছাই মেখে, ধোগী হবে কিসে ? 
ভল্মমাঁথা কলেবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর । 

ভয়ে কাপে খর থর দেখে যত নর ॥ 

থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভষ্ম মাঝে রয়। 
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয়? 


শীত গ্রীক্ঘ সহা কর নিজ দেহ বলে। 
দুখ বোধ নাহি মাত্রঃ রৌদ্র আর জলে ॥ 
জল আর ভূপফল, করিয়া আহার । 
তপস্যায় চিরকালঃ করিছ বিহার 1 


৪ 


কবিতসৎঞহ | 


সমভাবে সহ্য কর, সকল সময়! 
তপস্থীব এই যদদি। সত্যধর্্ম হয় ॥ 

ভৃণ জল থায় শুধু, কাননে বসতি । 
হিংসাস্নাত্র নাহি কবে, সদ! শুদ্ধমতি | 
শীত গ্রীষ্ম, বৌদ্র জল, সহ্য সমুদয় । 
বনের হরিণ তবে, যোগী কেন নয় € 


শিবহুর্গা তাবা বাম বলিতেছ স্থথে। 
সদা কষ, বাপাকষ, বাধাকফ মুখে [ 
দেরদেবী নাম সব, মনে পড়ে যত । 
উচ্চ:ন্গ'ন উচ্চাবণ) কব তুমি তত ॥ 
লোক মাঝে জ্ঞানী হও, স্ব পাঠ কবি। 
দেবদেবী নাম নহে, ভবসিন্কু-তবী ॥ 

কষ বাম মুখে বলি, সুক্ত হলে পব। 
মুক্তিপদ প্রাপ হতো, বিহঙ্গ খেচব ॥ 
বাপারুষ্জ শিবছ্রগা সদ1 মুথে কষ । 
শুক আব শাবী তবে, যোগী কেন নষ ? 


সঠধাবী তও তমিঃ লইযাড ভেক। 
ঢা ভাই প্রভৃপ্রেম। শ্রথে অভিষেক ॥ 
সঙ্গতেব সঙ্গ গুণে, পঙ্গতে বসিয়া! | 
অধব-অমৃত খাও, রসিয়] রসিয়। ॥ 


করিতাসংগ্রহ ! ৩৪ 


পত্রে গত্রে এক করি, প্রভুপ্রেম যাঁচ। 
উচ্ছিষ্ট আহার করি, বাহু তুলে নাচ ॥ 
আহার দেখিলে পরে, সন্তোধষিত থাকে । 
লাঙ্গুল িল্তার করি, মেও মেও ডাকে ॥ 
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, মনে তুষ্ট রয় । 
গৃহীর বিড়াল তবে. বোগী কেন নয় ৪ 


রঙ্গ দিয়! অঙ্গরাগ, অঙ্ক স্থুশোভিত | 
দেখে হয় মানুষের মানষ মোহিত ॥ 
শিষ্টবেশ হতকেশ; অপরূপ ভাব । 
সমুদয় শরীরেতে, পরিপূর্ণ ছাব ॥ 
নাঙসিকার চিত্র করাঃ তাহে রনকলি। 
গলায় ভ্রিকষ্ি বান্ধা, গায়ে নামাবলী £ 
ছাব মেরে ভাব জারি, তাহে কিবা ফল । 
তিলক কুলি নহে, মুক্তির সন্নল ॥ 
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়। 
ময়ূর ময়ূরী তবে, যোগী কেন নয় ? 


পূজা, হোম, যজ্ঞ, যাগ নানারপ ক্রিয়া । 
গঙ্গাতীরে ধুমধাম, কোষাকুষি নিয়া ॥ 
ফুল তুলি স্নান করি, পূজায় নিবেশ | 
মালীর মালঞ্চ সব, করিয়াছ শেষ ॥ 


৩৬ 


কবিতাসংথই । 


পিতলের গ্রোপালের, পরম আদর । 
নির্দাগ করছ শিব, কাটিয়] পাথর ॥ 
লইয়া পিস্তল খণ্ড, মাখা ও চন্দন । 

মনে মনে জ্টাব তায়, নন্দের নন্দন ॥ 
ধাটিয়] প্রস্তব কাসা) যোগী যদি হয়। 
কাসারি ভাস্কর তবে, যোগী কেন নয় £ 


স্থুখ দুখ কিছু মাত্র, বোধ নাই সনে ! 
সমভাবে একা তুমি, বাস কর বনে ॥ 
দিবানিশি ধরাসনেঃ মুদিয়া নয়ন । 
কণ্টক তৃণের পৃষ্ঠে, জুখেতে শয়ন ॥ 
গোপনে নিবিড় স্থানে, আছ মাত্র এক]। 
মানুষের সঙ্ষে আর. নাহি হয় দেখা ॥ 
এবপ বিরল ভাবে, বাস করি বনে। 

সিক হয়ে বিভু পায়ঃ ভ্রম মাত্র মনে ॥ 
লিয়ত নির্জন হয়ে, বনবাসে রয় | 

ভন্গুক শার্দুল তবে» যোগী কেন নয় ? 


শরীরে বিশেষ চি, করিয়া প্রকাশ । 
বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্মের আতান ॥ 
বাধ্য করি নিজ মতে, বন্ধ করি দল। 
বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল ॥ 


কবিভসৎ গ্রহ | 


ধর্মের চন] করি, নাম হলো জারি ! 
নানারূপ গীত বাদ্য, আড়ম্বর ভারি | 
সাধনায় সাধুভাব, শ্বভাবে সরল । 

ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল | 
চোল মেরে গোল কোবে, জ্ঞানী যদি হয়। 
নন্টী ঘট, যাকাকর, ফোঁগী কেন নয় £ 


পরমাধ। 


প্রীতি যদি রাখ ভুমি, জগতেব প্রতি । 
কবিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥ 
জগতের প্রিয় হওঃ ব্যবহার গুপে। 
জগৎ বন্ধন কর, ব্াবহাব-গুণে ॥ 

যে ভাবে জগতে ভুমি, দেখিবে যেব্বপ। 
জগৎ সে ভারে তোরে, দেখিবে সেরূপ ॥ 
প্রেমবলে জগতের, প্রিয় হয় যেই । 
জগদীশ পুরুষের শ্রিয় হয় সেই ॥ 


প্রণয় শিখিতে যাঁর, মনে সাধ আছে। 
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে ॥ 


করিতা গ্রন্থ | 


দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা । 
অনায়াসে অনলে; পুড়িয়! হয় সারা ॥ 

লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়, প্রাণ দেয় হখে। 
একবার আহা, উদ, করেনাকো মুখে ॥ 
সহজে কি প্রেম কোরে তারে পাবি বোকা । 
চিরকাল এক ভাব, বুড়া হোয়ে খোকা ॥ 
জ্ঞানাগুণে ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক্‌ ধোঁকা । 
এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম'পোকা ॥ 


ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হোয়ে । 

ঘর ছেড়ে কিবা! কাজ, থাক ঘর লোযে ॥ 
পেট নিয়, দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু। 
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফুল কিরে বাপু? 
ঘর ছেড়ে, ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয় । 
তবে বাপু» ঘর ছাড়া, অন্গচিত নয় | 
বোসে থাকে এক ঠাই, নীরব হইয়]। 
চেঁচাগন1 কারো কাছে পেটে হাত দিয়া ॥ 


রুদ্দিন ধাচিবে আর, রুদ্দিন রাচিবে £ 
£ ভাবে কদিন আর, জীবন যাপিবে $ 
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল? 
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল] 


কীৰিতাসংগ্রই। ৩৯ 


কদিন ইক্জ্রিয়গণ, রবে আর বশ ? 
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস £ 
জীবন জীবনবিশ্ব, স্থায়ী কু নয়। 
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্‌ কি হয় ॥ 
শত বর্ষ পরমাযু, লিপি বিধাতাঁর। 
রজনী হরণ করে, অদ্ধভাগ তাঁর | 
বালা, রোগ, জরা, হুঃখ, বিষম জঞ্জারণ। 
বিফলে বিনাশ হয়, তাঁর অর্থকাল ॥ 
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাঁহ1। 
কলহ, দম্পতি-সথখে, নষ্ট হয় তাহ! ॥ 
তথাপি কিঞ্চিগুকাল, বাঁকি যাহ রয় ॥ 
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহ! ক্ষয় ॥ 
'অহবহ পাপপথে, চালে দেহ রথ । 
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থপথ ॥ 
গতকাল পুন কিছু আসিবে না! আর। 
আসিছে যে কাল, তাহা স্থিত থাকে কার £ 
বর্ধমান কাল শুধুঃ হিতকর হয়। 
করিতে উচিত যাহাঃ কর এ সময় | 


কেন আর কাল কাট; হেলাঁর হেলায়? 
জীৰন করিছ শেব, খেলায় খেলায় ॥ 
আর কত ঘুরিবে হে, মেঙ্গায় মেলায় 


ববিতা সংগ্রহ্থ। 


এই বেলা পথ দেখ, বেলার বেলায় ॥ 
ভূতে করে হাড় গুড়া, ঢেলায় চেলায়। 
জানন। কি যাবে গ্রাণ, কালের ঠেলায় ৯ 


মুক্তি মুক্তি করি সদা; ধত নাবী নরে | 

কথায় বসায়ে হাট» কেনা বেচ করে ॥ 

কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ কবে দান । 
সকলেই শুনিতেছে, কাবো নাহি কাণ ॥ 
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কাবো রাই। 
কোথ। যুক্তি, কোগা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥ 
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতিব নাশ | 

পাঁচে পাচ মিশাইয়া, হয অপ্রকাশ ॥ 
অবিনাশী আম্মা এক, স্বভাবেই বয় । 

বল তবে এ জগতে, যুক্তি কাব হয় £ 





বাচার, 


সংগীত। 
বাগিণী ললিত--তাল আড়। | 


কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে । 
কত দিনে পাৰ আমি গ্রবোধ কুমার হে 2 
ভূতময় যত হব, কিছু তাঁর সাঁর নয়, 


কবিতা সংগ্রহ । 


সদানন্দ শিবময়। তুমি মাত্র সার হে॥ 

কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম, 
মানসমন্দিরে মম, করহ বিহার হে। 

সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ ব্বপ' 
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥ 

মনোময় রূপ দেখে, অস্তরে বাহিরে রেখে, 
নিরস্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে॥ 

সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাদয়ঃ 
আমি দেখি মনোঁময়, তোমার আকার হে॥ 

কতরূপ কতব্ধপ দেখিতেছি যণতরূপ, 
তাঁবতেই তবরূপ, রোয়েছে প্রচার হে ॥ 

দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ, 
হার একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে॥ 

অচল সচলচয়, রূপ শোভা যত হয়, 
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে ॥ 

তোমার বিভাস তায়, বদি না প্রকাশ পাষ, 
একে একে সমুদয়, হয় অন্ধকার হে॥ 

কেমন মনের ভূল, জীব সব্‌ বুঝে স্থল, 
ভব-মূল, তব মূল, কোধ আছে কার হে? 

না চিনিয়া আপনায়, তোমায় চিনিতে চার, 
সাঁতারে কি হুওয়] যায়ঃ পারাবার পার হে? 

মিছে কাল হরিলাম, মিছে তাব ধরিলামঃ 


৪৯ 


৪২ 


কবিতাঁসং ঠাই । 


কিছুই না করিলাম, নিজ উপকাব হে | 

ভয় কবি পব-ক্রোঁধ, অন্ুবোধ উপবোধ, 
জনমেব পরিশোধ» হইল এবার হে ॥ 

আমি দ্বিজঃ আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি, 
এ অরুচি, এই কচি, দেশ-ব্যবহাব হে ॥ 

মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত, 
এখনো বাখিব কত, পাপ দেশাচার হে 

কেব! বিপ্র, কেবা মুচি কে অশুচিঃ কেবা শুচি, 
দেখিতেছি মিছামিছিঃ এ সব ব্যাপাব হে।। 

বৃগা কবি পবিশ্রম, তোমাব কৃপাব ক্রম, 
বিনা এই ঘোব ভ্রম, হবে না সংহাব হে । 

অবিদ্যাঁৰ ঘোঁব জোঁব বজনী না হয় ভোব, 
কেবল কবিছে সোরঃ চোর অহঙ্কাৰ হে।। 


যতদিন শত্র সবে, প্রবল হইয়। ববে, 
ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তাব হে॥ 
বপুবাসে বিপুল, প্রকাশ কবিছে বল, 


ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তাব হে। 
থাকিতে সবল সোজা). না হইল সাব বোবা, 
ক্রমেই ভ্রমের বৌঝাঁ, হইতেছে ভাব হে |1 
আমায় দেখিয়া দ্বীন, এখন সুদিন, দিন 
তবে জানি তক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥ 
গত যত হয় ভাবী, ততই ভাবেতে ভাবি, 


কবিতা সংগ্রন্থ। ৪৩ 


সেরূপ ভাঁবের ভাব কবে হব আর হে ॥ 
গুপ্ত কথ! নাহি কোয়ে” হাসিতেছ গুপ্ত রোঘে' 
আমি কেন গুপ্র হোয়ে ভূগি কারাগাৰ হে ॥ 
দিয়েছ ঈশ্বর নাম, না দিলে ঈশ্বর ধাম, 
ঈশ্বর তোমার নাঁম করিয়াছি সার হে ॥ 
কি করিব নাম নিয়া, তুধিলেন] ধাম দিষ1, 
নামে ধামে এক করাঃ বিহিত বিচার হে । 
বিবেচন! সুখালয়, ক্রিয়া সব শুভমর, 
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥ 


পদ 


প্রণাম তোমায় । 


প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাজে মনোলোভা । 
দেখিতে হুন্দর অতি, জগতের শোতা ॥ 
আকাশের অকনম্মাঙ্চ আব এক ভাব । 

হয় দৃষ্ট নব স্থষ্ট, সুখদ স্বভাব ॥ 

তরুণ তপন হরে তরল তামস। 

লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥ 
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হর ভাবান্তর। 
থরতর কর কর হন, দিবাকর ॥ 

ক্রমেতে ক্রমের হাস, পশ্চিমেতে গতি । 


৪৪8 


কবিতা সং গ্রহ । 


দিন যত গত, ততঃ দীন দিনপতি ॥ 
পরিশেষ পুনর্ধারঃ ঘোর অন্ধকার । 
প্রণাম তোমায়) প্রভূ, প্রথাম আমার ॥ 
এখনি স্যজ্রন করি এখনি সংহার। 
তোমার অন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কাব? 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায়ঃ প্রভূ? প্রণাম আমার ॥ 


গ্রফুলিত কত ফুলঃ বন উপবনে । 

শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥ 
কুহ্থমের বাস ছেড়ে, কুস্থমের বাম। 
বায়ু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস] 
মধুভরে-টলটল, ঢলঢল রূপ । 
আন্যভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ ॥ 
মাজে মাজে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে। 
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥ 
শবীর পতন করে, ধন্ত তার ক্রিয়। । 
বাঁচায় অসংখ। জীবঃ মকরন্দ দিয়া ॥ 
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তাব। 
প্রণাম তোমায়; প্রভু; প্রণাম আমার ॥ 
এখনি হ্াজন করি, এখনি সংহাকর | 
তোমার অনস্ত লীলা) বুঝে সাধ্য কাব ৪ 


ককিতাসংগ্রহ। 8৫ 


এই দেখি এই আছেঃ এই নাই আর। 
প্রণাম তোমাক, প্রভু, প্রণাম আমার ॥ 


নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আতাস। 
শ্বেতময় সমুদয়) অমল আকাশ ॥ 

পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব। 

শ্বেত, পীত» নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥ 
আর বাঁর দেখি তার, নাহি সেইরূপ | 
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥ 
নয়নেরে লঙ্জ।' দেয়ঃ অন্ধকার রাশি । 
তাই দেখে মাজে মাজে, চপলার হাসি ॥ 
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব । 
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব & 
ক্ষপপরে চেয়ে দেখি সকলি বিকার । 
প্রণাম তোমায় প্রভুঃ প্রণাম আমার & 
এখনি স্থজন করি) এখনি সংহার। 
তোমার অনন্ত লীলা; বুঝে সাধ্য কার £ 
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর। 
প্রণাম তোমায়, প্রতু, প্রণাম আমার & 


এই আগি, এই আছি, এই অবয়ৰ। 
এই রূপ, এই রস» এই জাছে রক॥ 


8৬ 


কর্বিতাসং গ্রহ । 


এই হস্তঃ এই পদ, এই আছে সব। 
এই এই. আব নেষ্ৰ, পবে এই শব | 
এই ভ্রাতা, এই পুজ, এই পবিবাব | 
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকাব ॥ 
এই ভাব, এই ভর্তি, এই বিলোকন । 
এই চিস্তা; এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন ॥ 
এই মেধা এই বতু, এই অনুমান । 
এই তু্ি, এই আমি; এই অভিমান । 
ক্ষণপবে আমি কোথা, কেবাঁ আব কাৰ 
গ্রণাম তোমার প্রভূ, প্রণাম আমাব ॥ 
এখনি ত্জন কবি, এখনি সন্হাব। 
তোমার অনস্ত লীলা বুঝে সাধ্যকার 
এঁইঈ দেখি এই আছে এই নাই আব | 
প্রণাম তোমাধ প্রভু, প্রণাম আমাৰ ॥ 


০৯০১৩১০০০০০ 
তত্ত। 
বলের বুটাবেতে ইন্দ্রিয় তন্ধব | 
ধবিয়! প্রবল বল, আছে নিবস্তৰ | 


পবমার্থ পুরুষার্থ, কবিচ্ছে হরণ । 
একবাব কেহ নাহি, কবে দবশন | 


কবিত1সংগ্রন্থ। ৪4 


কেমন অজ্ঞান হোয়ে, আছে সব জীর। 
কখনে। করে না মনে, আপনার শিব ॥ 
নিজ ঘরে ছুরি তারঃ শাসন না হয়। 
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয় ॥& 


নিজ জ্ঞান আছে যাঁর, মানুষ সে হয়। 
ক্ঙানহীন যত জীব, পশু সমুদয় | 
প্রাতে করে মল মূত্র, সবে পরিহার । 
দিবা দ্বিপ্রহরে কবেঃ সবাই আহার | 
নিশিতে ক ** ্* পরে নিদ্রাযোগ। 
পশুতেও কোঁবে থাকে, এইরূপ ভোথ ॥ 
নর বদি রিপুজয়ী, জানেতে না হরে। 
পশুর সহিত তার, প্রভেন্ন কি তবে? 


আপনার দেহ আর, আপনার দারা । 
অনায়াসে রক্ষা করে, পশু পক্ষী যারা | 
সে বড় ব্ষম নহে, কঠিন তো নয়। 
স্বভাবের ধর্ষ্মে তাহা, সহজেই হয় ॥ 
ক্রিয়াপাশে বদ্ধ সব, য়ে দিকেতে চাই! 
পরতত্বপরায়ণ, দেখিতে 'না পাই ॥ 
ক্ঞানীরে মানুয় রোধে নমস্কার করি। 
মাথায় মুকুতা-হার, সেই করী করী॥ 


8 


কবিতাসংগ্রাহ । 


ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কন্ত। 
নানাবপ বেশ ধরে, দাক্তিকের মভ ॥ 
কভু দুর্গা, কভু শির, কভু বলে হুরি। 
করে ধন আহরণ, প্রতাবণা করি ॥ 
বাকৃসিদ্ধ, মন্ত্রসিঞ্চঃ ছলেতে জানায় । 
কাশী, বগী, ভশ্ম করে? কথাষয কথায ॥ 
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিযানে । 
অথচ সে অরপনারে, কতু নাহি জানে ॥ 


সদাই আসক্ত মন, সংলারের ক্ুথে | 
শোক আর তাপ পেয়ে, দদ্ধ হয় ছখে॥ 
সংসারের যত ধর্ম, সকলি সে ধরে। 
কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে ॥ 
গথচ লোকের কাছেঃ আর রূপ হয়! 
আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় | 

জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান ভেমন। 
কর্ম আব ব্রঙ্গ তার, উভয় পতন ॥ 


শ্রতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে। 
দর্শনে ধরেছে দোঁষ, দর্শনে কি করে? 
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কৃপে। 
উদ্ঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে॥ 


করিভা সং গ্রহ4 ৪৯ 


একেতভো অধীর অন্ধ, তাহাতে রখির | 
কি কৰিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥ 
করিয়া পরমপগে, কণ্টক প্রদ্দান | 

শব নিয়া করে শুধু১ অর্থের সন্ধান & 


বদ্ধ করি বাক্যবাহ কাব্য অলঙ্কারে। 
পুবাণাদি শাস্ত্র শন, রাখে ধারে ধারে 
পরস্পর মত সবে বিচাব-সমবে । 

কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে ॥ 
বচনেব স্থত্র তুলে, ব্যাকুল চিন্তায় । 
পরম ভারেব ভাবে, অভাব ঘটায় ॥ 
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতবের লার। 
শাস্ত্রের সতাব ভেঙে একে করে আর ॥& 


বোঝ! বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্ম নাহি লর়। 
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাছি ফলোদয় || 
বৃথ! পরিশ্রম করে, হরে আযুগন । 
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ | 
বুদ্ধিমানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ব লয় তার। 
অবোধে কি পাবে তত্বঃ তত্ব কোথা কার ? 
শব্বোধে শুধু হয়, বিদ্যার প্রকাশ । 
ংসারের মোহ তার, লাহি হয় নাশ। 


৮ 


কবিতাঃ গ্রহ । 


ফোন নর কোটি বর্ষ, রেঁচে যদ্দি রয় । 
তথাপিও শাহ্ন গোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥ 
কত গুণ সম্ভাৰনা, হয় একাধারে | 
শাস্ত্রূপ সিদ্ুপারে রে যাইতে পারে ? 
কর কর যত পাব, শাস্ত্বেব আলাপ । 
কিন্তু তাক মন যেন, ন! দেখে প্রলাপ 4 
ঘেখিবে প্রত্যক্ষ যাহা, যেনে লবে তাই। 
বঢ়ন গ্রহণে কোন, প্রয়োন্বন নাই ॥& 


আ'যুহর বিহ্বকব, পস্ত সমুদয় । 

লমুদয় শাস্ত্র পোড়ে, জান কার হয়? 

শান্্র পাঠে নাহি হয়, মালিনা মেছন। 
রুখনই শান্ত নয়ঃ মোক্ষেব কারণ ॥ 

বিদ্যা কিছু অন্তরের আধার না হরে! 
মুক্তি আর জানপথে, বিড়ম্বনা করে | 
শান্তর পোড়ে বিদ্যা শিখে, ঘোচে না বন্ধন 
নুক্তির কারণ শুধু; একমাত্র মন ॥ 


বেছে বেছে সার লও, শাস্ত্রালাপ করি ॥ 
ংস যথা ক্ষীর থায়, নীর পরিহরি ॥ 

অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তি লাভ যার । 

'্সহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার ॥ 


কাবিতাসংগ্রহ্‌। €১ 


সইজেতে সমুদয়) দৃষ্টি যেই কষে 

বদ্ধ হোলে সে কখন “্চসনা” ন1 ধরে ॥ 
হেঁটে না হৌচোট খায়, চলে যেই তেঁজে! 
সেঁকি কতু যাষ্টি ধরেও ষ্ীবুড়ী সেজে ৫ 


প্রেম আর ভক্তি হর, সর্বমূলীধার। 
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার 
ভক্তিভরে প্রভূ পর্দে, ষে সঁপেছে মন। 
সেকি আর করে কভু, শাস্ত্র আলাপন ঃ 
বিচার, বিতর্ক তার) মনে নাহি লয়। 
কোনমতে বাহ তার, গ্রাস্থ আর নয় ॥ 
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ। 
পল ফেলে ধান্য লক, কৃষক যেমন ॥ 


১৪ 


কারিতসংগ্রহণ। 


খল ও নিন্ছুক'। 
মহৎ যে হষ তাঁর, সাধুব্যবহার । 
উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার | 
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন । 
৮ন্দন সুবাস ভারে, করে বিতরণ ॥ 
কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ | 
কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ ॥ 
কাকেব কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে। 
কোকিল অখিলপ্রিয়ঃ স্বমধুর গালে ॥ 
গুণময় হইলেই, মান সব ঠাই । 
গুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই ॥ 
শারী আব শুক পাখী, অনেকেই রাখে । 
ষত্র কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে £ 
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল £ 
উপদেশে কখন কি, সাধু হয খল ৪ 
'ভাল, মন্দঃগ দোষ, গুণ, আধারেতে ধরে $ 
ভূজঙ্গ অমৃত খেয়ে» গরল উগরে ॥ 
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ ॥ 
জলধব ককিতেছে, স্থধা বরিষণ ॥ 
সজনে সুযুশ গায়” কুষশ ঢাকিয়া। 
কু্জনে কুরব করে সুরব নাশিয়া | 


ফবিতাসংগ্রই। ও 


মিশনরি | 


যধার্ঘ যে মূলধন, স্বতন্ত্র তাহার মর্শ, 
কর্ম হেতু নাহি ধায় জান] । 

নানা জাতি মানা মত, উদ্ধারের নানা পথ, 
জাতিতেদ' ধর্মাতেদ নানা ॥ 

পরমেশ কৃপামর, এক ভিন্ন ছুই নয, 
সবার উপাশ্ত হন যিনি। 

শ্বেত, পীত, কঞ্চবর্ণঠ 'নরনারী যত বর্ণ, 
সকলের ভ্রাণকর্তা তিনি | 

এই যে অখিলবিশ্ব, গ্ব'লরূপে হয় দৃশ্য, 
স্ুপ্রুকাস্থা শোভা অপরূপ ॥ 

প্রকাশিয়। অনুরাগ” বহু খণ্ডে করি ভাগ, 
স্থজিল মনুষ্য বহুরূপ॥ 

বত দেখ ছিন্ন ভি্গ তির ভিন্ন ধর্শ-চিহ 
তার সেই ইচ্ছা সমুদয় । 

ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা!» ভিন্ন বোধ ভিঙ্গ আশা) 
কিস্ত তাহে নিজে ভিন্ন নয় ॥ 

বিফল বুদ্ধির ভূল, অতএব বলি স্কুল, 

গুন ভাই মিশনরি মন । 


৪ 


ররিতাসংগ্রহ্থ। 


শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা হর্ষে” 
দ্বেষাদ্বেষে নাহি প্রয়োজন | 

আপনার মত যাহা,  শ্বজাতি স্মীপে তাহা, 
ব্যক্ত কর ঈশুখণ গেয়ে । 

বার বার এ প্রকার, শ্রমে কেন ভ্রম আর, 
হিছুদের পরকাল থেয়ে ৭ 

জুদজাতি সুনিপুণ” তারা জানে ঈশু-গুণ, 
কোরাণে যবন নাশে খেদ । 

তোমাদের বাইবেলে তোষাদেরি সুখ মেলে, 
আমাদের শিরোধাধ্য বেদ ॥ 

শান্ত্রবল বাহুবল, উপদেশ যত বল, 

যুক্তিবল সর্বা্রেষ্ঠ বটে । 

সকল জীবের ভাব, এক ভাবে আবির্ভাব, 

সেই নিত্য নিয়ন্তা নিকটে | 





কবিতাধংগ্রন্থ। ৫৫ 


বিষয়ে সুখ নাই। 


জন্মিলে মানুষ একা. সঙ্গী নাই কেহ। 
কেবল আপন প্রর্তি, আপনার গ্রহ ॥ 
এ্রকেব তাবনা মাত্র, একরূপ বলে । 
সানুষেব স্বভাবেতে, ছুই পদে চলে ॥ 
দ্বেষ-বাগশূন্ত মন, ক্ষু্ন কু নয় । 
'আপনাব সম দেখে, জীব সমুদ্য &? 
সুখেতে ভ্রমণ কবে, সন্তোষেব বনে। 
সহজে সহজ ভাব, লাত হয় মনে ॥ 
বিবাহ হইলে শেষ, ভাসে ক্লেশনীবে ॥ 
দ্বিতীয় দেহেব ভাব, পড়ে এসে শিবে ॥ 
মনে হয় সাব বোধ, অসাব সংসার । 
হিতাহিত বিবেচনা, লাহি থাকে আব ॥ 
বমণী-বঞ্জন হেতু, কামনাব ফাদ । 
সংসাব-সাগবে বাধে, বিষয়ে বাঁধ ? 
পূর্ণশনী সম শোভা, যুবতীব মুখে । 
ঘোব ক্ষুধা সুধা ভ্রমে, বিষ খায় আুখে ৪ 
€ স্্ীরুক্ধিঃ প্রলয়কধী ” শাস্ত্রে এই বলে । 
চতুষ্পদ পশু প্রায়, চাঁবি পায় চলে । 
অর্থের কারণ হয়ঃ উপার্জনে মন। 
নান! হল প্রতারণা, করে অন্বেষণ ॥ 


৬ 


কবিতা সংগ্রহ! 


বোধহীন সদা ক্ষীণ, না বুঝে বিশেষ । 
দখরুণ হুঃখের দশ, প্রাপ্ত ভয় শেষ ৪ 
জন্মিলে সন্তান হয়, অন্য প্রকরণ। 
তৃতীয় দেহের চিস্তা, উদয় তখন &ঁ 
লালন পালন হেতু, বিষম ব্যাকুল । 
অকুল চিন্তা-অর্ণবে, নাহি পায় কুল ॥ 
চতুষ্পদ নাহি থাকে, ছয় পদ হয়। 

পণ্ড ঘুচে কীট সম, হোয়ে শেষ রয় ৪' 
ভ্রমময় মায়াস্ত্রে, যুক্ত একেকালে। 
উর্ণনাভি* বদ্ধ যথাঃ আপনার জালে ॥' 
এইরূপে ক্রমৈ যতঃ বাড়ে পরিবার । 
মস্তকে ততই পড়ে” সংসারের ভার ॥' 
তখন অনেক ধনে, প্রয়োজন হয় । 
কোনরূপে নাহি রহে, কোনরূপ ভয় ॥ 
সমুদ্র লঙ্ঘন কবি” অভয় অন্তরে । 
অনাসে ভ্রমণ করেঃ দেশ দেশাস্তরে 
বনুকষ্টে যদি কিছু” উপার্জন হয় । 
নানারূপ বিড়ম্বন!, ভোগের সময় | 
রোগের প্রহারে যায়, ভোগের প্রয়াস । 
নতুব। শমন করে, জীবন বিনাশ ॥ 





 উর্ণনাভি-সমাকরুসা। 


কবিতা সংগ্রহ । ৬৭ 


ষ্দাপি জীবিত ভাই, থাকে সেই জন | 
সুখের আস্বীদ' নাহি, পায় তার মন ॥ 
পরিবার মধ্যে নর্হে” সকর্ল সমান | 
পরম্পর মনে মনে, মহ! অভিমান ॥ 
যখন যাহার মনে, ুষটি নাহি হয়। 
তখনি অমনি তার, মলিনহাদয় 1 
এইবূপে জর জর, বিষয়ের বিষে । 
বিষয়ী পুরুষ তবে, স্ত্খী হবে কিসে 2 
সম্পদ রক্ষণে বহু, বিপদ সঞ্চার | 
অতিতু্ছি, অনাবৃণ্টি, অগ্রিভয় আর ? 
চোঁর-ভয়ে, রাঁজ-ভর়ে, ভীত গ্তিক্ষণ। 
কিরূপে মানব পায়, সখের আসন ? 
বিষয় বিবাদ কত, ক্রোধের নিধান | 
দ্বেষ, হিংসা সমুদয়, হয় বলবান 
জ্আাতিদ্বন্দে অর্থনাশঃ রাজার সদনে 1 
কদাচ না দেখে মুখ, দয়ার দর্পণে ॥ 
চিরকাল রব আমি, এই ভ্রম ধরে | 
ধরণ নিকট অতি, শরণ না করে ॥ 
ংসারী জীবের এক, স্বতন্ত্র বিধান । 
আনন্দ অন্তরে তাঁর, নাহি পায় স্থান ॥ 
পরিজন কেহ হোঁলেকুঁকার্ষোেতে রত । 
তখনি লজ্জায় তার, হয় মুখ নত 


৮ 


কবিত।সংগ্াহ 7 


হইলে পুজ্রের পীড়া; কতই জঙ্তাল। 
প্রতিদিন গ্রাতে উঠে, পাচনের আল ॥ 
ওষধ পথ্যের তরে, চিন্তায় মোহিভ। 
ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ, বৈদ্যের সহিত ৪' 
মরিলে সম্তাঁন হয়ঃ পাগলের প্রায় । 
শৌকে সব বল বুদ্ধি, লোপ পেয়ে যায়'॥ 
মার়ামদে মত্ত হোয়ে, মনে শোক আনে । 
কার পুক্র, কেবা আমি, কিছু নাহি জানে । 
ত্যজিয় আহার নিত্রী, হুঃথে হরে কাল।। 
মোহকুপে মশ্ন হোয়ে, যায় পরকাল ॥ 
হে বিভো করুণাময় ! দূর কর খেদ। 
অহামাঘাজালপাশ, সব কর ছেদ! 
বিবেক, বৈরাগ্য হুই, এ ঘোর সন্কটে | 
নিযত নিযুক্ত থাক, মনের নিকটে ॥ 
দয়া। ধন্, সত্য আদি, সেনাগণ যত । 
করুক বিপক্ষদলে, সংগ্রামেতে হত ॥ 
মিথ্যা, রাগ, প্রতারণা” শক্রকুল যারা । 
থঁরতর জ্ঞান-অস্ত্রেঃ সব হবে সারা ॥ 
জগতে কেবল হয়ঃ সত্যের প্রচার । 
মিথ্যার বাতাম যেন, নাহি বহে আর & 
তবের ভৌতিক খেল1, মিছে সমুদয় । 
একমাত্র সত! তুমি। বোধ যেন হর & 


কবিতা নংগ্রন্থ। €৭ 


মি মত্য নিত্যৰপ? এই জানি সার ॥ 
শাত্মারপে বিরাজিত, জুদয়ে আমার | 
যেয়ন তেমন ভুমি, ্রিফল বিচার ॥ 
মনোময়ন্ধপে লহ, প্রণাম আমার ॥ 


82575 5 


নিশডন ঈশ্বর | 


কাতর কিন্কর আমি, তোমার সন্তান । 
আমার জনরু তুমি, স্রার প্রধান ॥ 

বার বার ডাকিতেছিঃ কোঁথ। ভগবান্‌। 
একবার, তাঁচে তুমি, নাহি দাও কাণ.॥ 
সর্কদিকে সর্ব লোকে, কত কথ! কয় 4 
শ্ববণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় কব রায়, ঘটিল ক্নি জাল! । 
জগতের পিতা হোয়ে? তুমি হোলে কালা ! 
মনে সাধ কথা! কই, নিকটে আনিয়া । 
অধীর হোলেষ ভেবে, বধির জানিয়! ॥ 
সে ভারেতে ডাকি আমি; মনে লয় ষেটা॥ 
কাণ, বুজে কান. করঃ ভাল নয় সেটা ॥ 
কার কাছে ছুঃখ আর, করিব প্রকাশ । 

কে আর শুনিবে সব মনের আর্দাস ? 
রহিল তোমার পক? কালা প্রিবাঘ।, 


ই 


কৰ্তা সংগ্রহ! 


কেবল জ্রতির দোষে, হইল শ্রমাদ | 
তির হইলে দোষ) স্থৃতি কোথা রয় ই 
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাবা নয় ॥ 


আবার ক্ষিকথ! গুনি, প্রকৃতির কাছে । 
তোমার নয়নে নাকি, দেব ধরিয়াছে ? 
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন । 
অন্ধ হোয়ে পোড়ে আছ, করিয়া শয়ন || 
চারিদিকে জাপনাব, পরিবার যারা । 
অনিবার হাহাকার, রহিতেছে সাব! ॥ 
তুমি যদি অন্ধ হোয়ে, চক্ষু বুজে রবে । 
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে? 
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন । 

স্থতের সম্ভাপ হবেঃ কে করে হরণ ॥ 
ভিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তার । 
কে আছে কাহার কাছে ধাড়াইব আর $ 
উঠ উঠ, মিছে কেন,.বলি রারে বারে। 
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে 
অন্থুভবে বুঝিলায়,.কাগা তুমি বটে । 
নতুবা কি আমাদের, ভুঃখ এত ঘটে? 
দর্শনেতে এত-যদি লন? হইত দোষ । 
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, স্তোষের কোষ ॥ 


কবিভাসংশ্রন্থ | ৬৯ 


আবার কি সর্বনাশ হোয়েছ অচল । 
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল ॥ 
হয় দৃষ্তা এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ । 
এমন পদের পতি? হারালেন পদ £ 


চলিবার শক্তি নাকি, কিছু নাই আর ? 
বিপদ হইলে তুমিঃ বিপদ আমার ॥ 
আপনিই যদ্দি তুমি, পোড়েছ বিপদে। 
ভবে আর সন্তানেরে কে রাখিবে পদে ৪ 
পদে পদে তৰ পদে, মন যদি রয়। 

আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয় ? 


গোপনেতে পদ রাখা? তোমার কি পদ । 
তা হইলে কিসে আঃ পার বল পদ ? 
পিতা হোয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ । 
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥ 
তোমার যে পদ তাহা, আমারিতো পদ | 
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ £ 
পদ-দান তয়ে বদি, না শুনিলে পদ । 
তবে কেন ৰোকে মরি, মিছে ছাড়ি পদ ॥ 
কিন্ত পিত! যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ । 

সে সময়ে পাই যেন, বিপদের পদ ॥ 


কবিত। সংগ্রহ ( 


শুনিলাম আর এক, কথা ভরঙ্কর। 
বিজে তুমি ডব-কর। কিন্তু নাই কর্‌॥ 
এই বিশ্বঃ যার করে, বিশ্ব, করে যেই । 
বিশ্বকর বিভু হোয়েঃ করহীন সেই ॥ 
যে শুনিছে, সে হাসিছে, কারে আর কৰ। 
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তর? 

বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুথাকর। 

অকর যদ্যপি তুঘি, নাহি ধর কর | 
দিবাকর নিশ্বাকর, ছুই করকর । 

নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর ৮ 
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে । 
্বতাবেই করহীন, কর নাই বটে ! 

যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কব। 

তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিক্ষর ॥ 
বুঝিতে ন! পারি পিতা, তোমার এ লীলে। 
নিফ্চর হইয়া! কেন, নিধর ন1 দিলে ? 

পাট। নিয়া, যে তুমি, দিয়াছ তৃমি নাথ। 
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত | 
তাহাতে অসার মাটি, কাটা বনময় । 
কেমনে স্ুশস্য হবে, উর্বরাতে। নয় ॥ 
কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে। 
অস্কুরিত হোলে তরু, কাটে কাম- কীশে ॥ 


৮৪ 


কবিতাসংগ্রহ্থ | ৬ 


স্বিচাব নাহি কর, হোয়ে তুমি রাজা । 
কিবপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকো হাজ। ॥ 
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় । 
প্রতি কাল, এসে কালঃ কবে কব লয় ॥ 
কোনবপে তার কাছে, নাহি চলে ফাকি । 
জম| জমি কড়া কমি, নাহি বাখে বাকি ॥ 
কবি বা কি, তার বাকি, বাধি কোন্‌ ভাবে । 
আথিব নিমিষে ধোন্টে বেধে নিষে যাবে ॥ 
পাইরা তোমাৰ ভূমি, এই ভোগ তাব ! 

না চলে। সুখেব যোগ; কন্মভোগ সাব ॥ 
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই বাব। 
দেখি শেষ কপালেভে, কি ভয আমাব ॥ 
পোচেছি তোমাৰ হাতে, তুমি হও পব। 
মনে ঠিক জানিষাছি, তুমি নও পৰ & 
দধাকব দয়া কব, পাতিষাছি কৰ। 

কব পাত একবাব, আমি দিই কব ॥ 

না কব উপুডহস্ত, গুটাইয! বাকো। 
পেতে কবঃ পেতে কব, কিছু কাল থাকো ॥ 
আমায় দিধাছ কব, কব তাব লও 

কবে লিখি তব গুণ অনুকূল হও । 

প্রেম তৃলিঃ তুলি তাহে, ভক্তি বঙ্গ দিযা | 
হৃ্দপটে তব রূপ বাখিব লাখয়। ॥ 


৬৪ 


কবিতসতগ্রহ । 


যনোমর কপ ধবি, দবশন দেহ। 

তুলি ধবি চিত্র করি, পূর্ণ কৰি দেহ 
মনে, হাতে, যাতে পাবিঃ তোমার বিভা 
অস্তব বাহিৰে আমি, কবিব প্রকাশ ॥ 


শুনিলাম অপবূপ, নাক নাই তব। 
সুবাস কুবাস নাহি, হষ অনুভব ॥ 
গন্ধবন্থে, গন্ধ বহেঃ কাছে অহ্বহ | 
তুমি ভার গন্ধভান, কিছু নাহি লহু | 


তোমা শবীন নাকি, এমনি অবশ । 
নিবন্তব কবাঘাত, কবিছে অবস ॥ 
অবশেব দণ্ড থা, অবস ভইবা | 

বামুখ বাতনা সদা? বোবেছ সহিবা | 

দবী পূবিঃ বজু বাবি, কবিছে প্রহ্াব | 
শিশিব নিঘত মানে নিশিব নীভাল | 
সহজে কোমলকাব* সধ স্মুদব | 

এ সকল যাতনাধ, যাতনা না ভন ॥ 

পলম মঙ্গলমনগ ভুমি নিছে শিব! 

শিবের অশন শুনে, কাদে বত জীব ॥ 
খেলিবা! ভবেব থেলা, তুমি হোলে কাড়ি । 
দেখিয়॥ তোমাৰ নাট হাসি আবকাদি। 


কবিতানংগ্রহ | ৬৫ 


অভিধান, অভিধান, রাখিয়াছে মুখ । 
কিন্ত একি অসম্ভবঃ নাহি তব মুখ ॥ 
মুখ হোরে মুখ নাই, বিমুখ হোয়েছ। 
মুক হোয়ে একেবারে, নীরব রোয়েছ ॥ 
অজ গজ চাবিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা । 
নাহি বুঝি মাথামুণ্ডঃ কি বোলেছে তাবা 
শব সব মুখ বোলে, ডাকে কোন্‌ গুণে । 
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই গুনে ॥ 
কহিতে ন। পাব কা. কি রাখিব নাম । 
তুমি হে, আমার বাবা, “ হাবা আল্মারাম ” ॥ 
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন। 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন £ 
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় । 
ইসেরার ঘাড়, নেড়ে, সায় দিও তায় | 
তুমিতো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ । 
এই ভিক্ষে দীন স্থুতে, হওনা বিমুখ ॥ 
চরমে পরম পদ, যদি ধাই ভূলে । 
সে সময়ে একবার ॥ চেও মুখ তুলে ॥ 
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার | 
আমি হে ঈশ্বর গুণ্ত, কুমার তোমার ॥ 
গুপ্ত হোয়ে, গুপ্ত হুতেঃ ছল কেন কর ১ 
ঘগ্ত কাম ব্যক্ত করি, গুপ্ত ভাব হর! 


কবিতীপসং গ্রাই। 


পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি ধোরেছি ॥ 
জগ্মভূমি জননীর, কোলেতে বোসেছি ॥ 
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু ন্য়। 
তবে কেন, গুগ্ুভবে, ভাঝ গুপ্ত রয় £ 
গুপ্তভাকে চিন্রগুপ্ন” চিত্র করি যবে। 

গুপ্ত স্থতে' গুপ্ত করি, গুপ্বগৃত্হ লবে ॥ 
আছি গুপুঃ পরিশেষ গুপ্র হব ভবে । 
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা! রকে ? 
গুপ্ত ভোষে যখন, মুদিব, আমি আখি'। 
তখন এ গুপ্ত স্থুতেঃ কিসে দির ফাকি £ 
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ভ্রীমভাগবত । 
প্রথম কুন্থা । 
গথমাধ্যায়। 


মঙ্গলাচরণ । 

'প্রবাশিত পরিদৃশ্তঃ বিশ্ব ঈরাচর » 

সমভাবে সদা কাল, সঞ্ধনুগোচর ॥ 

অই জগতের, “স্কট, দক্টিতি", আর দক্ষয়া 
নিকপিউ নিরমিউ» যাহ ছোতে হয 


কদ্িতাসংগ্রহ। ৬ 


স্ছজিত পদার্থ সবে, “তিনি” বর্তমান ) 
সং-রূপে হয় তাই, সম্ভার প্রমাণ | 
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিশাস ! 
“অসৎ জগৎ" কভু হোতো? না প্রকাশ ॥ 
“অবস্ততে” নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার! 
কেমনে করিব তার. সম্ভার স্বীকার £ 
“বন্ধ্যার সন্তান” আর «আকাশের ফুল? ॥ 
কেবল অলীক মাত্র, নাহি তার মুল ॥ 

জগতের জন্মাদির, হেতুমাত্র ধিনি | 

« সিদ্বজ্ঞান” প্বতঃ “সত্য,১ “সর্বগত" তিনি ॥ 
তিনিই “সর্ধবস্বধন””, সর্বমূলাধার | 
“নিরাধার 'পনিরগ্তন” «“নিত)৮ «নির্বিকাব” | 
বিমোহিত যে “বেদে” বিবিধ বুধগণ । 

যে “বেদের” মহিমা না, হয় নিজপণ ॥ 
“আদি কবি” “বিধাতার” হৃদয় আকাশে । 
বাহার করুণাবলে, সে “বেদ"” প্রকাশে ॥ 

* তেজ” “জল”? “কাচ?” এই তিনে পবস্পরে 
*অসত্যে”” সত্যের ভান, যে প্রকার ধরে ॥ 
“বিকার বিশিষ্ট বোধে'” প্জলভ্রম” হয় । 
বাস্তবিক “অসত্য” সে, “সত্য” নয় নব ॥ 
'প্রিগুণের”” সৃষ্টি হেড, সেরূপ প্রকার ॥ 
*দিহ্যকপে? বোধ হক অখিল সংদার ॥ 


৬৮ কবিতাসং গ্রছ ! 


ফলন “অলীক” এইট? মিথ্য1 সমুদয় | 
একমাত্র “তিনি” বিনা, “ত্য? কিছু নর ॥ 
“যিনি” হন, আপনার প্রভাবে প্রচাব | 
“যাতে” নাই) কোনোরূপ, উপাধি সঞ্থাব ॥ 
সেই ণসত্য” *স্বজপ”' বিকার নাই “ধাবা? | 
“পরম পুকষ”' তিনি, ধ্যান করি “ভাব? ॥৯ 


সঃ 








( গ্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।) 


* কবি ভাগবতেব প্রথম শ্রোকের টীকাব মন্মানুবাদ 
কবিধাছেন। প্রথম শ্লোকটী এই ৪-- র 
জন্মাদান্ত বতোহন্বয়াদিভবশ্চার্থেবভিজ্ঞঃ স্বর উ 
তেনে ব্র্ধহদা ঘ আদিকবধে মুহ্যন্তি বৎ হুলযঃ 1 
তেজোবরিমুদাং যথা বিনিময়ে ঘত্র তিিবার্গমুধা 
ধায় স্বেন সদা নিরস্তকুহুকং সত্যং পবং ধীমহি ॥ 
অতি ধাহুল্যতয়ে টাক। দেওয়া গেল না। 


দ্বিতীয় খণ্ড | 


১০০০, ০০৬০১৩০০ 


সাঁম।জিক ও ব্যঙ্গ।তুক। 


রঃ পর্ণ 

ইংরাজী নববর্ষ। 
টার ছিল বাণ ধবি দীপ্তি গেল তা। 
বিনিমতব ভঘ 551১ পেছন সঞ্চার ॥ % 
এই আঅবনাব কবি, কত ভিভাভিত | 
এপাম্ন একানে ছিল সবার নিত ॥ 
নিব্লম বাধন দেক, ধবিব বিক্রম । 
বিলিন শকে আসি কবিল আশ্রম ॥ 
খ্রাষ্টমনে নববর্ষ অতি মনোতক | 
প্রেমানন্দে পর্পির্ণত যত শ্বেত নব ॥ 


স্পা পপি সস লাপপীিপপিপশীপাপপসপাশা পাশাপাশি শিস পিপিপি শা সাক 


* চাদ ১ বাণ ৫/ পক্ষ ২1 ১৮৫১ সালের পব ১৪৫২ 
পালেদ নববর্ষ! 


৭০ 


কবিত।সং গ্রহ । 


চারু পরিচ্ছদযুত্ত, রম্য কলেবর । 

নানা ড্রব্যে সুশোভিত, অক্টালিকা ঘর ॥ 
মানমদে বিবি সব, হইলেন্‌ ফ্রেস। 
ফেদরের ফোলোবিস্‌, ফুটিকাট। ডেেস্‌॥ 
শ্বেতপদে শিলিপর, শোভা তায় মাথা! 
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা? | 
চিকন্‌ চিরুণি চারু চিকৃবেব জালে । 
ফুলের ফোহাঁবা আসি, পড়িতেছে গালে ॥ 
বিভালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে 
আহা তায় বোক্স বোজ, কত বোঁজ ফুটে ॥ 
স্্প্রকাশ্ত কিবা আন্ত, মৃদ্বুহস্তভবা । 
অধবে অমুত সুধা, প্রেমক্ষুপাহবা ॥ 
গোলাবেব দলে বিবি, গভিবাছে চিক! 
অনঙ্গ ভ্রমবরূপে, মাগে তথ! ভিক্‌ ॥ 
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মবি। 
বিবিণ উড়িছে কঃ ফব্‌ ফর কবি & 

ঢল ঢল টল টল, বাক! ভাব ধোবে। 
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে ॥ 
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব, ধগ্ তুই মাচি। 

তোব মত গুটি ছুই, পাখা পেলে বীচি ॥ 
স্থাণ ভাল শুভ্রকান্তি, দম্পতী ভেবিয়া। 
ভন্‌ ভন্‌ ডাক ছাড়িঃ বদন ঘেরিয়! ॥ 


কবিতা পংগ্র্থ 1 ৭১ 


স্টড়ে গিয়া ফু'ড়ে বসি, বগির উপরে ॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥ 
থানার টেবিলে বসি, করি খুব. তুল। 

এঁটো করা সেরিরঃ গেলাসে দিই ছল | 

কথনে! গাউনে বসি, কতু বস মুখে । 

মান্ধে মাজে তিজে গায়; পাখা নাড়ী স্থথে ॥ 

নববর্ষ মহাহ্র্য, ইংরাজটোলায়। 

দেখে আসি ওরে মন্? আয় আয় আয | 
শিবের কলাসধাম, আছে কত দূর ॥ 
কোথায় অমরাবৃতী, কোথ! স্বর্থপুর ॥ 
স্বাহেরের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা । 
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা ॥ 
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে । 
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥ 
কট. কট্‌ কটাকট, টক্‌ টক টকৃ। 

ঠুনো ঠুনো ঠুন্‌ ঠুন্‌, টক. টক ঢক.॥ 
চুপু চুপু চুপ চুপ, উপ, চপ, চপ, । 

সুপ স্পুস্থপ স্থপঙ সপ. দপ. সপ & 
ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ ঠক ফস্‌ ফস্‌ ফল । 

কস্‌ কদ্‌ টস্‌ টদ্‌ঃ ঘস্‌ ঘস্‌ ঘস্‌॥ 

হিপ হিপ হোরে হোরেঃ ডাকে হোল ক্লাস। 
ভিয়ার ম্যাভাম, ইউ, টেক দিদ নাস ॥ 
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কবিতা সংগ্রহ । 


সুখের সথের থানা, হোলে সমাধান । 
তার! রার। রারা রারা, স্থমধুব গান ॥ 
গুড়, গুড গুষ গুমঃ লাফে লাফে তাল। 
তার। রার। রার! রারা, লাল| লালা লাল ॥ 
আর লোভ চল যাই, হোটেলের সপে। 
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজ। চপে ॥ 
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক। 

বত পাব কোসে খাও, টেক টেকটেক ॥ 
সেরি চেরি বীর ব্রা্ডি, ওই দেখ ভর! 
একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা ॥ 
করি ডিম আলুফিস, ডিমপোরা কাছে। 
পেট পুরে খাও লোভ, যত সাদ আছে ॥ 
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে । 
ঠেস মেরে বসে। গিয়া, বিবিদের থেসে ॥ 
রাঙামুখ দ্বেখে বাবাঃ টেনে লও হ্যাম। 
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যান ড্যাম । 
পিড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম | 
দিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম £ 
সাড়ীপরা এলোচুল* আমাদের মেম। 
বেলাক নেটিৰ লেডিঃ শেম শেম শেম ! 
নিন্দ,রের বিন্দু সহ, কপালেতে উদ্ষি। 
নসী, অশী, ক্ষেমীঃ বামী, রামী, শামী ওদ্ধি 


কবিতা সংগ্রহ | গ৩ 


গ্রে থেকে চিরকাল, পায় মহিন | 
কথনে। দেখে ন1 পর পুরুষের মুখ! 
এইবূপে হিন্মুরামা, শুদ্ধাচার রেখে । 
না পায় জুম্ের আলো, অন্ধকারে থেকে ॥ 
কোথায় নেটির লেডি; বলি গুন সবে। 
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে ? 
ধন্যরে বোতলবাসি, ধন লাল জল। 
ধন্য ধন্য রিলাতের, সভ্যতার বল ॥ 
দিশি কৃষ্ণ যানিনেকে1১ খয়িরুষ্জ জয় । 
মেরিদাত। ম্নেরিসুত, বেরিগুড রয় ॥ 
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে। 
ধর্মীধন্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে ॥ 
য| থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব । 
ডুবিয়া ভরের টবে, চ্যাপেলেতে যাব ॥ 
কাটা ছুরি কাঁজ নাই, কেটে যাবে বাবা । 
দুই হাতে পেট ভোরে, খাব থাবা থাব! ॥। 
পাতরে খাবনা ভাত, গোটুহেল কালো। 
হোটেলে ট্োটেল নাশ; সে বরণ ভালো ॥ 
পুরিবে সকল আঁশ? ভেবোনারে লোভ | 
এখনি সাহেব সেজে, রাখিব ন1 ক্ষোভ |% 


* এই কবিতার এবং পরবভাাী কবিতার অনেকগুলি পদ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


পৌষ-পার্বণ। 


জখেয শিশির কাল; সুখে পুর্ণ ধরা। 
এত ভঙ্গ বকদেশ তবু রঙ্গতরা |! 
ধনুর শুনুর শেষ, মকরের যোগ । 
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহ1 সুখ ভোঁগ।। 
মকর সংস্তান্তি স্নানে, জন্মে মহাঁফল। 
মকর মিতিন সই, চল. চলচল. || 
সারানিশি জাগিয়াঁছি, দেখ পব বাসি । | 
গঙ্গাজলে গঙ্জাজল, অঙ্গ ধুয়ে আনি ।। 
অভি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসী! 
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী || 
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেল । 
রাঁধাবাড় হবে সব আমি নেয়ে এলে ॥ 
ঘোর আঁক বাজে শাঁক, যত সব রাম! । 
কুটিছে তগু,ল সুখে, করি ধামা ধাম 1 
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোকা আখ্যা আৰ । 
দেয়েদেয় নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার ॥ 
ভূক তাক্‌ মন্ধন্ত্ত্, কতরূপ খ্যাল্‌। 
পাদাড়ে ফুলিচে শাল, শ্তাল, শ্তাল, শ্তাল,1 
থোলায় পিটুলি দেন, ছোয়ে অতি গুচি। 
ছযাক ছ্যাক শব্ধ হয়ঃ ঢাকা দেন মুচি |1 
উচ্নে ছাউনি রুরি, বাউনি বাঁধিয়]। 
চাউনি বর্তার পানে, র্লাছনি কাঁদিয়া ॥ 
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চেঁতে দেখ সংসারেতে; কতগুলি ছেলে। 
বল দেখি কি হইবে, নয় রেখ চেলে ? 
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি, কুটিলার্ম টেঁকি। 
কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে ঢেঁকি । 
আড় করি পাঁর.দিতে, সিকি গেল গড়ে । 
লেখা কবি নাহি হয়, আছ পোয়া গড়ে ॥ 
হাই কোরে বাখিলাম; অর্ধজাগ কেটে | 
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে ॥ 
ষোলাগুড় তোলা ছিল, শিফেব উপবে । 
ভোলা ভোলা খেতে দিষা ধবাইল খবে ॥ 
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মন | 
বাড়ীর লোকেব তাহে, নছে এক মণ | 
খুকমনে খায় যদি, আদ মণেনাবি। 
গ্রকমনে না খাইলে, দশ মণে হাবি ॥ 
ভার্গ'মণে পুবোঁষণ, মন যদি খোলে। 
পূবোমণে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে ॥ 
তুমি ভাব ঘবে আছে, কত মণ তোলা । 
জাননা কি ঘবে আছেঃ কত মন ভোলা? 
কাবে বা কহিব আর; বোঝা হলো দায়। 
খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে বাখা যায় £ 
বিষম ছুবস্ত ওটা? মেজোবোব বাটি! । 
কোনমতে শুনেনাঁকে।, স্টোড়! বড় ঠা! ॥ 


কবিতা সংগ্র্থ। 


না) দিলে, ধমক দেয়, ছুই চক্ষু রেলে 
ঘটি বাটি হাতি কুঁড়ি, সব ফাঠলে ভেঙে ? 
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই হাই । 
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাঁই ॥ 
অদৃষ্টের দোষ সব; দিছে দেই গালি। 
চর্ব্ধণে উঠিয়! গেল, পার্বপের চলি ॥ 
আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে। 
বুকিতে না পারি তুমি, চল কোন্‌ চেলে ॥ 
ও বাড়ীর মেয়েদেখ? বলিয়াছি থেতে। 
নূতন জামাই আঁজ, আজিবেন বেতে ॥ 
তোমার কি ঘব পানে, কিছু নাই টান। 
হাবধাতেব হাতে যাঁয়, অভাগীর প্রাণ ॥ 

কি বপিব বাপ, মাষ, কেন দিলে বিয়ে । 
এক দিন সু নাই, ঘবকনা নিয়ে | 

কোন দিন না কবিলে, সংসাবেব ক্রিয়ে । 
দিবেনিশি ফেবো শুধু, গৌপে তেল দিয়ে ॥ 
সবে মাত্র ছুই গাছা, খাঁড়, ছিল ভাঁতে। 
তাহাও দিরাছি বাধা, মেগ্নেটিব ভাতে | 
হাদে সুদে কেড়ে গেল, কে করে খালাস ও 
কাচিকাব সাধ নাই, মলেই থাঁলাস ॥ 
রান্িদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্য। খেয়ে । 
এত জালা সন্থ করি, আমি যাই যেকে। 


কবিতা সংগ্রহ | 


এইরূপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মনোহব | 
গিন্সিব কাড়নী হন, কর্তার উপর | 
মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুষ । 
গল়াগন্ধি ছড়াছড়ি, রন্ধনেব ধূম ॥ 
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাধে ! 
ডাল ঝোল মাচ ভাতঃ রাশি বাশি বাধে 
কত তাব কাচ থাকে, কত যায় পুড়ে। 
সাধে রাধে পরমাঙ্গ নলেনের গুড়ে 1 
বধূর রন্ধনে যদ্দিঃ যায় তাহা একে । 
শ্বাশুড়ী ননদ কত, কথ! কয় ধেকে ॥ 
হ্যালো বট, কি করিলি, দেখে মন চটে । 
এই রাকা শিথেছিস, মায়েব নিকটে £ 
প্রাতজন্ম ভাত বিনা যদি মরি ছুথে। 
তথাচ এমন বান্না, নাহি দিই মুখে ॥ 

বধৃব মধুর থনিঃ মুখ শতদল । 

সলিলে ভানিয়! যায়, চক্ষু ছল ছল | 

আহ] তার হাহাকার, বুঝিবার নয়। 
ফ্ুটিতে না পারে কিছু, নে মনে রয় 1 
ভাগ্যফলে রান] সব, ভাল হয় ধার। 
ঠ্য।কারেতে মাটিতে প1, নাহি গড়ে ভার ॥ 
হাসি হাসি মুখ থানি, অপরূপ আড় । 
বেঁকে বেঁকে যান গিশীঃ দিয়ে নথ নাড়া ॥ 


কবিতানং গ্রন্থ । 


ই্যাগা দিদী এই শাক, রাধিয়াছি রেতে। 
মাথা খাও সত্তি বল, ভাল লাগে খেতে ॥ 
দিব্ব দ্রিন কেন বোন, হেন কথা কোয়ে ? 
ষাট. ষট, বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হোষে ॥ 
পুরুষেবা ভাল সব, বলিয়াছে থেয়ে। 
ভাল বান রেখেছিস.ধন্ত তুই মেয়ে ॥ 
এইবপ ধূনধাম, প্রতি ঘবে ঘবে। 
নান] মত অনুষ্ঠান, আহাবেক তবে ॥ 
তাজা তাজ! ভাজাগ্চুলি, ভেজে ভেজে তোলে 
সাবি সারি হাড়ি হাড়ি কাড়ি কবে কোলে ॥ 
কেহ বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গেলে। 
নক পৃ 
আলু তিল গুড় ক্ষীব, নাকিকেল আব । 
গভিতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা । 
হাঁয় হাষ দেশাচার, ধন্য তোব খেলা ॥ 
কামিনী যামিনীযোগে, ধনের ঘরে ! 
স্থামির খাবার দ্রব্য, আয়োজন করে ॥ 
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাধ আছে। 
খেঁসে ঘেসে বসে গিয়া, আসনের কাছে ॥ 
মাথ। খাও, খাঁও বলি, পাতে দেয় পিটে। 
না খাইলে বাকামুখে, পিটে দেয় পিটে ॥ 


কৰিতাসংগ্রহ ৷ 


আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির লাগি। 
চুকুলি গড়িয়া! হন্‌, চুকুলির ভাগী॥& 

প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জাল! । 
বিষমাখ! বাক্যবাণে? কাণ হলো কালা 1 
মেলো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়। 
কুমারের পৌনে যেন পোড়ে পোড়ে পোড় ॥ 
মনোছুথে প্রাতে আজ, কুটি নাই থোড়। 
এখনো বয়েছে তাই, কোন্দলের তোড় ॥ 
শ্বাশুড়ী আলাদ1 রেখে, ছাই তিন হাড়ী। 
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্তাটির বাড়ী ॥ 
ঠাকুর্বিব ছেলে গুলে1১ খায় ঠেসে ঠেসে । 
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে ॥ 
মরি মরি ষাট. বাট ৬ কেঁদেছিল রেতে । 
বছা মোর ০পটপুরে, নাহি পায় খেতে ॥ 
শক্তিভক্তিপরারণ; হন যেই নর ।. 

তখনি এসব বাক্যে, ভেস্তে দেন ঘর ॥ 
উপাদেয় দ্রব্য সব, গড়িয়াছে চেলে। 

সদ্য হয় কশ্ম শেষ গোটা ছুই থেলে ॥ 
কামিনী-কুহকে পড়ি, খায় যেই ভাবা । 
নিজে সেই হাব! নয়ঃ হাব তার বাব! ॥ 
বুকে পিটে গুড়পিটে, গুড় পিটে গড়ে । 
হিছুর দেবত1 সম, ঠাট. তার ধাড়ে॥ 


কৰবিতসং গছ । 


ভিতবে পুরিনা ছাই, আলু দেয় ঢাকা। 

চে ড় সং 
লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোট । 
পিটে গুলি পেটে যেনঃ ছিটে গুলি ফোটে ॥ 
পায়েসে পিটুলি দিয়া, কবিযাছে চুলি। 
গৃহিণীর অনুরাগে, শুদ্ধ তাই চুষি ॥ 
যুবে। সব নুবে! প্রায়? থুবে! নাহি নড়ে | 
কাছে বোসে থায় কোসে, বোসে নাহি পড়ে। 
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রামঃ ধন্য সব লোক । 
কাহনের হিসাবেতে, আহাবেব ঝৌক ॥ 
প্রবামী পুকষ যত, পোষড়াব রবে । 
ছুট নিঘ। ছুটাছুটি, বাড়ী এসে সবে ॥ 
সহবেব কেন! দ্রব্য, বেড়ে যান জ্বাক। 
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, মেযেদেব ডাক ॥ 
কর্তাদের গালগল্পঃ গুড়,ক টানিব। 
কাটালের গু“ভি প্রাষ, ভুঁড়ি এলাইবা ॥ 
ছুই পার্খে পবিজন, মধ্যে বুড়া বোনে । 
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে? পিটে খান কোলে 
তরুণী রমণী যত, একক্র হইষ1 | 
তামাস। কবিছে সুখে, জামাই লইয়া [ 
আহারের দ্রব্য লয়ে, কৌশল কৌতুক । 
মাজে মালে হাস্তববে) সুখের যৌঠুক | 


ইন্স মিশনরি ॥ 


উজক্ ছিংআক বটে, তারে কিবা ভয় £ 
মণি মন্ত্র মহৌষধ, প্রতীকার হয় ॥ 
মিশনরি রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে 
একেবারে বিষর্দাতে, সেরে ফ্যালে তারে ॥ 
ব্যাপ্র-ভয়ে ব্যগ্র হই, যদি পায় বাগে। 
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি; ভয় করি বাঁঘে ? 
হেদে! বনে* কেদে ৰাঘ, রাঙ্গামুখ যার । 
বাঁপ্‌ বাপ্‌ বুক ফাটে, নাম শুনে তার | 
বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে। 
ধবিয়া ধর্মের গলা, নখে ফ্যালে চিরে ॥ 
ছেলে কালে ছেলেধরা, শুনিয়াছি কাণে। 
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে ॥ 
কহিতে মনের খেদ, বুক ফেটে যায়| 
মিশনবি ছেলেধরা, ছেলে ধয়ে খায় ॥ 
মাতৃমুখে জুন কথা, আছি অবগত । 





* হেডুয়া পু্করিশ্রীর পাশ্বস্থ, এই অর্থ। 


৮২ 


কবিতা সহ গ্রহ । 


এই বুঝি সেই ভুজু, রাঙ্গামুখ যর্ত 
চুপ চুপ ছেলে সব, হও সাবধান । 
কাণকাটা * * * কেটেনেবেকাপ॥ 
ঘুমাও ঘুমাও বাপ, থাক শান্ত ভাবে। 
বাট। ভবে পান দেব, গালভবে খাবে ॥ 
চিনি দিব ক্ষীর দিব, দিব গুড়পিটে | 
বাপধন বাছ! মোর, ছেড়নারে ভিটে & 
কি জানি কি ঘটে পাছে, বুদ্ধি তোৰ কাচা 
ওখানে জুজুব তঘ যেওনাবে বাছা ৫ 
মুর্খ হযে ঘবে থাঁক, ধর্্মপথ ধবে। 
কাজ নাই ইস্কুলেতেঃ লেখা পড়া কবে ॥ 
হ্যাদেহে ছেলেৰ বাপ, মন্দ বড কাল । 
আপন আপন ছেলেঃ সামাল সামাল ॥ 
মি গাষী শুভ্রাকাব, মিশনবি যত। 
আমাদেব পক্ষে ভাবা দযা-ধর্দ্হত ॥ 
পিতার সুখেব নিধি, তনয় রতন । 
কিছু নাহি বুঝে তাব, মনেব মতন £ 
শূন্য কবি জননীব, হৃদরভাগ্ডাব। 
হবণ করিয়া লব? লাধের কুমাব ॥ 
বাকোোেব কুহক যোগে, ঈশুমন্্ ছেড়ে। 
যুবতীব বুক চিবে পতি লয় কেড়ে ॥ 
ফামিনীব কৌঁলশুন্য ক্ষুণ্ন মন তাব। 


ফবিত সংগ্রহ । ৮৩ 


& খেদ কহিব কারে হাঁয় হায় হায়? 
বিদ।াদান ছল করি, মিঞশনরি ডব+ 
পাঁতিয়াছে ভাল এক, বিধঙ্ছের টব ॥ 
মধুর বচন ঝাক্কে, জানাইয়! লব্‌। 
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব$ 
শিশু সবে ত্রাণকর্তা, জান করে ডবে। 
বিপরীত লবে পো্কে, ডুব দেয় টবে 


১. 


পাটা ।* 
ঘসভর] রসময়ঃ রসের ছাগল | 
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল ॥ 


দ্বর্ণকু কী রত্বগর্ভাঃ জননী তোমার । 
উদ্বরে তোমায় ধরে, ধন্য গুণ তার 





* কবি ভ্রমণকালে আহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া, 
পরে একটা পট পাইয়া, তৃপ্তির সছিত ভোজন পূর্বক এই 
প্রপয়ন করিমণছিলেন। 


কবিতাসংগ্রহ। 


তুমি যাঁর পেটে যাও, সেই পুণ্যবান । 

সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান | 
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম লিয়?। 
বচালে দক্ষের প্রা, নিজ মুণ্ড দিয় ॥ 
টাদমুখে টাপদাড়ি, গালে নাই গোৌপ। 

শৃঙ্গ খাঁড়। ছাড়) ছাড়া, ৪লোমে লোমে থোপ ॥ 
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা | 
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্রঃ কথ! কয় বোবা । 
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা। 
দিবানিশি পোড়ে থাকি, ধোবে তোর গলা ॥ 
চারি পায়ে ছাদ দিয়, তুলে রাখি বুকে। 
হাতে হাতে স্বর্গ পাইঃ বোকা গন্ধ হকে ॥ 
গুধু যায় পেট ভোরে, গঁটারাম দাদা। 
ভোজনের কালে যদিঃ কাছে থাকো বাধা ॥ 
শাদা কালো কটারপঃ বলিহারি গুণে। 
সাত পাঁত ভাত মারি, ভ্যা তা রব শুনে? 
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ | 

তোমার গ্রপাদে যায়, সকল বিষাদ ॥ 

জ্বাল দিতে কাল যায়ঃ লাল পড়ে গালে। 
কান কামই হয়, বাউনার কালে & 

ইচ্ছা! করে কাচ। খাই, সমুদয় লোয়ে । 
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে ছোয়ে | 


কবিতা সংগ্রহথ। 


মজাদীত1 অজা তোর কি লিখিব যশ ? 
বত চুষি তত খুসি হাড়ে হাড়ে রস॥ 
গিলে গিলে ঝোল খায় আম্বাদনহত। 
তাদের জীবন বৃথ। ঈতপড়া যত ॥ 
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা । 
মোরে যেন ছাগী-গর্তে জন্ম লয় তারা ॥ 
দেখিয়া! ছাঁগের গুণ কোরে অভিমান । 
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান ॥ 

তথাচ ষবন হিন্দু করে অপমান । 
ইংবাঁজে কেবল তীঁব রাখিম্নাছে মান ॥ 
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধবে হাম্‌। 
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্‌ ভ্যাম্‌ ড্যাম্‌ ॥ 
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লোয়ে। 
লুকায়ে আছেন জলে কর্ম মীন হোয়ে ॥ 
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তাবে কেব! যাচে ? 
মাচে কিছু আছে মান বাঙ্গালির কাছে॥ 
কিন্তু মাচ পাটাব নিকটে কোথা রয়? 
দাসদাস তন্ত দাস তস্য দাস নয়॥ 

এক ঢই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়। 
পাচেরে করিলে হাতে রিপু বিপু নয় 
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই 'অতি পরিপাটি । 
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ॥ 


৮৬ 


কবিতাসংগ্রস্থ । 


পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি। 
ঝোলমাখা মাস নিয়! চাটি কোরে চাটি | 
টুকি টাকি টুক্‌ টুক্‌ মুখে দিই মেটে। 

যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥ 
ঝোঁলের সহিন্ত দ্রিলে গোটা! গোটা আলু। 
লক লক লোলে! লোলে! জিব হয় লালু ॥ 
সাবাস্‌ সাবস্‌ রে দাবাসী তোরে অজ1| 
ত্রিভুবনে তোর কাছে নিছু নাই মজা ॥ 
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে। 
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস থেয়ে ॥ 
মহতের কার্য কব গরিবান1 চেলে। 

না জানি কি হোতে! আরে স্বৃত ক্ষীর খেলে ॥ 
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী। 
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাড়ে মা ভবানী ॥ 
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে । 
কসাই অনেক ভাল গৌসায়ের চেয়ে ॥ 
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিত1। 
ছাগ-মাঁংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥ 
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লোয়ে। 
খান দেবী পিতৃ-মাতা বিশ্বমাতা হোয়ে ॥ 
দক্দযজ্ে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হোয়ে। 
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রোয়ে ॥ 
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প্রতি কোপে যত পাটা বলিদান করে । 
দেবী-বরে জন্মে তাবা * * বো? 
এক জন্মে মাংস দিয়া আব জন্মে খায়। 
কলীব প্েবল হোঁকরে কালী-গুণ গায় ॥ 
প্রণমামি * * তোমার চরণে । 
পেটভোরে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে ॥ 
প্রণমাষি স্বখদাতী ছাগপ্রসবিনী । 
অদ্যাবধি না হইব কন্াব জননী ॥ 
প্রণমামি কলীঘাট যথ! মাত। কালী । 
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যাব! ডালি ॥ 
ধন্ ধন্য কর্ম্মকাব ধন্ত তুমি খাড়া । 
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া ॥ 
এমন স্থখের ছাগে করে যেই দ্বেষ। 
তাড়াইব তাবে আমি ছাড়াইব দেশ ॥ 
বাছিয়। পাঁটাব হাভ গেঁথে তার মালা । 
বানাইব কুঁডাজালি দিক! ছাগ-ছাল। ॥ 
নামাবলী বহির্বাস নিপা করতলে। 
ভালকোবে ছোপাইৰ কুধিবেব জলে ॥ 
সাজাইব গোড়াগপে দিয়! রক্ত-ছাব। 
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশু-ভাব ॥ 
ফেব যদি করে ছ্বেষ হোয়ে প্রতিবাদী । 
ঘুচাব গৌঁড়ামি বোগ দিয়! ছাগনাদী ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


অনুমতি কর ছাগ উদরেতে পিয়া । 
অস্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া ॥ 
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্গ-হরি | 
পাটামীল খেতে খেতে বিছানায় মরি ॥ 
তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর। 
নিতাস্ত কৃতীস্ত হয় পদ্াানত তাঁর | 

হায় একি অপরূপ বিধাতার খেলা । 
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা ॥ 
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি । 
শ্রীরাধ। শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি ॥ 
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়! হুষ্মরেখা। 
দেবমূষ্তি অবয়ব সব যায় লেখা ॥ 
নানারপ যষ্থ হয় ছাগলের ছালে। 
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগুণ বাজে তালে তালে ॥ 
ঢাক কাড়া নহবৎ মুদঙ্গ মাদোল। 
তবল! অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল ॥ 
এক চরমে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল। 
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্গার সম্বল ॥ 
কোগ্মীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে । 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকরে খঞ্জনী বাজিয়ে ॥ 
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে । 


আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে ॥ 


কবিতাদংগ্রহ ॥ ৮৯ 


ছাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধোরে ছুটা ঠ্যাং। 
সে সময়ে বাদা করে ছ্যাড্যাং ছ্যাভ্যাং ॥ 
এমন পাটার নাম যে রেখেছে বোক1। 
নিজে সেই বোকা নয় ঝাঁড়বংশ বোক1 ॥ 
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে । 
রচিলাম ছাগ-গুণ থা পাধ্যমতে ॥ 
প্রতিদ্দিন পরাতে উঠি কোরে শুদ্ধ মন। 
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যেজন ॥ 
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাট! পাঁট। বোলে । 
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চোলে ॥ 


বাব্‌ চণ্ডীচরণ দিংহের খুউৎন্মানুরক্তি। 


যেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি । 
সেখানেই মিশনরি, বলবাঁন অতি ॥ 

পাতিয়! কুহকী ফাদ, ফেলিয়াছে পেড়ে । 
এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে ? 
গাচপাকা মর্তমান, বর্তমান চোকে। 

বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে ? 
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তুমি ত সুবোধ চণ্ডী, বৈষ্কবের ছের্লে। 
কোথা যাও মনোহর, মালসাভোগ ফেলে ? 
হিন্দু হয়ে কেন চলঃ সাহেবের চেলে ? 
উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ রেলে ॥ 
ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বৃদ্ধি কর কায়া। 
বিধর্দভোবার জল, খেয়োন। হে ভায়া ॥ 
যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয় । 
আয় ভাই ঘরে আঁয়, কিছু নাই ভয় ॥ 
কত কারখানা করে, থেতে দিব খানা। 
গোট্ুহেল ভোণ্ট ক্যার, কে করিবে মানা ? 
সবপোঁটে বোসে খাব, খুসি মেব! খুর্সি। 
যদ্দি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগ! ঘুসি ॥ 
আহাব বিহ্বারে ভাই, ভয় কার কাছে? 
ধর্মসভা নাহি লয়; ব্রক্মদভা আছে ॥ 
আপন বিক্রমে হব, কসীয়ার কিং। 
টেবিলে বসিব খেভে, হাতে দিয়া রিং ॥ 
গায়ত্রী করিব পাঠঃ প্রতি বুধবারে । 

পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে ॥ 
জ্ঞান অস্ত্রে কেটে দেহ, মায়া রূপ গণ্ভী। 
জমদণ্ডে দণ্তী হয়ে) কেন হও দণ্ডী? 
পুর্ব হিন্দু হও, যিশ্তমত খণ্ডী । 
হাড়িবী চণ্ীর আজ্ঞা, ঘরে আয় চণ্তী॥ 


বড়দিন। 


(দ্বিতীয়) 


গ্রীষ্টের জনমদিন; বড় দিন নাম । 

বহু সুথে পরিপৃর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥ 
কেরাণী; দেয়ান আদিঃ বড় বড় মেট। 
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট ॥ 
ভেট্কি কমল! আদি, মিছরি বাদাম । 
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম ॥ 
এই পর্কে গোরা সর্ধে, সুখী অতিশয় 
বাঙ্গালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥ 
“কেখলিক দল সব, প্রেমানন্দে দোলে 
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥ 
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা1। 
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥ 
স্বপ্রযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে । 
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥ 

ও গড. ও গড, গড লেখে বাইবেলে । 
ঈশু কি তোমার শিশু, ওুরষের ছেলে? 
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এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে। 
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে ! 
নিজের বীজের ফল, ঈণু ফি হয়। 
দোষেব ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥ 
দিশী কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্ণ এ দেশ ও দেশ। 
উভয়ের কার্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥ 
বিলাতেব ব্রহ্ম যদি। মেরিমার মাছু। 

এ দেশেব ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাছু ॥ 
খুলিয়া! পুৰাণ গীতাঃ ভাবে ঢোলে ঢোলে 
কব তার মব গুণ; অবতার বোলে ॥ 
কুমারীর গর্ডে শিশু, হোয়ে অবতার । 
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধাব ॥ 
বিভুবপে খ্যাত হন; নানারূপ ছলে । 
ভুলালেন বোম দেশ, কুহকের বলে ॥ 
ধর্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ। 
ভূতবপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ । 
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোলা জেলে । 
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে ॥ 
নাম জারি করিলেক; চেল] সব ঠাই। 
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গৌসাই 
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান | 
জুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ ॥ 


কবিতীসংগ্রহ । ৯৩ 


তদবধি শিষ্যদের, তক্তির প্রভাঁব। 
প্রতৃপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব ॥ 
সেবপ খুষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল । 
গোবাচুপ্রমে মন্ত যথ্।, নেড়ানেড়ী দল ॥ 
প্রভূৰ শোণিত মাংস কান্ননিক করি । 
আহারে অহলাদ পান, যত মিশনরি ॥ 
টেবিল পাজায়ে সবঃ ভাবে গদ গদ | 
ংস বোঁলে রুটি খান; রক্ত বোলে মদ! 

ভুবন করেছে বদ্ধ, কুহকের ডোরে । 
হায় রে “কুমারীপুক্র” বলিহারি তোঁবে ॥ 
যে প্রকার খুষ্টানের, পুর্ব প্রকরণ । 
কেথলিক চ্চে গিয়া, দেখে এসো মন ॥ 
দেখিলে তাঁদের ভাব, রাগে মন বোকে। 
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে ॥ 
ওল্ড এক টেষ্টমেন্ট, গোল্ড তায় বাঁধা। 
কোল্ড করে মানুষেবে, লাগাইয়। ধাধা ॥ 
বিফরম প্রটেষ্টাপ্ট, বিশপের দল। 
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্ত খল খল ॥ 
মিলিটরি, সিবিল, বণিক আদি যত। 
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটা, আন্ফালন কত ॥ 
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে। 
চর্চে যান সুবপনী, শ্রীমতীর সনে ॥ 
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বিশপেব অগ্রভাগে, ঘাঁড় ইট কবি | 

গণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেপ্ট ধবি ॥ 
ভজন! হইলে পব, উঠে দেন ছুট । 

সহিস বোলাও বগী, ড্যাঁম ভ্যাম্‌ হুট, | 
আলয়েতে আগমন, মনেব খুসিতে । 
অস্ুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে ॥ 
পবস্পব নিমন্ত্রণঃ কতবপ থানা । 
টেবিলেব উপবেতে, কাবিগুরি নান! ॥ 
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিবপ জালে । 
আনন্দে আলাপন, আহাবেব কালে ॥ 
শক্তি সহ ভক্তিভাবে। খেয়ে মাৎস মদ । 
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ত্রন্মপদ ॥ 
বসে মস্ত ছেড়ে তত্ব, প্রেমতত্ব লাভে । 
হোষে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে ॥ 
বণবেশী মিলিটবিঃ যত সব গোবা । 
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মাবিতেছে হোব! 
হুকুম জাহির করে, ঈাভিয়! দাড়িযা। 
বিবির লিবিবৰ জাক, শিবিব গাভিযা ॥ 
চোট পাট জোট পাট আর়োজন কোবে। 
শ্রীমতীব শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধেোবে ॥ 
বড় বড় সাহেবেবা, এইকপ ভোগে । 
পেয়েছেন বড় সখ, বড়দিন যোগে ॥ 


কবিতা বংগ্রহ। ৯৫ 


ইচ্ছা! করে ধন্ন! পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে ! 
কুক হোয়ে মুখ খানি, লুক করি সুখে ॥ 
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্্‌। 
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্‌ পহিস্‌ ॥ 
সাজিয়া কউচ ম্যান, উপরে উঠিক্বা!। 

ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইরা ॥ 
আক্র-স্‌, পিশ্ত্রস্‌ আদি, ডিজ্রুদ্‌, মেণ্ডিস্‌। 
ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিস ॥ 
জেস্গু, নেস্থু, কেন আর, টেস্থুগণ যত। 
ঝাঁকে ঝাকে, মহা জাকে, চলে শত শত ॥ 
পোরে ডেস, হন ফ্রেদ্‌, দেখা যায় বেড়ে। 
বাকাভাবে কথ! কন, কালামুখ নেড়ে ॥ 
পৃইখাড়া চিডিড়ির, কোরে তুষ্টিনাশ। 
ম্যাম্‌ সঙ্গে, নান1 রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ ॥ 
চুণাগলি অধিবাঁস, খোলার আলয়। 
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয় ॥ 

ছাড়েন বাঙালী দেখি, বিলাতের বুলি । 
লিছু যাও কেলাম্যান্‌, নেটিৰ বেঙালি ॥ 
জুতা গোড়ে গ্রাণ যায়, করে হেই ঢেই। 
রূপি বিন। রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই ॥ 
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই । 
জাহাঙ্গ হইতে যেন, নামিলেন এই ॥ 


৯৬ 


কবিতাসহগ্রহ ॥ 


তেতুলেশগদী যেন, ফিরিঙ্জির বাক । 
বাচিনেকৌ দেখিয়।, তাদের ফোতো। জাক 
আনাক্যাষ্ট কন্বর্ট, গৃহত্যাগী যারা। 

কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তাবা ॥ 
নীলু, বিলু, কালু, লালু; দলু, হুলু; হিক। 
গন, খনু, হনুঃ তন, হারু, আর ছিরু ॥ 
এদিকে ছঃখের দায়, মনে কোলে ফাসি । 
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি ॥ 
ছে'ড়া পচ কামেজ, তাহার নাই হাতা । 
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা ॥ 
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্‌ সাজাইয়! | 
ঈতু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয় ॥ 
মনে মনে খেদ বড়, কানা হয় বেতে। 
পরমানন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে ॥ 

যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্‌। 
বড়দিনে তাহাদের, সাহেব ধরণ ॥ 


পবস্পর নিমন্ত্রণে, সুখে পঞ্চার | 
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার ॥ 


বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যাল|। 
চুপি চুপি, বনুৰপী, লুকাচুরি খ্যালা ॥ 
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা। 
কত শত আর্বোজন, ইয়াবের খান ॥ 


কবিতা নংগ্রহ | ৯৭ 


ফেম্-ভিস্তবা ভিস্) মধ্যে ভাতে ভাত । 
সে পাত স্থপাঁ্ত নয়, নিপাতের পাত ॥ 
অখিল ভরিয়। মৃুথে, করে জলসেবা । 

যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেবা ? 
উরি মধ্যে দুঃখিতরঃ বঙ্গি সব ভেয়ে। 
তত্বহুত; মত্ত যত; বড়দিন পেয়ে ॥ 
ভেড়া হোয়ে তুড়ি মারে; টপ্প গীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হয়ঃ পচা শাল চেয়ে ॥ 
কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা, এটো কাট! খেয়ে। 
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে ॥ 
“এ, বি” পড়া ভবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে। 
সাজায়েছে গাদা-গাদা, ডেক্সের উপরে ॥ 
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অন্গে মারে তুড়ি । 
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি ॥ 
শাসনের ভগ্ে নাহি, যায় উপবনে । 

পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥) 

ধনেব অভাবে যেই, বড় দীন হয়। 

বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয় ॥ 
সাহেবের ছড়াছড়ি, জাহ্ুবীর জলে | 
করিতেছে “বোটরেস” সেলর সকলে । 

হায় বে সুখের দিন, শোভা কব কাক ? 
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জড়ায় 


৯১০ 


কবিতাসংগ্রহ। 


গ্রতি গেটে গাদা-হার, কারিগুরি তাঁতে। 
বিরচিত ছট| চারু, দেষদারু-পাতে ॥ 
হোটেল মন্দিয়ে ঢুকে, দেখিয়া! বাছাব। 
ইচ্ছা! হয় হিছুয়ানি। রাখিব না আর ॥ 

জেতে আর কাজ নাই, ঈশু-গু গাই | 
খানা সহ নান] স্কখে, বিবি যদি পাই ॥ 
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেডে বেড়ে। 
তোঁতে মোতে থাকি আয়, হিহুয়ানি ছেড়ে 
ছেড়োন। ছেড়োন। আব, বিপরীত বাণী। 
থাকে! থাকো থাকো বাপু, রাখো হিছুপ্লানি 
এবাব কি বড়দিন, বড় দিন আছে? 
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে? 
কাঁলভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই । 
পূর্র্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই । 
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত। 

সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥ 
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ । 
কবিবে করিয়া! কৃপা, হও আশ্ডতোষ ॥ 


নীলকর | 


আসে 


প্রথম গীত। 
(কবির স্থুর।) 


মহড়া ! 
কোথ। রৈলে মাঃ বিক্টোরিষ্া মাগো মা, 
কাতরে কর করুণা । 
মাতোমার ভারততবর্ষে, সুখে! আর্‌ মাহি পশে 
প্রজার! নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে। 
এমন্‌ স্বোণার্‌ বর্ষেঃ? খাসের্‌ বর্ষে 
কেবল বর্ষে যাতনা । 
“আসিয়া” আসিয়া মাগো করুণাময়ী, 
করুণাচক্ষে দেখনা ॥ 
নাঁমেতে নীলের্‌ কুটি, হুতেছে কুটি কুটি, 
ছুরখখীলোক্‌ প্রাণে মার! যায় | 
পেটে খেতে নাহি পায়। 
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্ধপে বাইরে শাদা, 
তিতরে পচ কাদার ফড়তড়ালি, 
পেঁকো গন্ধ তায়। 


১৩৪ কবিতাসংগ্রহ | 


ওম! একে মন্নার ফোসফু'হনি, 
ধুনোর গন্ধ ভাঁ। 
হোলে চোবের কাছে ধর্শ-কথাঃ 
মর্ম কভু বোঝে না ॥ 
চিতেন | 
হোলো নীলকরের্দের অনররি 
মেজেষ্টরি ভাক্‌। 
কুইন মা, মা, মাগো। 
হোলো নীলকরেব্দেব অনররি 
মেজেই্টরি ভাঁর্‌। 
পড়েছে সব পাতব্‌ বঙ্গে, অভাগ। প্রজার পক্ষে, 
বিচারে 'রক্ষে নাইকে। আব। 
নীলকরের্‌ হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে, 
দেশে উঠেছে এই ভাষ । 
যত প্রজার সর্বনাশ । 
কুটিয়াল বিচারকারী, লাচিয়াল সহকারী, 
বানরের হাতে হোলো কালের খোস্তা) 
লোস্তাজলে চাষ। 
হোলে ডাইনের কোলে ছেলে সোপা, 
চীলের বাসায় মাচ | 
হবে বাঁঘের্‌ হাতে ছাগেব বক্ষে, 
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥ 


কবিতাঁমং গ্রহ । ১৩১ 
অন্তরা | 


প্রজা ধোচ্ছেআর সাঁচ্ছে তারা এককালে, 
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোড়া । 
কাটাঘায়ে লুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোঁড়!, 
যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥ 


চিতেন। 


হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তী, ঘটে সর্বনাশ । 
কাল পাপকি কোনকালে, শয়াতে ভেকে পালে, 
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥ 
বাঙালী তোমার কেনা, একথা জানে কেনা? 
হয়েছি চিরকেলে দাস। 
করি শুভ অভিলাষ । 
তুমি মা কল্পতক, আমর! সব পোষ! গরু, 
শিখিনি সিং বাকানো, 
কেবল খাবে খোল, বিচিলি ঘাঁস্‌॥ 
যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা 
গামল) ভাঙে ন।, 
আমর] ভুমি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাচব না ॥ 


১৭২ কবিতাসংগ্রহ। 
অন্তরা । 


জমি চুনচে, দিন গুণচে, কেবল বুনচে বীজ, 
দোহাই না গশুনচে একটী বার। 

নীলের দাদন্‌, ঠেঙ্গার গাদন, বাদন চমতকার, 
করে ভিটে মাটি চাটি সার॥ 


চিতেন। 


তোমার, সাধের বাঙলা, হোলো কাংলা, 
সয়ন। অত্যাচার । 
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদাব্‌ পড়ে মারা, 
লাটের্‌ দিন খাজন1 হয় না আর। 
কাডালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত, 
জানিনে মন্দ আচরণ । 
পুজি তোমার শ্রীচরণ। 
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালে।, 
মনেতে রাঙা আলো, 
টুকটুকে টুক্‌ সিদুরে বরণ। 
রাজবিদ্রোহিত। কারে বলে, ম্বপ্পে জানিনেঃ 
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি, 
তোমার জয়ের বাসন ॥ 





দ্বিতীয় গীত। 


(কবির সুর।) 


মহড়া । 


ভাল কার্ধ্যটা ধার্য্য করে যদি গো, 
এই রাজ্যটী করেছ মা খাস। 
এসে এদেশেতে বসৎ কর, অনপূর্ণ মুত্তি ধর, 
অননদানে বাচাও প্রজার প্রাণ । 
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের্‌ চাঁষ। 
কোথ। মা পায়ে ধরি; হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী, 
সস্তানের পুরাও অভিলাষ । 
হল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধরন পড়ে লাঠালাঠি, 
উদরে অন্ন কারো নাই। 
দোহাই, মা, তোমার দোহাই । 
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহাঁরে, 
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগে। মা, 
তবেই রক্ষা পাই। 
নাই উন্ন জালা, একি জালা) 
জালায় নাইক জল। 


১৬৪ কবিতাঁনংগ্রহ । 


আবার পোড়া ভাগগি, সকল.মাগ্ী, 
উপবাসে উপবাস ॥ 


চিতেন। 


তুমি বিশ্বমাত। বিক্টোরিরা থাক বিলাতে । 
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন, 
শুভদিন দিন মা ভারতে ॥ 
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে, 
কে বুঝে তোমার লীলে ? 
নিলে মা এই ভারতের ভার । 
পেয়ে শুভ সমাচার । 

ম! তোমার হবে ভাল আশাতে দিলেন আলো, 
স্খেরোক সমভাবে, শাদ! কালে; 
ভেদ রবেনা আর ॥ 
যত নীলের শাদা, মুলুকটাদা, শাদা কেহ নয়, 
কোরে নীলের কর্ম? কি অধর্ম 

মনে কালী হয় প্রকাশ 


অন্তরা । 


ন1 বুনলে নীল; মেরে কিল, 
“কিল” করে) নীলকরে ! 


কবিতাঁলংগ্রহ। ১০৫ 


দেশের ছোটকর্ডাঃ দিলেন তাদের) 
হর্তা কর্ত!' কোরে । 
জোরে বেধে আনে ধোঁরে ॥ 


চিতেন। 


যেমন কাঁজীরে সুধাঁলে পরে, শুর পরব নাই, 
তেম্নি সব নীলকরের আচাঁর্। বিষম বিচার 
গোস্বামী ভক্ষণের গোসাই। 
একেতে! মাগ্‌গি গণ্ডা, লুটেল তায় কুটেল ষণ্ড?, 
তারাতো! ঠাণ্ডা কেহ নয়। 
লুঠে এণ্ড বাচ্ছা লয় । 
গিয়েছে পুঁজিপাটা»  ভিটেতে শ্ঠাকুল কাটা, 
আমার ধন গিয়েছেঃ মান গিয়েছে, 
এখন্‌ মা, প্রাণ নিয়ে সংশয় । 
গেল গরু জরু, তৃণ তরু; কিছু নাহি আর। 
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট) 
সমান কষ্ট বারমাস ॥ 


ভৃতীয় গীত । 


রাগিণী পরজ--তাল কাঁওয়ালি। 
বেঁচে থাকুক্‌ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে” সুয়। 


ওমা কুইন্‌ তোমারঃ ইত্ডিয়! ধাম্‌, 
কুইন কোরোনাকো । 
যদি শ্বোণার ভারত, খাস্‌্কোরেছ, 
বাস কোরে, মা, থাকো থাকো । 
শান্ত্রেবলে পরামর্শে, 
আপন চক্ষে হ্বোণ। বর্ষে 
তুমি এলে ভারতবর্ষে 
হর্ষে রবে সব। 
চারিদিকে উঠচে শুধুঃ. জয় জয় জয় রব॥ 
প্রজাগণে কোলে টেনে, 
ছেলে বলে ডাকে ডাকো ॥ 
বঙ্গবানী আমরা যত, 
অনুরত অঙ্কগত, 
অবিরত করি কত, 
শুভ বাসনা । 


কবিভাসংগ্রহ ১৩৭ 


জয় জগ জয় বিক্টোরিয়]) মুখে ঘোষণা । 
“চোরে থেকো দোয়া গরু” 
এমন্‌ কোথাও পাবেনাকো ॥ 
অন্নবিনে ঘরে ঘরে, 
অবাহারে প্রাণে মরে, 
পরস্পরে উচ্চস্বরে, 
করে হাহাকার । 
দিনাস্তরে উদরপুরে অন্ন মেলা ভার 
দুখী যারা, গড়ে মারা, 
প্রাণে কেহ বাচেনাকো ॥ 
যেআগুণ লেগেছে চেলে, 
চলেন। কেউ নিজ চেলে, 
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে, 
ভান্য়ে দিচ্ছে চাল। 
কপাল নই, তাতেই কষ্ট, 
কারে দিব গাল? 
কিছু দিন মা! দয়া করি, 
রপ্তানিটি বদ রাখো ॥ 
বঙ্গবাসী শত শত, 
বিদ্রোহেতে হোলো হত, 
পরিবাব ছিল ষত, 
ধনেপ্রাণে হল কাালী, 


১৩৮ কবিতাঁসং গ্রহ । 


ভাত বিনে বাচিনে, ; আমরা ভেতে বাঙ্গালী । 
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে, 
চেলের জাহাজ চেলোনাকে। ॥ 
নৃতন চেলে হবে শস্ত!ঃ 
ঘটিল তার কি অবস্থা, 
রাজ্ব্যবস্থা-দোষে চেলের, 
কাটা হয়না রোধ । 
চার মণের দাম এক মণে লয়, 
মণের মনে ক্রোধ। 
মনের চেলে মন ভেঙেছে, 
ভাঙা মন আর গড়েনাকেো। 
গেয়ে নব রাজাদেশ; 
নীলকরেতে শাসে দেশ, 
নাহি মানে উপদেশ, 
না করে উদ্দেশ। 
বিদেশ ভেবে এদেশেতে করে সদা দ্বেষ। 
কালে। বলে বাডালীদেরঃ 
ভাল দেখতে পারেনাকো ॥ 
যেখানেতে বাঘের ভয়, 
সেই খানেতেই সন্ধ্যা হয়, 
নীলকরের করেতে হোলে! 
মাজিষ্টরি ভার। 


কব্তাসংগ্রহ । ১৪১৯ 


এব্‌ বাঁড়া মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর। 
খেদাইনে তোর. উঠান চসি, 
বাস্তবৃক্ষ রাখেনাকে ॥ 
কতক নীলের কর্মকার, 
কাজে যেন চর্দমকার, 
নাহি ধারে ধঙ্ধধার, 
মন্দ বোঝ! ভার । 
ঠিক ধর্শ্হীন ধর্মতলার, ধর্্ম-অবতার। 
কটু কথার কল্পতরু, বামুন গরু; বাছেনাকো! | 
চাষার হাতে খোল! দিলে, 
নীলে সকল জমি নিলে, 
জমিদার সব কাচ! চিলে, 
চীলের মুখে মাচ। 
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন্, কাচেন্:কাপের কাঁচ। 
সাপের কাছে কেঁচো যেন, 
সাত চড়ে “রা” ফোটেনাকো ॥ 
তুমি সর্বশুভকরী, 
বিলাত-_ভারতেশ্বরী, 
বিপদে শ্রীপদে ধরি, 
কর করুণা । 
রয়ন! দিন প্রজার তোমার, সয়না! যাতনা " 
কপাকরী, ক্কপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো । 


১১৪ কবিতাসঃগ্রহ। 


কি পাপেতে এমন্‌ হোলো, 
অকলে আকালে মোলো। 
বৃষ্টি বিনে, সৃষ্টি পুড়ে, 
গেল ছারেখার। 
বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ,  ভর্সা কিসে আর £ 
এ দেশের দুর্দশা]! এমন্‌ঃ 
হয়নিকো আর হবেনাকো] | 
ফুটিয়ালের মেজেষ্টরি, 
লাহীয়ালের রেজেষ্টরি, 
এ আইন হয়েছে জারি, 
মার্তে আমাদের । 
আইনবর্তার পেটের বার্তা, পেয়েছি মা টেৰ, 
যাতে অবিচারে প্রজা মবে, 
এমন্‌ আইন রেখোনাকো ॥ 


চতুর্থ গীত। 
মহড়া । 


টাব্‌ টাক মণ দব্‌ উঠেছে, নূতন চেলে। 
কৃত আব চল্বো নূতন চেলে ? 

ধাঁদেব নাহি পুঁজিপাটা, 

বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥ 


অন্তর1। 


ওমা বিক্টোরিয়া, “আসিয়া” আসিষাঃ 
দেখ মা! বসিয়া, নয়ন মেলে । 

বল কে করে পালন, কে কবে শাননঃ 
একেবাবে সব মোরে গেলে ॥ 

ছঃখে থেকে অনাহাবঃ দেখে অন্ধকাবঃ 
কবে হাহাকাব্‌, মেয়ে ছেলে। 

ঘবে খিন্নী পাড়ে গাল্ঠ সরাইলে চাল্‌ 
কিসে বাখি চাল; চেলে চেলে£ 

যাৰ থেতে। সক চাল, চালে মোটা চাল, 
সিদ্ধ পক কোবে, আড়ে গেলে | 


গিষে বেলেঘাটা।, 


১৭, 


কবিতসংগ্রহ | 


আম্র1 খাই শুধু মোটা, 'নাহি ঘত্ব কোটা, 
বেঁচে হাই মোটা; থেতে পেলে ॥ 

শুধু চাল বলে ময়, দ্রব্য সমুদয়, 
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে। 

দর্‌ বেড়েছে চার্‌ গুণ, বিধাতা বিগুণ, 
থাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বেলে ॥ 

তেল, দ্বত, ছুগ্ধঃ চিনি: কেমনেতে কিনি, 
শস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে । 

বত পেটের দরকারি, মাচ তরকারি) 
কিনে খাই টাকা হাতে এলে এ 

শুনে জিনিষের দর, গায়ে আসে জর, 
ছুটে যাই ঘন বাড়ী ফেলে। 

ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হোয়ে রই, 
কাটের মুরুদ বনি হাঁটে গেলে ॥ 

ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট, 
নিজে হই কাট, চক্ষু তুলে। 

ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়, 
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে 

যেতাম যেখানে সেখানে,  কেবা কাবে মানে) 
হভোতো না যাতনা, একলা হোলে । 

দেখে দুখেব বাড়াবা চী% ফিবি বাড়ী বাড়ী, 
মাথায় পড়ে বাড়ী, কুটুম এলে ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ১১৩ 


দৰে ছো!লে৷ গঙ্গাজল, জলস্ত অনল, 
ছুপয়সাতে ভাব নাহি মেলে। 

কিসে খাৰ ভাতে পোড়া, পোডা কপাল পোড়া, 
টাকাষ আডাই সে দব সর্ষে তেলে ॥ 

যাবা ছিল মুটে মন্কুব, তাক হোলে! হজুব, 
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে। 

যত ঘাটেব দাড়ী মাজি, কামে নহে বাজি, 
কজিব্‌ মেজাজ ধবেঃ ধ্বজী ঠেলে । 

থেকে নদী নদে; ঝিল বিল হুদে 
মাচ ধরে খাষ, মালা, জেলে । 

তাদেব কাছে গেলে পব, কাপে কলেবব, 
ছুনো দবে বেচে চুণো বেলে ॥ 

হোক চাইনে বাবুষানা, গবিবান। খানা, 
ধবি প্রাণ শুধু চেলে ভেলে ॥ 

শুনে চেলেব বুকে কটা, বুকে বেঁধে কাটা 
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে । 

ওম এত ছুথে মরি, তবু বাজেশ্বরি ! 
পালাইনেকো কেউ বাজ্য ফেলে । 

হোলো গোড়াব সর্ধনাশ, বোভার সঙ্গে বাস, 
কেমনেতে ৰাচে, টোড়। হেলে ৪ 

যত নীলেব কর্মকার কৰে অত্যাচার, 
মেজেই্রি-ভাঁর, তারাই পেলে। 


১১৪ কবিতাসংগ্রহ | 


বাঘের গোবধে কি ভয়, প্রঙ্গা নাছি রয়, 
তার খেলে খেলে সব, ধোরে থেলে ॥& 


শুন 'ওগো! কূপামই, মনের ছুখ কই, 
ওমা, আমর কি কেউ নই, তোমাৰ ছেলে 
জণি দিবৰ রজনী, জননী জননী, 


ঠেলোঁ না চরণে, কেলে বোলে ॥ 
মাগো, করি স্ববিচার, সত সবাকার, 
ঘুচাও হাহাকার, কোয়ে কোলে । 
দেশে বড় ডামাডেল, উঠেছে এই বোল, 
নিলে১ নীলে নিলেঃ সকল নিলে ॥ 





পঞ্চম গীত। 


( রামপ্রগাদী সুর ।) 


সেথা, ঢের. আছে তোর রাড ছেলে । 
আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা! 
ঢের আছে তোর. রাড ছেলে । 
হেথা আস্বিনি কি তাদের ফেলে £ 
এই জগৎ শুদ্ধ সবই তোমার 
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে । 
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অন্তরা | 


থাকো থাকো থাকো ভূমি, 
বাঙা ছেলে কোরে কোলে । 
ওমা, আমাদেব মুখ দেখবিনে কিঃ 
কালামুখো কাঙাল বোলে ৪ 
কালো ছেলে যত আছে, 
“কেলেসোণা ৮» তোমার কাছে, মাগো! 
এই কালোর ভিতর আলো আছে, 
ভালো কোবে দেখ জেলে ॥ 
দেহ কালো, কালে নই, 
ভিতবেতে কালো কই 1-_মাগো ! 
যাবা কালোমনেব মানুষ; তাঁবা, 
হিংসে কোবে কালো বলে। 
কুপুজ যদ্যপি হই, 
তোঁমা ছাড়া কাবো নই, মা গো! 
তবু দয়া কবি দয়ামই, 
বাথ্তে হবে চবণতলে। 
কুপুজ্র অনেকে হয়, 
কুমাতা ত কেহ নয়, মা গে! 
তুমি জগতের মা, আমাদের মা, 
ডাকবো অগদন্বা বোলে। 


১১৬ কবিত!সং গ্রহ । 


* ইঙিয়া" কোরেছ খাস, 
পুবাও গে! মা অভিলাষ, মা! গো! 
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট-পাশ, 
রক্ষা কব ভাতে জলে ॥ 
অন্নপূর্ণা নাম ধব» 

অন্নছষ্টি বৃষ্টি কব. মা গো, 
যেন আকালেভে অকালে মা । 
কাল-কুটিবে যাইনে চলে । 
যাতন1 সহেনা আবঃ 
ঘুচও গ্রজাব্‌ হাহাকাব* ম! পো, 
বেন নাঁমেব নৌকা ভোকে না ম' ? 
কলঙ্ক-সাগবেব জলে । 
ভাঁরতেব কর্তা ব্যাস, 
ভারত ছাড়া নাহি চলে: 
তোমাব এই ভারতের এমন্‌ দশা, 
ভারতে না খুজে মেলে। 
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে যুদ্ধ করে বাছবলে, 
দিয়ে উদ্োর পিগু বুদোর ঘাড়ে, 
বাঙালীকে কাউতে বলে ! 
রাজভক্ত অন্ুরস্ত, 
তোমার সব বাঁডালী ছেলেঃ 
এর! ধন্ম-পথে সদাই রত, 
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অধর্ম্দ করে না মোলে। 
বাঙ্গে সাহেব দ্বেধী যারা, 
কত কটু কহে ভারা ম। গো । 
কেবল তোমার চরণ, কোরে স্মরণ, 
ভাস্তে থাকি নয়নজলে। 
বলে যত গোবানরঃ 
গবর্ণরে গবানরঃ ম। গো ! 
ওম! “ কেনিং ” কভু « কনিং ” ননূ, 
বলী তিনি ধর্বলে । 

« হ্যালিডে ৮ আব) «“ বিডন ” আদি, 
ধর্্দবাদী সত্যবাদী, ম। গে! ! 
ওমা, আমর! কেবল বেঁচে আছি, 
এরা দেশে আছে বোলে। 
দয়াদাঁনে বাচয়েছেন সক্ 

পাপের কথ! পায়ে ঠেলে । 
আমর! তা নৈলে পর এত দিনে, 
কোায যেতেম বসাতলে । 
এদের গুণে আছে বাজা, 
এদের গুণে চলছে কার্ধা, মাগো! 
এখন এমন্‌ বিধি কর ধাধা, 
বাজ্যে যেন ম্বোণা ফলে । 
সম্প্রতি এক বিষন বিধি, 


১১৮ কর্তা সং গ্রহ । 


পাশ হয়েছে ছলে কলে, 
এক কলসী ছধে ঘোলের ছিটে, 
নীলকরে রাজত্ব পেলে ! 
মরে প্রজা, মরে চাষা, 
বেজির গর্ভে সাপের বাসা মা গো! 
থেকে বন্র মাঝে বাঘের সঙ্গে 
বাদ্‌ করে মা! কদিন চলে? 
বলে যারা জবরদস্ত, 
তাদের ঘরে লাভের গন্ত, মা গোঁ! 
যেন মস্তপদের মানুষ হয়ে, 
হেলিডের পদ নাহি টলে। 
বাঙলা দেশের বর্তী যিনি, 
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা! গো ! 
তাই দেখে শুনে তয় পেয়ে মা! 
কত লোকে কত বলে। 
কেহ বলে অংশধারী, 
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো ! 
নিতে অত্যাচারের গুঢ়তত্বঃ 
চক্র কোরে বেড়ান্‌ ছলে । 
ধার মনে যা উদয় হয়ঃ 
সেই কথাটী সেই তো কয় মাগো! 
আমি জানি তিনি ধর্নমমর়, 
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ধর্ম আছে করতলে। 
ধ্াতে কুটো কোরে মা গো ! 
লি বস্ত্র দিয়ে গলে । 
দিয়ে দয়াদৃষ্টি-বৃষ্টিধা রা, 
দৃষ্টি রাখো স্থমঙ্গলে ! 
মা! তোমার শুত হোকঃ 
শক্র সব ক্ষয় হোক, মা গো ! 
তাব। একেবারে হবে ধ্বংস, 
বংগ না রয় ধরাতলে । 
ভারতের ভাব দিবে যারে, 
এই কথাটা বোলো তারে, মা গে! ! 
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে, 
কার্ধ্য করে কুতৃহলে ॥ 


ছের্ভিক্ষ । 


প্রথম গীত। 
বাউলটাদী স্ুর। 


রাঁগিণী দেশমোলার--তাল আড়খেষটা | 
হয় ছুনিয়! ওলট, পালট ৬ 
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে £ 
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে £ 
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, 
ডামাডোল পেড়েছে ভবে । 
অমর] হাটের নেড়া, শিক্ষে ধোরে, 
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে & 
ছোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা, 
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে ? 
হত কালের যুবো, যেন সুবো, 
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে । 
ধোঁরে গুরু পুরুত মারে জুতো, 
তিখারী কি অর পাবে? 
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স্মদ্দি অনাথ বামুন ছাতপেতে চার, 
ঘুসি ধোরে ওঠেন তবে ! 
বলে, গভোর আছে। খেটে খেগে, 
তোর পেটের ভার কেটা ঘবে ৪ 
ধাদের পেটে ছেড়া, মেজাজ টেড়াঃ 
তাদের কাছে কেট চাবে ? 
নলে, জৌ বাঙালি, ড্যাম, গো ট, হেল, 
কাছে এলেই কৌৎকা খাবে ॥ 
আমি স্বপনে জানিনে বাধা, 
অধঃপাঁতে সবাই যাবে । 
হোয়ে হ্থিছুর ছেলে, টযাসের চেলে, 
টেবিল পেতে খানা খাবে । 
এবা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না, 
থেদ কোরে আর কে ধোঝাবে ? 
ঢুকে ঠাকুষ্প ঘবে কুকুর নিয়ে, 
ভুতো পায়ে দেখতে পাবে। 
হোলো! কর্মকাণ্ড) লগত ভণ্ড, 
হিছুয়ানী কিসে রবে £ 
যত দুধের শিশু, ভোজে ঈত, 
ডুবে মোলো! ভবের টবে। 
জাগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো, 
ব্রত ধর্ম কোর্থো সবে। 


২২ 


কবিতাবিঃগ্রহা। 


এক! “বেধুন'* এসে, শেষ কোরেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে ও 
যত ছু'ভী গুলো, তুড়ী মেরে, 
কেভাৰ হাতে নিচ্ছে যবে । 
তখন “ এ, বি, ৮ শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে ॥ 
এখন্‌ আর কি তাক দাজী নিয়ে, 
সাঁজ সেঁজোতিব শ্রভ গাবে £ 
সব কাটা চাম্চে ধোর্ৰে শেষে, 
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ? 
ও ভাই ! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলেং 
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে। 
এর। আপন হাতে হ্বাকিয়ে বগী, 
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥ 
আছে গোটাকত বুড়ে। যদ্দিন, 
তদদিন কিছু রক্ষা পাবে । 
ওভাই! তার! মোলেই দফা রফা, 
এককালে সব ফুর.য়ে যাবে । 
যখন আস্বে শমন, কোরবে দমন, 
কি বোলে তায় বুঝাইবে ৯ 
বুঝি « ছুট ৮ বোলে, " বুট » পায়ে দিয়ে 
£ চুরুট” ফু'কে স্বর্গে যাবে। 
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ঘোর পাঁপে ভরা, হোলো ধর 
রডের বিয়ের হুকুম যবে। 
তায় নীলকরেরদের মেজেষ্টরি, 
কেমন কোরে ধর্মে সবে ? 
ওভাই ! তত্ত দিন তো খেতে হবে, 
যত দিন এ দেহরবে। 
এখন কেমন কোরে পেট চালাবে, 
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে ॥ 
রোজ অষ্ট প্রহব কষ্ট ভুগে, 
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে। 
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না, 
কেঁদে মরি হাহারবে । 
যে চিরটা কাল মাচ থেয়েছে, 
কেমনে সে শুকৃনে! খাবে ৪ 
মরি মেগে মেগে, গা ক 
মাচ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে । 
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে তাই! 
কতক্ষণে রাত পোয়াবে ? 
হোলো মিরামিষে শরীর শুষ্ক, 
আমিষের মুখ দেখবো কবে ? 
ওরে « উদ্ভো খই গোবিন্ীয় নম * 
এই ব্যবস্থা ধরি সবে। 


১২৪ কবিত|দংগ্রহথ। 


এস « অক্ষাঁ দত্ধে ১) গুরু কেড়ে, 
“ বাহ্য বস্তু ” পড়ি তবে। 

যত জাত কুটুন্ব বেয়রা ছোয়ে 
খাটে কোরে ঘাটে লবে। 

দেশের কর্তী যত কাল! হলেন? 

কাণ পাতেন নাকাক্া রবে। 

গিষে মাষেব কাছে নালিশ কবি, 

বিলাতধামে চল সবে 


দ্বিতীয় গীত 


বাউলের হুর । 


বাগিণী তৈরবীস্-তাল পোশু1। 
ওগো মা, বিক্টোরিয়া, কর. গো মানা, 
কর গে! মান! । 
যত ভোর. রাড ছেলে, আঁ যেন মা! 
চোক বাঙেনা, চোক রাঙে না ॥ 
প্রজা লোকের জাতি ধর্মে, 
কেহ যেন জোর করে ন।। 
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যেন, সেই প্রতিজ। বজায় থাঁকে, 
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা । 
ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধম, 
ধর্মামতে আরাধন] । 
মহা! অমূল্য ধনঃধন্দরতনঃ 
এমন্‌ ধন্তো৷ আর পাবো না। 
যত মিশনরি এ দেশেতে, 
এসে করে কি কারখানা ॥ 
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফুঁকে, 
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণ! ! 
ফেরে হাটে. ঘাটে, বাটে, মানে, 
নান। ঠাটে, ফন্দি নানা। 
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা, 
ঈশুধ্বীষ্ট কর ভজনা | 
ওম হেদো বনে কেঁদে চরে, 
তার ভয়েতে প্রাণ বাচে না। 
তার পাশে “ হুমে। » হতুমখুমো, 
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না। 
যত শাদা জুজ, জোটেবুড়ী, 
** ঢছেলেধরা »৮ প্রতি জন1। 
এর! জননীর কোল শুন্য কোরে, 
কেড়ে নিচ্ছে ছুধের স্থান! | 


5২৩ করিতাসংগ্রঙ্থ। 


সদা ধস ধর্ম কোরে মরে, 
ধর্দদম-মন্দ কেউ বোঝে না। 
হোরে পরের ধর, ধর্ম হবে, 
এইটী মনে বিবেচন! । 
যেন আপন ধর্ম আপ্নি পালে, 
পরের ধর্ম নাশ করে না। 
এদের ধর্দ-পথের স্বাধীনতা, 
রেখোন মা, আর র়েখোনা ॥ 
কেমন কুহক জানে এরা, 
উপদেশে করে কাণা । 
ওম বংশ পিও্ড ধ্বংস কোরে, 
কত ছেলে খেলে খানা । 
নয় তোমার অধীন, হ্বাধীন এরা, 
কেমন কোরে কোর্কে মানা ? 
ওমা, আমরা সেট! বুঝতে পাঁরি, 
থোষ্টা লোকে তা বোঝে ন!। 
তুমি সর্ষেশ্বরী যদি তাদের, 
চোক রাডায়ে কর মান1 । 
তবে টুপি খুলে১আড্ড! তুলে, 
পালিয়ে যাবার পথ পাবে ল1। 
নগর কমিশনর ধারা, 
তাঁদের একি বিবেচনা । 


ফবিতাসংগ্রহ্থ। 


একি প্রাণে সহ ফাঁড় দিয়ে মা, 
ময়লাফেলার গাভী টানা ! 
ওম1 হুদ্ধ বিনে মরি প্রাণে? 
হিছ লোকের প্রাণ বাঁচে না। 
যত শাদা লোকের গত্যাচারে, 
গরু বাছুর আর বাঁচে ন!। 
যত দেশের গরু ভুট কোরেছে, 
টেবিল পেতে খেয়ে খান! । 
এর] ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেটেঃ 
আস্ত ভগবতীর ছান! | 
একে রামে বক্ষে নাইকো, 
স্থগরীব তার হল সেনা । 
যত দিশি ছেলে কোপ্‌্চে উঠে, 
চাল চেলেছে সাহেবান1। 
কারে কব ছুঃখের কথা, 
কাথ পেতে ম1] কেউ শোনে না। 
যারে দেবতা বলে পুজা করি, 
তাতেই হোলে! বিড়ম্বন। | 
খারা লাঙল চষে, গাড়ী টানে, 
করে কত হিত সাধনা । 
আর দুগ্ধ দিক্সে জীবন বাচায়, 
তৃণ খেয়ে প্রাণধাবগ! । 


১২৭ 


ইহ 


রবিতাসংষ্রই। 


£ গরু তক”, ক্পতর। 
এমন তরু আর হবে না! 
ফলে «“ গরুগাছে * দধি, ছুপ্ধঃ 
সর, নবনী, ঘ্বৃতঃ ছাঁন1। 
মনের ছুঃখে বুক ফাটে মা, 
কোল্‌তে গেলে মুখ ফোটে না। 
যে গাছের ফলে হ্য্ডি চলে, 
এমন গাছে দিচ্ছে হান1। 
ওম, গোহত্যাটী উঠয়ে দেহ, 
অত্য় পদে এই বাসনা! । 
মাগে। সকল গরু ফুর্য়ে গেলে, 
ছুপ্ধ খেতে আর পাবনা ॥ 
খাবার দ্রব্য অনেক আছে, 
তাই নিয়ে ষা চলুক খানা 
ওমা, এমন তনয় গরুর মাংস 
না খে পর প্রাণ বাচে না ॥ 
শ্বোপার ধাঙাল, করে কাঙাল, 
ইয়ং বাঙাল খত জন1। 
সদা কর্তৃপঙ্গের কাছে গিপে, 
কাপণেলাগায় ফোস ফৌসনা ॥ 
এরা? না পতি, ন। "মোছেোলঙ্গান, 
ধর্মধনের ধার ধারে না| 


ফবিতাসংএক । ১২৯ 


নয় “মগ, “ফিরিজী”ঃ বিষম “ধিঙ্গী+? 
ভিতর বাহির যায় না জান1। 

ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হোসে, 
ঘটায় কত অঘটন।। 

এবা লোণ! জলঃ ঢোকালে ঘবে, 
আপন হাতে কেটে খানা । 

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাপাগরঃ 
তবঙ্গ তায় রঙ্গ নানা। 

তাতে বিধবাদেব « কুলতরী *” 
অকুলেতে কুল পেলে ন।। 

কুলেব তরী থাকলে কুলে, 
কুলের ভাবনা আর থাকে নাঃ 

সেয়ে আঅকুল-নাগর, দারুণ ডাগব, 
কালা পাণি বড় লোণ]। 

যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিলো, 
তখনি গিয়েছে জানা ॥ 

এব দফ্বা খেয়ে নফরা যত, 
কোবে বসে কি এক্‌ থান] । 

তখন বর্তাবা কেউ গুনলেন্‌ না তো, 
লক্ষ লক্ষ হিছুর মান! | 

এবা বাঘেরে করিলেন শিকার, 
কাদে কবি ইছু'র ছানখ ॥ 


“৩৩ 


লি পপ সিকি 


কবিতা মহ গাই । 


তদবধি রাজ তোমার, 
উঠেছে এক কুরটনা। 
ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা, 
অবোধে প্রবোধ মানে না ॥ 
* কাঁলবিল ” * কাল্‌ বিল্‌ কোরেছেন, 
হিছুর তাতে ঘোর যাতন1। 
তুমি রাড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে, 
ছিড়ে ফেলো আইনখান' ॥ 
ওমা, যে পাপে হোক্‌ প্রজা! মরে, 
চাব্‌ টাক1 দরঃ চাল, মেলে না। 
দেখ অনাহাবেঃ প্রজা মরে, 
না খেয়ে আব প্রাণ বচেনা ॥ 
ওমাঃ যত বাবু, হোলো কাবুঃ 
আর চলে না বাবুয়ানা । 
যারা আহুব পেস্ত। দিত ফেলে, 
তাঁরা এখন চিবোয় চান! 
বড়মানষী দুরে থাকুক, 
ভালো কোরে পেট চলে না । 
এখন্‌ কেমন্‌ কোবে চড়বে গাড়ী, 
জোটেনাকে। ঘোড়ার দানা ! 





* শি] এ, ০০151116, 


কবিতাসংগ্রহ। ১৩৯ 


শাসন পালন করেন ধারণ, 
হোলেন তারা কাল! কাপা । 
ওমা, ন] থেযে সব প্রজা মরে, 
নাইকো সেটী দেখা শোন । 
কত বার যা পোড়েছিলো। 
দরথাস্ত কত থানা। 
বলেন +* ফিরি টেরেড ” বলা কোর্ে। 
কোনো কালে কেউ পারে ন1 ॥ 
চেলের বাজার শস্ত। কর, 
পুরাও গে! মা সব বাসন্ন 
তবে দুঃখী লোকের আশীর্বাদে, 
আপদ বিপদ আর রধে না॥ 
শিব সম্ভেন কোচ্ছি তোঁমারঃ 
মহামন্ত্র আরাধন। 1 
জাছে মহারথী সেনাপতিঃ 
ভগবতীর উপাসনা ॥ 
হর্গানামের হুর্থ গেখে, 
রেখেছি মা “সেলেখানা *1 
তাতে গুলি গোলা, সকল তোলা, 
ভক্তি অস্ত্র আছে শাণা ॥ 
আছে মনশিবিরে সজ্জা! কোরে, 
ংখ্য। হয় না কত সেন । 


৮৩২ 


কবিতা নংগ্রহ | 


আছে জোড়া ঘোড়1 সং, ধর্ম, 
উড়ে ঘাবে ধবে ডেনা ॥ 

এই ভারত কিসে বক্ষা হবে, 
ভেবো না মা, সে ভাবনা । 

সেই “তাতিয়া তোপিব” মাথা কেটে, 
আমর ধোঁরে দেব “ নানা ॥%+ 


আচার ভংশ ॥ 


কালগুণে এই দেশে, বিপবীত অৰ | 
দেখে গুনে মুখে আর, নাহি সরে রব ॥ 
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোল্লাভোগ দিয়া । 
আর দিকে মোলা বোসে; মুর্শি মাস নিয়া 
এক দিকে কোশাকুশী, আয়োজন নান । 
আর দ্দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় থান! ॥ 
তুতের সংসাবে এই, হোয়েছে অদ্ভুত | 
বুড়া পুজে ভূতনাথ, ছোড়! পূজে ভূত! 
পিত। দেয় গলে সুত্রঃ পুজ্র ফ্যালে কেটে। 
বাপ পুজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে ! 


কবিতা দহঞহ৭ ১৩৩ 


বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাঁব, জণ্ড-ভাব শিশু । 
বুড়। বলে রাধারুঞ্চ; স্থোড়। বলে ঈশু ॥ 
হাসি পায় কানা আসে, কব আর কাকে? 
যায় যায় হিছুয়ানী, আর নাহি থাকে ॥ 
ওহে কাল কাপরূপঃ করালবদন। 
তোমার রদনযুক্তঃ মরা'লবাঁহন ॥ 

নেব দেবী কত তুমি, করিয়! সংহাঁর | 
ভারতের স্বাধীনতা; করিলে আহার ॥ 
কিছু বুঝি নাহি পাও চারি দিক চেয়ে। 
এখন ভরাবে পেটঃ হিন্দুধন্ম খেয়ে ৭ 
দোহাই দোহাই কাল, শান্তিগুণ ধর। 
উঠ উঠ পান লও, আচমন কর & 


০ ০ 


বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র । * 


রঙ্গবিলাস ছন্দ । 


বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 
কিসে ভুমি কম? 

বাঁজাও ব্রিটিস্‌ শি্গে, তম্‌ ভম্‌ ভম্‌ ॥ 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বন্‌॥ 





শ্রীধাম শ্রীরামপুব, কৈলাস শিখর | 
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃশ্ত মনোহর ॥ 
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব । 
তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব ॥ 





* 18121517008, যখন ভারতবর্ষ পক্গিত্যাগ করিয়া! দেশে 
বান, তখন ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্ত এই কবিতা লিখিয়া। তাহাকে বিদায় 


দেন। দুইজনে বড় বনিবনাও ছিল না। 


কবিতাঁনংগ্রছ। ১৩৫ 


শুত্রদেহ ভূতনাথ, ভোল। মহেশ্বর । 

গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর ॥ 

কখনো প্রথর বেগ, কতু থম্‌ থম্‌। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌, ববঃ বস্‌ বস্‌ বম্‌॥ 
কিষে তুমি কম ? 

বাজাও ত্রিটিস শি্গে; ভম্‌ তম্‌ ভম্। 

বম্‌ বম্‌ বম্‌ঃ বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


“ফ্রেওড অব ইত্ডিয়া” বুষভে আরোহণ । 
অহঙ্কার অলঙ্কার, ভূজঙ্গ-তৃষণ ॥ 
পক্ষপাত হাড়মালা, সদা স্থশোভন । 
মিথ্যা, ছল, তোষমোদী, ভ্রিশূল ধারণ ॥ 
ধূত্রপান ছল তব, কাগজের কল। 
উর্ধভাগে ধক্‌ ধক, জলিছে অনল ॥ 
দমে দমে দমবাজী, নাহি খাও দম? 
বম্‌ বম্‌ বম্, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 

কিসে ভুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্। 
বম্‌ বম্‌ বস্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


জে 


১৩৬ কবিতা সংগ্রন্থ। 


টাউন্সেও 1, রবা্টসন $, নন্দী ভূঙ্গী ছুটো। 
নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুটে। ॥ 
ছাই-ভক্ব-বিভূষিত এটোকাটা খায় । 
গালবাদ্য করি স্দা, বগল বাজায় 
“ডেবিগ” ছুপাঁশে তারা, টেবিল ধরিয়! । 
“এবিল* হতেছে স্থে, ভোমায় শ্মরিয়া ॥ 
কাজ ভাল, লাজহীন, রাঁজপ্রিয়তম, 
বম্‌ কম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কম? 
বাঁজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম। 
বম্‌ বম্‌বম্ঃ বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


লাগুনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি । 

এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শুলী ॥ 
তিরস্কার পুরস্কার; অতুল বিভব । 

নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হোয়ে থাক শব। 


1 719790161) 70%086)0 যিনি পরে লণ্ডনে ৪0605৮০৮ 
পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। শ্রীরাঁধপুরে ইনি “সমাচার 
দর্পনের” সম্পাদক ছিলেন'। 

+ তখনকার 0০05970206126 17805126075 


কবিভাসংগ্রহ । ১৩৭ 


কালীরূপে কালী তব, হৃদয়ে বিহরে। 
স্থষ্ভির মড়ার কাথ1, জমা! আছে ঘরে ॥ 
ভ্রিভূবন জয় করে, তব পরক্রম 1" 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌।) 

কিসে তুমিক্ষম? 
বাজাও ব্রিটিস শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ ) 
বম্‌ বম্‌ বম্‌্, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 


কাউন্সিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর । 
অন্ভুরক্ত ভক্ত তব,যত গবানর ॥ 
দিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে। 
হরে হরে বাবাজান, বাঁবাজান হরে ॥ 
যোঢ়ুশোপচারে পুজা, ভক্তে করে যোগ । 
মন্দিরে বসিয়া সুখে, খাও রাজভোগ ॥ 
তোঁমার গুণের কেহ, নাহি পায় ফম্‌। 
বম্‌বম্‌ বম্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম্‌ ॥ 

কিসে তুমি কম? 
বাঁজাও ব্রিটিন শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম বব বস্‌ বম্‌ বম্‌॥ 


িঠিহেকেতীজিরির? 
সি 


১৩০১ 


কবিতা সংগ্রহ 1 


প্রর্মতল।” ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম। 
“ফ্রেণ্ড অব ইত্তিয়।” সেরূপ তব নাম ॥ 
বিশেষ মহিমা! আমি, কি কহিব আর । 
"ফ্রেণ্ড” হয়ে, ফ্রেণ্ের, খেয়েছ তুমি আব (7) 
কত ভাব ধর ভূমি, কত ভাবধর। 
রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর ॥ 
ভ্রমিতে অন্থায় পথে, কিছু নাহি ভ্রম । 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব বম্‌ বম্‌ বম্‌। 

কিসে তুমি কম ? 
বাঁজাও ত্রিটিস শিঙ্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌, বব$ বম্‌ বস্‌ বম্‌। 


নমল 


কালো তুমি শাদা করঃ শাদা কব কালো । 
আলো! কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো ॥ 
স্থলেরে আকাশ কর, অকাশেরে স্থল । 


জলেবে অনল কর, অনলেরে জল ॥ 
কাচারে বাশাও পাকা, পাকা কর কাচ।। 


স্াচারে বানাও ঝঁটে, ঝুঁটে! কর সাচা॥ 
কার্গালির ছুখদাতা, বাঙ্গালীর যম্। 

বম্‌ বম্‌ বম্ঃ বব, বম্‌ বম বম্‌। 

কিসে তুমি কম? 


কবিতাসংগ্রহ। ১৩৯ 


বাঁজাও ব্রিটিস শিঙগেঃ ভম্‌ ভম্‌ ভম্্‌। 
বম্‌ বম্‌ ব্‌, বব, বম্‌ বম্‌ বম.॥ 





গুনিতেছি বাবাজান, এই তব পণ । 
সাক্ষ্য দির্তে করিতেছ, বিলাত গমন ॥ 
যোড়করে পশুপতি, করি নিবেদন ॥ 
সেখানে কোরোন। গিয়া, প্রজার পাড়ন ॥ 
ভূত প্রেত সঙ্গী গুলি; সঙ্গে লোয়ে বাও। 
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও ? 
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, উম. টম. টম. । 
বম. বম্‌ বম্‌, বব বম. বম, বম. । 

কিসে তুমি কম? 
বাজাও ব্রিটিস শিক্গে, ভম্‌ ভম্‌ ভম্‌। 
বম্‌ বম্‌ বম্‌। বব বম্‌ বম্‌ বম ॥ 


পন ক) গর অভ 


তৃতীয় খণ্ড ॥ 


খাতু বণন। 


তি 


তীক্ম। 


আরতে। বাচিনে প্রাণে, বাপ,.বাপ. বাঁপ, | 
বাপ.বাপ, বাপ একি, গুমটেব দাপ॥ 
বিষহীন হোয়ে গেলঃ বিষধর সাপ। 
ভেক তার বুকে মুখে, মাবিতেছে লাফ ॥ 
বলিতে মুখেব কথা, বুকে লাগে হাপ। 
বার বার কত আ'বঃ জলে দিব ঝাপ? 
প্রণে আর নাহি ময়, তপনের তাপ। 
শৃন্ত হতে পড়ে যেন, অনলেব চাপ ॥ 
বিকল হোঁতেছে সব, শরীরের কল। 
দে জল দেজলবাঁবাঃ দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দে জল দেজলবাবাঃ দেজল দে জল॥ 


সা ডি উওলাহতন 


পা 


কবিতা মংগ্রহ। ১৪১ 


কি করে করুণ. অতি, রবি মহাশয় । 
অরুণ ত নয় এফেঃ অরুণতনয় ॥ 

কি গুণ দেখিয়া! লোকে, মিত্র তারে বয় £ 
মিত্র যদি মিত্রঃ তবে শত্রু কোথা রয় ৫ 
এই ছবি এই রবি, খর অতিশর । 
নলিনী কি গুণ দেখে, বিকসিত হয় ? 
পিতৃগুণ পুজে হয়, এই ত নিশ্চয় | 
পিতা হোয়ে রবি ব্যাট, পুজ্রগুণ লয় ॥ 
জর জর করিতেছে, হরিতেছে বল। 
দেজল দে জলবাবা, দেজলদেজল॥ 
জলদ্দে জলদে বাবাঃ জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল | 


সন 


ছাঁরখাৰ হইতেছে, অখিল সংসার । 
ঘোব রিষ্টি যায সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর ॥ 
কিব। ধনী কিবা দীন, কেহ নাই সুখে । 
সবাকার শবাকাবঃ হাহাকার মুখে ॥ 

ক্ষণ মীত্র কেহ আর, নাহি হয় স্থির। 
কার সাধ্য দিনে হয়, ঘরের বাছির £ 
শমনতাতের তাতে, বালি তাতে ভাই। 
তাতে যদ্দি পড়ে পদ, রক্ষ! আর নাই ॥ 


১৪৭ 


কবিতাসংগ্রছ । 


তখন অচল হোয়ে, পড়ে ভূমিতল | 

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল. . 
দেজল দেজল বাবা, দেজল দেজল॥ 
জল বিন! জলাশয়ে, মরে জলচর ! 
কেমনে ধাচিবে বল, স্থলবাসী নর ? 
পশু পক্ষী আদি করি, স্ভূচর খেচর | 
একেবারে সকলেরি, দহে কলেবর ॥ 
শীতল হইবে বোলে, যদি যাই বনে । 
বনের বিরহে তথা, সুখ নাহি মনে ॥ 
তরুতলে তাপ দেয়, মায়ারূপা ছায়া । 
উপরে তপন বধে, নীচে তার জায়া ॥ 
হাব হোয়ে ছুটি বাবাঃ দেখে দাবানল । 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 
দেজল দেজলবাবা, দেজল দেজল॥ 
বাঘ হোল বাগহত্ত, তাগ নাই ভার। 
শিকার শ্বীকার নাই, শিকারে বিকার ॥ 
ভাব দেখে বোধ হয়, হইয়াছে মুগি । 
তার কাছে শুয়ে আছে, মুগ আর মৃগী ॥ 


কবিতাসংগ্রহ' ? ১৪৩ 


হুরি হরি দ্বেষ ভাব, ডাকৈ হরি হরি। 
করী আছে ভার কাছে, প্রেষভাব করি ॥ 
একঠ'ই রহিয়াছে, রাক্ষস বানর । 

ময়ুর ভুজঙ্গে নাই, ছন্দ পরস্পর ॥ 
ছেড়েছে খলতা রোগ; যত সব খল । 
দেজলদ্দেজলবাবা, দেজল দ্েজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বগগ। 
দেজলদেজলবাবা) দেজল দেজল॥ 





হায় হায় কি করিব, রাম রাম রাম। 
কত বা মুচিব আর, শরীরে সম? 
টস টস করে রস, ঝরে অবিশ্রাধ। 
দারুণ হুর্গন্ধ গায়। পোচে যায় চাম ॥ 
ঘামাচি ঘামের ছেলে, উঠে দেহ ছেয়ে। 
পুবের বাঙ্গাল চাচা, যত বাবু ভেয়ে ॥ 
নখাঘাতে হয়ে যায়, সব অঙ্গ খোল। 
সাক্ষাৎ পরেশনাথ, বৰ বম ভোল! ॥ 

ধ ০ সা 
দেজল দে জলবাবা, দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাব1, জলদেরে বল ॥ 
দেজল দে জল বাবাঃ দে জল দে জল। 


১৪৪ 


কবিতানংগ্রহ। 


আকাশে না শুনি আর, সলিলের নাম । 
বিরস হইল গাছে, রসময় জাম ॥ 

শুখায়ে সকল শাখ!, ঝড়ে হেল ভাঙ্গ। 
কালক্ূপ ঘুচে তার, হইয়াছে রাঙ্গা ॥ 
নারিকেল শুখাইল, হোয়ে জলহাব]। 
বেতাল হইয়া তাল, শ'সে যাক মার। ॥ 
কোষেতে ধরেছে দৌধ, জল না পাইয়া । 
কাটাল হইল জেঠ1) এ চড়ে পাকিয়া ॥ 
জল বিনী মধুহীন, হোলে মধুফল। 
দেজল দে জলবাবা, দেজল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেের বল। 

দে জলর্ভদ জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 


পল 10 তি 


হইলে মধ্যাহ্ব কাল, কি প্রমাঁদ ঘটে । 
জীবন শুখাতে থাকে, কলেবর ঘটে ॥ 
ছট ফট লুটালুটি, এপাশ ওপাশ। 
আই ঢাই করে খাই, পাখার বাতাস | 
পাখার পবনে প্রাণ, কত যায় রাখা। 
বোধ হয় সে বাতাসে, হতাশনমাখা ॥ 
নিদারুণ নিদাঘেতে, নাহি পরিভ্রাণ। 
জগতের প্রাণ নাশেঃ জগতের প্রাণ ॥ 


কষিতাপংগ্রহ* ১৪৫ 


অমিল করিছে বুটি, প্রবল অনল । 

দে জল দরে জল বাব, দে জল দে জল 
জলদে জলদে বাধা, জলদেবে বল। 
দেজল দে জল বাবা) দে জল দেজল। 


5 এল 


উপবে চাছিয়। দেখ, পাখী কি প্রত্কার। 
শাখাব উপরে কবে; পাখার প্রহার ॥ 
কাতব হইয়া কত, কাদিতেছে ছুখে। 
অবিরত, হা জল যে! জল, বলে মুখে ॥ 
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে, নাহি চায় ফিরে। 
উর্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিবে ॥ 
তবু ঘন নাহি হয়, সদয়হৃদয় | 

খেয়েছে কাণেব মাথা, নীবদ নিদয় ॥ 
পিপাসায় মাবা যায়, চাতকের দল। 

দে জল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা; জলদেবে বল। 
দেজল দে জল বাবাঃ দে জল দেজল।॥ 





আহাব প্রহাব সম, নাহি বোচে কিছু । 
'ঈ'তে কেটে, খু করে, ফেলিয়া! দিই নিচু 
৯৩ 


১৪৬ 





কবিতা মংগ্রথ। 


পাঁত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোঁধ হয়। 
ডাল ঝোল যাহ! মাথি, কিছু ভাল নয় ॥ 
ন্থধু মাত্র, বেছে খাই, অন্বলের মাছ । 
নিকটে না আনি আর, কম্বলের * গাছ ॥ 
কেবল অশ্বল রস, সম্বল করিয়া । 

পেটেব ধন্বল পাড়ি, টন্বল ধরিয়। ॥ 

তবু পোড়া দেহ মম, ন1 হয় শীতল । 
দেজল দে জল বাবা; দে জল দে জল ॥ 
ভলদে জলদে বাব, জলদেবে বল। 
দেজল দেজলবাব1!, দেজল দে জল । 


০০ 


গ্রীষ্ম কবে বিশ্বনাঁশ, দৃশ্ত ভয়ঙ্কাব । 

স্থি আব নাহি হয়, দৃষ্টিব গোচব ॥ 
শাখীপবে আখি মুদে। আছে পাখী সব 
চবে আব নাহি চবে, নাহি কলবব ॥ 
কোকিল কাতব হয়ে, কাননে ভ্রমিছে। 
ডেকে ডেকে হেকে হেকে, গলা ভাঙ্িতেছে 
বিবল বিপিন মাঝে, সার করি গাছ। 
ধার্ট্মিক হইয়া বক, নাহি ছোয় মাছ ॥ 





* ভেড়া ও মটনাদি। 


কবিতাঁনংগ্রই ! ১৪৭ 


ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ, পোড়ায় নিতল। 
দে জল দে জলবাবা; দে জল দে জল । 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল ! 

দেজল দে জলবাঁবা, দেজল দেজল॥ 





ভাবি মনে ্িগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে | 
পুকুরে ফুকুরে কাদি, জল নাহি পেয়ে ॥ 
সে জলে অনল জলে, পুড়ে হই খাক। 
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাক ॥ 
কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ । 
ডাঁগর হইল পেট, সাগর সমান ॥ 
বোতলের ছিপি খুলে, যদি খাই সোঁদা । 
তার তার বোদ। লাগে, মুখ হয় জোদা॥ 
উদরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল কল। 

দে জল দে জলবাবা, দেজল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাবা; জলদেরে বল। 
দেজল দেজল বাবা, দে জল দে জল ॥ 


উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার । 
কিন্তু হয় উপবাসে) উপবাস সার ॥ 


১৪৪ 


কবিতাসংগ্রহ |. 


তুলিয়া প্রফুল্ল কুল, নিলে ভাব বাস । 
অনলেব আভ1 এনে, নাকে করে বাস ॥ 
উষ! আর উষ্সিতে, তরুতলে বাঁস। 
কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস ॥ 
গুগগুণ, গুণ ভুলি, আছে অন্ধকাবে। 
অলি আর বলী নয; কলি দলিবারে ॥ 
হইল স্ুবাঁসহত, কমলেৰ দল । 

দে ভুল দেজল বাবা, দেজল “দ জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দেজল দে জল বাবাঃ দে জল দেজল।॥ 


১ ০০ 


মাট আছে কাঠ হযে, ফুটিফাট| ম।টী। 
কোথা জল, কোঁা হল, কোথা তাঁব পাটি ॥ 
চোঁয়ে চাষা, আশাহাবা। হায় হায় বলে ॥ 
কাদিয়। ভিজাঁয় মাটীঃ নয়নেৰ জলে ॥ 
শশ্তচোর গ্রীক্মব্যাট।, দন্থ্য অতিশয় । 

কৃষির কল্যাণ-কথাঃ কভু নাহি কয়॥ 
কপাঁলে আঘাত কবে; নীলকব যাঁব। 
ববি-কবে সাব। হোয়ে, মাবা গেল চাবা ॥ 
আকাশ চাহিয়। আছে, কাছে বেখে হল । 
দেজল দেজলবাবা, দেজল দেজল॥ 


কবিতাপংগ্রহ | ১৪৯ 


জলদে জলদে বাবা, জলদেয়ে বল। 
দেজল দে জলবাৰা, দেজল দে জল ॥ 
নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর । 
থাটায়ে খসেব টাটি, মুড়িয়াছে ঘর ॥ 
তাহাতে চাষের জল, ঢালে নিরস্তর | 
তথাচ শীতল নাহি, হয় কলেবর ॥ 
ও গড ও গড় বলি, টবেতে উলিয়া। 
মনোহর হাসা মূর্তি, কামিজ খুলিয়া! ॥ 
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে। 
কেবল চাইস * ভরা) আইসের + পরে ॥ 
শুখায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল। 
দে জল দে জল বাব1, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 
দে জল দে জল বাবা. দে জল দে জল । 
মণ্ডালোষা দধিচোষা, ঢোস। দল যত । 
কোবষাধরা গৌসাভরা; তপে জপে রত ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে । 
পুজার আসনে বসে, মন্ত্র যায় তুলে ॥ 


* ইচ্ছা । 
+ বরফ । 





১৫৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায়! 
থপ করে তুলে নিষ্ে, গপ করে খায় ॥ 
ভূতপালে ফেঁলে দিয়া নিজ পের্ট পালে । 
কোষ! ধরে ঢক ঢক্‌, জল ঢালে গালে ॥ 

না ছুঁতে না ছুতে ফুল, আগেচায় ফল। 
দেঁজল দে জলবাবা, দে জল দেজল॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দে জল দে জল বাবা, দেজল দেজল ॥ 
একেবাবে মাব। যাঁষ, যত চাপদেডে । 

হাস ফাস কবে যত, প্যাজখেগো। নেডে ॥ 
বিশেষতঃ পাক। দাভি, পেটমোট] ভূরডে । 
বৌদ্র গিয়া পের্টে ঢোকে, নেড়া মাথ। ফুঁডে 
কাজি, কোল], মিয়া মোল্লা, ঈাঁডিপার্লা। ধৰি 
কাছাখোল্ল1, তোবান্তাল্লা, বলে আলা মর্ব ॥ 
দাভি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায ভেসে । 
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥ 
বদনে ভবিছে সুধু, বদনাব নল। 

দেজল দে জল বাবা, দে জল দে জল ॥ 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল। 

দেজল দেজলবাবা, দেজলদেজল।॥ 


পতনে অর দত রেট 


কবিতা সংগ্রহ । ১৫১ 


হায় হায় কার কাছে, করি বল খে? । 
যায় ধর্ম একি কর্ম্ম,হয় মর্দ্রভেদ ॥ 

সত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ । 
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ ॥ 
সধব1 হইল যেন, বিধবার প্রায় । 

কহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায় ॥ 
সদ[ই চঞ্চল মন, বন্ত্র খুলে থাকে । 

ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঞ্চলে না রাখে ॥ 
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বাল। আর মল। 
দেজল দে জল বাবা, দে জল দেজল ॥ 
জলদে জলদে বাঁব1; জলদেরে ব্ল। 
দেজল দে জলবাব1, দেজল দেজল॥ 





কোথায় বরুণ হায়, কোথায় বরুণ । 
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন ॥ 
লুকায়ে দারণ ভাব, অরুণ সরুন । 
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন ॥ 
ঘন ঘন, ঘ্বন দল, চরুন চরুন। 
জীবের সকল দুখ, হরুন হরুন ॥ 
অবনীর উপকার, করুন করুন। 
গ্রীক্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুল্‌ ॥ 


১৫২ 


কবিতাসংগ্রহ। 


মেঘনাদে হয়ে যাকঃ ধরা টল টল । 
দে জল দে জল বাবা; দে জল দে জল। 
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল । 
দেজল দে জল বাবা, দে জল দে জল। 


কোথায় করুণাময়) জগতের পতি । 

তব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥ 
করুণা-কটাক্ষ নাথ, কর এক বার । 
পড়, আকাশ হোতে, সুধার সুধা ॥ 
চেয়ে দেখ চবাচরেঃ কারে! নাহি বল। 
কিবপ হোয়োছে সব, অচল সচল ॥ 
আর নাহি সহা হয়, প্রভাকর-কর। 
মার! যায় তব দাস, প্রভাকর-কর ॥ 
কাঁতবে তোমায় ডাকি, আখি ছল ছল 
দে জল দেজলবাবা, দেজলদেজল।॥ 
জলদে জলদে বাব!ঃ জলদেরে বল । 
দেজল দেজলবাবা, দেজলদেজল॥ 


চি 


ব্যণর অধিকারে গ্রীষের প্রাদুর্ভাব । 


“০০ সা 





প্রতিদিন পোঁড়া! জল, হয় হয় হয়না । 
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি, সৃষ্টি আর রয়ন! ॥ 
যাই যাই বিন! কেহ, কোঁনো কথা কয়ন]। 
উহু উন্ু বাপ বাঁপ, তাপ আর সয়না ॥ 
বরুণ করুণ হোয়ে, কপাভাব বয়ন1। 
জলধর চাতকের, তত্ব আর লয়না ॥ 

সধব1 বিধব1 সাজে, ফেলে দিয়ে গয়না । 
গ্রীয়ে হোলো তপস্থিনী, যত সব ময়না ॥ 





মিছেমিছি করি জাক, মিছেমিছি ছাড়ি হাক, 
মিছে ডাক, শবদের প্রায় । 
কোথায় বৃষ্টিব পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি, 
চলেন! দৃষ্টির গতি হায় ॥ 
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস, 
রসকস কিছু নাহি যুখে। 
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়, 
বরষা বরষা মারে বুকে ॥ 


১৫৪ কবিতাঁসংগ্রহ। 


বরষার একি ধারা, নাহি যাত্র বারিধার!, 
ভাল ধার] ধরে ধারাধর। 
করিতেছে সমীরণঃচ হুতাশন বরিষণ, 
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর ॥ 
মরে বত জলচর, নদনদী সরোবর, 
শুধাইল যত জলাশয় । 
হায় একি অপরূপ, অনলে পুরিল কুপ, 
পাক মার কিছু নাহি রয় ॥ 
ধ্যান করি জলদেরে, জলদেরে জলদেবে, 
হাজল যোজল শুধু কয়। 
হোয়ে চাতকের মত, পাতক ভৃগিছে কত; 
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥ 
ফুটাফাটা হোলো! ঘাট, চেলাকাট ষেন মাঠ, 
হাট বাট সকল সমান। 
শমন-তাতের তাতে১ একেবারে সব তাতে, 
তাতে আব নাহি রয় প্রাণ ॥ 
ববষায় খেলে হলি, পবন উড়ায়ে ধুলিঃ 
দশদিক করে অন্ধকার। 
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়। দিবসে বাহির হয়, 
এ প্রকার সাধ্য আছে কাঁব? 
কিব1 ধনী কিব1 দীন, একভাবে কাটে দিন, 
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই। 


কবিতাসংগ্রহ। 


বলবুদ্ধি কারো নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি, 
কোনোরপে রক্ষা আর নাই ॥ 
এতাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে 
বানুকীর মাথা পুড়ে যায়। 
উপরে পুড়িছে স্বর্ঠ করিছে অমরবর্গ, 
মরি মরি হায় একি দাগ । 
দিনকর খরতর;ঃ অমরেরা মর মর, 
জ্বর জ্বর হলে! ত্রিভৃবন। 
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হরে বিশ্বের আযু, 
জীবনদ ন। দেয় জীবন ॥ 
ভূমে শস্য, ফল গাচে» আহারে জীবন বাচে, 
জলেরে জীবন সবে কয়। 
বল বল শুনি তাই, এজীবন বিনা ভাই, 
জীরের জীবন কিসে রয়? 
যখ। যথা শাখী যত, শুখাতেছে অবিরত, 
শাখাপত্র সব হোলো সারা । 
ঘোর তৃষ্ণা সোয়ে সোর়ে, ক্রমেতে নীরস হোয়ে। 
সমুচয় চারা গেল মারা ॥ 
তাপেতে শুখায় মূল, কোথা আর ফল ফুল, 
ফুলবাসে বহি করে বাসা । 
সৌরভে গৌরব নাই, আষোদ নাহিক পাই, 
ভ্রাণ নিলে জোলে যায় নাসা ॥ 


১৫৫ 
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কিকব ছুঃখের কথা, বুৃক্ষসহ যত লতা, 
সখ্যভাবে ছিল এতদিন । 
মুখতুলে সেই লতা, এখন না কয় কথন 
নতমুখে হত্তেছে মলিন ॥ 
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধবিঃ 
লতার স্তবকরূপ স্তন। 
নাগর নাগরী যোগ, মরিকি স্থখের ভোগ, 
কোরেছিল প্রেম আলাপন ॥ 
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বাল রসনতী, 
পতি-মুখ-চুশ্বন-আশায়। 
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সঞ্চালন, 
দ্রুতগতি উর্ধমুখে ধায় ॥ 
মরি মরি আহ! আহা, এখনি দেখেছি যাহা) 
ক্ষণপরে তাহা নাই আব। 
পতির অবস্থা ভেদে জতী লতা মরে খেদে, 
কালের কি ভাব চমত্কার ॥ 
কাঁলের কি ধর্ম হেন, আষাটে বৈশাখ যেন, 
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে। 
জোলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কিবাচে আর, 
ঘর্ম আর নয়নের জলে। | 
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর, 
হোয়ে গেল দারুণ হুর্দশ। | 


ফবিত।সং গ্রন্থ 1 


লরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাটিতে পারে, 
কোথা ভবে সুখের ভরসা ? 
কার কাছে করি খেদ। ক্ভেফে ঘটেছে তেঘঃ 
ভুত হয় বৈদ-ব্যবহার । 
স্বডাষ অভাব ধয়ে, কৃতি সব নাশ করেঃ 
নিদাঘ বাত্তিক ভুরাচার & 
পুরুষের ঘোক্স সাঁজা॥ ঠিক ঘেন ইলে রাজা, 
পেটে পুরে জল্দের মাগর। 
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী রোগ্গের মত, 
সকলেরি উদর ভাগর ॥ 
পাতে মাত্র দিই হা, কেখাক্স গরম ভাত, 
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল । 
কেবল অন্বল খাঁই, পেটের সম্বল তাইঃ 
টস্বল টম্বল চারি জল ॥ 
উদ উদ রামরামত। পচিয্া গায়ের চাঁম, 
ঘামফু'ড়ে ঘাষাচি নির্গত । 
দাদ, কও, সব গায় নাটুরে মাজির প্রায়, 
সাজিলেন বারুভেয়ে যত ॥ 
গুদ্ধাচার ধারা ঞ্চি,  কালভেদে হাড়ীমুচি। 
আচাঁপ হইল রাখ! দায়। 
খেতে বোসে চুলকুবি, মেলিয়া নখের কুণিঃ 
এটো হাত দিতে হয় গায় ॥ 


কবিভাগহরীছ | 


পুজা, সন্ধ্যা সাহি ঘাটে, পিপাপায় ছাতি ফাটে, 
ফেলে দিয়ে ফুল বিবদল। 
ঠাকুরে ঠেকায়ে কল!, বিস্তার করিয়া গল!, 
কোশা ধোরে গাঁঠে চালে জল ॥ 
সাজে নাই অস্তঃপুরে, হরিষ্য গিয়েছে ঘবুরে। 
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া । 
বলে বালি, ভালবাসি, নেবু রস গন্ধ বাসি, 
পাস্তা খান আমানী মাখিয়া ॥ 
কারো ময় নিরাহারত নিরবধি নীরাহার, 
রাজভোগে নহে গ্রাস রত। 
দেহ হোতে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর, 
ঘোল নিয়ে গোল করে কত ॥ 
হোয়ে ভীদ্ম গ্রীষ্ষবাজ, সাধিছে আপন কাজ, 
ঘোবতব করিছে নাকাল । 
ছোট বড় আদিঘত, আহারে উড়ে মত, 
খেতেছেন সবাই পাকাল । 
যাহাব। সকালো খায়, তাব! সব খেচে যায়, 
পরে আর কে করে আহাব। 
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা,  অকাশে অগ্ির খেলা) 
সে ঠেলায় প্রাণ বাচা ভার ॥ 
পশ্চিমের যত খোট্রা, নাহি খাক্স চানা ভোট্রা, 
পিপাসার প্রাণ ওষ্ঠাগত। 
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লোটা লোট। সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়াক্-গীভ গেয়ে। 
পড়ে পড়ে খ্যাল দেখে কত ॥ 
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটী গেলা কাই পাই, 
* ক গেহাড়ি-পো শলা। 
নুগাপক্টী নেরে নেরে, ঠা জড় আনি দেরে, 
খরারে মো ইসা উড়ি গলা ॥ 
দিশি পাতিনেড়ে যারা) ভেতে পুড়ে হয় সারা, 
লাম মলাষ মাসু কয়। 
হ্কট্বারি খেনু ব্যাল। প্যাটেতে মাখিন্ু ত্যাল, 
নাতি তকু নিদ নাহি হয় ॥ 
এদে দেয় ফুফু, নামী, কলুই ডেলের পাণি, 
ক্যাচাক্যাল। কেছুর ছালন। 
বাগুণ ফলেনি গাচে, বালবাচ্চ! কিসে ঝাচে, 
কিনে খাতে তেকার মরণ ॥ 
আসমানে পাণি নাই, পেঁজিতে কি ন্যাখে ভাই। 
বরাঙ্গণে পুচ কর গিয়া। 
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাটভরে, 
মোট বই ন্তাপ বিচাইয়! ॥ 
আনি দে*** বাই, হীতল হলিল খাই, 
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে। 
ঢাহ] চাষু টাহা পামুঃ গাটে নামু আটে খামু, 
বগবত্ী বৈরব কোহানে? 
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কৰিত[সংগ্রহথ। 


হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হত্তাপে মরি, 
গরে যাষু কেঘ্াই করিয়! ? 
বীমাবর্তী বগমান, আমগান রাখ জান, 
পৃন্জ] দিমু ড্যাড় আনা দিয়া ॥ 
রজনীতে যত নারী, ছাতে পোড়ে সারি সারি 
অঙসেতে শরীর এলায় ৷ 
সুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস, 
বুকে মুখে পকন খেলাস্ব ॥ 
হাফকাষ্ট কাল! ট্যাস, কলমে না৷ চপে বা্টীস, 
আক্ষিসে খপিস হয়ে আছে। 
কালামুখে উঠে হোরা, বেলাক বেঙালী তোরা» 
আন্ুস নাকেউ মোর কাছে॥ 
নেটিব কেক্ষর সাৎ০ বোলতে কোর্বে নেই বাঁৎ, 
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ভ্যাম। 
গমিস ডিকোষ্টা সা, ফ্ঁড়িয়ে কেটেছু বাঁ) 
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥ 
সাহেবের! সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া! কয়, 
ও গড ও গড)ড্যাম হাট । 
বরফে মিলায়ে জল, গ্রালে ঢালে অনর্গজ, 
তবু সদা! গল! হয় কাট 
হারে মোড়। খস খস, জল দেয় ফস ফস, 
সে জল অনল বোধ হয়। 
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নিরস্তর খায় সোদা) জৌদা মুখে লাগে বোদা, 
বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥ 

কেরাণী আমলা আর, বাজারের সরকার, 
যত যত ব্যবসাযগণ। 


এক দশ! সবাকার, শরীর বহেনা আর, 
নিজ নিজ কর্মে নাহি মন। 
পড়ুরার কদ্ধ পাঠ, হাটুরে না কবে হাট, 


ভিখাবী না ভিক্ষা নিতে যায়। 
পথিকের গতিহীন; তরুতলে কাটে দিন, 
পোড়ে থাকে যথায় তথায় । 
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, ষোগীর ভাঙ্গিল যোগ, 
উড়ে যায় তৃণের কুটীর। 
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক সব তপোধন, 
জপে তপে মন নহে স্থির | 
যাহা হোতে জন্ম যার সেই ধরে ধর্ম তার, 
কিসে তবে হইবে নিস্তাব ? 


সমীরণে ছুতাশন, হুতাশনে সমীরণ, 
জলে করে অনল বিহাব ॥ 
কাননের পশুগণ, এতদৃব জালাতন, 


সমভাবে শাস্তিগুণ ধরে। 
যে যাহার হয় ভক্ষাঃ তার প্রতি নাহি লক্ষ, 
পরম্পর হিংসা নাহি করে ? 


৯৬২ 
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ফিডুমাজ নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঁধ, 
জর জর হোয়ে পোঁডে আছে। 

গযাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ্জ, খপ থপ নেড়ে ঠ্যাং 
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে ॥ 

চুকে গৃহস্থের গুবি, চোরে নান্ছি কবে চুরি, 
অলসে অবস তার দেহ। 

বড় বীর যোদ্ধা যত, হোয়ে বলবুদ্ধিহতঃ 
সমরে সাজেনা আর কেহ ॥ 

শাখীপরে পাথী সব, অবিবত হতবব, 
আহাৰ বিহাৰ নাহি করে। 

নীড় মাঝে ভিত্ত নাই, যেকিছু শুনিতে পাই, 
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে ॥ 

গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা, 
বোসে আছে কাছে রেখে হল। 

ৰবষায় নাহি ধাবা, ধান্তচারা গেল মাবা, 
ছুই চক্ষে শতধারা জল ॥ 

মিছেমিছি জেকে জুঁকে। মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে, 
ফোঁটা কত্ব হয় বরিষণ | 

বসুধার ঘোর ভূষা, সে জলে কি হয় ₹কশা, 
আরো তিনি হন জালাঙন ( 

দিবামান নিশামান, হান ফান করে প্রাণ, 
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা। 
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এমন আকধী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই, 
আকাশেতে জঙগ আছে কি না! 

মরে জীব লমুদয়, আর না যাতন। সয়, 
কোথা নাথ কপার আধার। 

যায় যায় যায় ্ৃষ্ি, হর রিঠি দিয়া বৃষ্টি 
কপাদৃষ্টি কর একবার ॥ 

বরষায় নাহি বারি, দৈব বিড়ম্বনা ভাবি, 
না জানি পাপের কত ভার। 

কিসে এত কোপ দৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি, 
কেন কর আপনি সংহার £ 

ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেবে উঠে ভূমিতল; 
গুমটে গুধুরে যায় প্রাণ । 

পৃথিবীর যুখশোষ, শুষে থেয়ে ফোঁস ফৌস, 
শব করে সাপের মান ॥ 


দিনমান নিশ[মান, দূরে যাঁক পরিমাণ, 
কোরে দেও ঘোর অন্ধকার 

শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করিঃ 
বৃষ্টি হোক মুষলের ধার ॥ 

চতুর্কিধ প্রাণীচয়, তৃপ্ত হোয়ে যেন রয়, 
যেন হয় শস্যের সঞ্চার । 

ক্পাকব নাম ধর, কপ কর কপাৰরঃ 


গ্রণিপাত চরণে জোমার ॥ 


৯৬৩ 


১৬৪ কবিতা সংগ্রহ । 


আর এক ভিক্ষা! চাই, দয় কোরে দিলে তাই, 
কিছুই তো! চাহিব না আর | 


অহঙ্কার ঘোর ভীক্ম, মানবের মনে গ্রীয়ঃ 
শাস্তিজলে করহ সংহার ॥ 
এই শাস্তি জল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া, 


বিদ্রোহ অনল করি নাশ। 
বিপদ বিনাশ হোক, রাজা প্রজা স্থুথে বোক, 
এই মাত্র মনে অভিলাষ ॥ 


ব্ধার বিক্রম বিস্তার । 


ধরাধামে স্বভাবের তাব বিপরীত। 
বরধ।র ঘোর যুদ্ধ, গ্রীষ্মের সহিত ॥ 
নিশাধারে জলধার; গ্রীষ্ম বধিবারে । 
করিলেন বারি বৃষ্টি, মৃষলের ধারে ॥ 
ঘর দ্বার পথ ঘাট? মহ সিন্ধুময় । 

শীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয় ॥ 


কবিতাসংগ্রন্থ | ১৬৫ 


গৃহস্থের কাঙ্সাছাটী, রাঙ্গাঘরে এসে । 
হাসিয়া ভাতের হীড়ী, জলে যায় ভেসে ॥ 
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে । 
কলের জাহাজ যেন, গাড়ী সব চলে & 
বালকে পুলক পায়, ভাসাইয়] ভ্যালা!। 
কিলি কিলি মীন ধত, পথে করে খ্যাল ॥ 
পথিকের দশা দের্খে, নেত্রে জল ঝরে। 
উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে । 
বিশেষতঃ রমনীর, তাঁব চমহুকার। 
চলিতে চরণ বার্ধে, বস্ত্র রাখা ভার ॥ 
ক্ষেত্রের নির্মল শোভা? দেখে পুর্থ আশা । 
গেল ধ্বন্ধ, মহানন্দা, চাষ করে চাষা ॥ 
রসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ। 

সুখে কহে কর সার; বরষার পদ । 
শপ্রেমষরসে মত্ত দৌোছে, প্রেমানশাী ঘোঁয়ে। 
হায় রে বরষ। খতু, বলিহারি তোরে & 


বার ধূমধাম। 


নিদাঘের সমুদয়, অধিকার লোটে। 
ধমকে চমকে লৌক, চপলার চোটে ॥ 
চপ্‌ চপ্‌ টপ্‌ টপ, কলরব উঠে। 

কন্‌ কন্‌ ঝন্‌ ঝন্‌, হহুঙ্কার ছুটে ॥ 
সুমধুর কত সুর, ভেকে গীত গাক্ক । 


ঝম্‌ ঝম্‌ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায় ॥ 
কড়, কড়, মড়, মড় , রাগে রাগ বাড়ে। 


হড় মড় কড় মড়, টিউকারী ছাড়ে ॥ 

ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে ॥ 
গুড়, গুড়, গুড়, গুড়, নহবৎ্ বাঁজে ॥ 
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে 

থর থর গর গর, ্রিভুবন কাপে ॥ 

ড় ছুড় হুড় ছুড়ঃ ঘন ঘন হাকে। 

ঝব ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে 


কবিতা সংগ্রহ ॥ ১৬৭ 


ভন্‌ ভন্‌ ফল্‌ ফন্‌, মশকের ধর্ষনি 

কত রূপ নবন্ষপঃ অপরূপ গণি ॥ 

শশধর জর জর, জলধর-বরে। 

তারা যার পতিহারা, কাদে তারা সবে ॥ 
চকোরিণী অভাগিনী, হাহারব মুখে। 
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল ছুগে ॥ 
বরষার অধিকার, হইল গগনে । 

হাস্যমুখ মহা স্থখ, সংযোগীর মনে ॥ 

ঘন জলে মন জলে, ব্যাকুল সকলে । 
বহে নীর বিরহীর, নয়নযুগলে ॥ 


সুবৃষ্ি। 


হইল স্ুধাব বৃষ্টি, শীতল করিল স্থৃষ্টি, 
সন্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ । 

মিদ্ধ কঝ ববিষণে, মুছুমন্দ সমীরণে? 
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ ॥ 

নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোঁইব, 
নয়ন-প্রফুলকর অতি। 


১৬ 


কৰিতাসং গ্রছ্থ 1 


হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর লোভ! ছটা, 
সাধে মঙ্গে ব্রজের যুবতী ॥ 

গুনি ঘন ঘন ধ্বনি, কপার উল্লাস গণি, 
চাতকিনী সুখধ্বনি করে। 

কুথের যাঁমিনী ভোর, স্থভরে মীনচোর, 
ঘোর দিয়ে মে সরোবরে & 

মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে হ্বীয়গণে, 
গস্ভতরগে না দেয় বিরাম । 

রুরি রর কুক্‌ কুক, প্রকাশে মনের সুখ, 
ডাছক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥ 

গুনিয়ে জ্েঘের নাদ, মতমতি মেঘনাদ 
পাদপুট হইল অস্থির । 

জ্লঘর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাও 
কাল পেয়ে প্রফুল্লশবীর ৷ 

আর আর স্থলচর, ললচর শুন্যচর, 
চরাচর নিবসয়ে যেব1। 

হইয়ে শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায় 
আত্মমত করে আতসেখা ॥ 

শান ক্রি ধারাঁজলে, স্টামল বিমলদলে, 
তরুতলে নব শোভা ধরে। 

বিরহ বিশ্রামে যেন, হাপ্যরসপুর্ণ ছেন, 
যুবাজন-আস্য শশধরে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । 


তরুণ পল্লবমালে, দেখ ধায় ডালে ডালে, 
কদঘ্ব-কলিক!। বিকসিত | 
সধুমক্ষি মত্ত হয়ে? মেতে স্বদল লয়ে, 
পান করে অমৃত অমিত ॥ 
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব, 
তয় হয় কবিতা রচনে । 
গত ভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হরে লাভ, 
গুরু ভয় গুরু কুরচনে ॥ 
'তএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধুহরি, 
মত্ত হয় বরষা-কৃপায়। 
মল্লিকা যুকুতা। ভাতি, মধুকর মদে মাঁতি, 
গুপ্চরিয়! ভুজে মধু তায় ॥ 
আর এই দেখ সদা, থাইয়! মেঘের মদ্য, 
প্রাচীনার শিরোমণি ধর1। 
নবীন। ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়, 
রসিক ভাবুক-মনোহর! ॥ 
বসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হর প্রবলত, 
মাদকতা গুণে বলিহারি । 
বত সব নদী নদ, খাইতে তুষার দঃ 
হইয়াছে শেখরবিহারী ॥ 
রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়। পরম গদঃ 
সাগরেতে করিছে পয়ান। 
৯ 


৯৬ 


নও 


কাদিতাসংএঁহ 1 


তথা সিন্ধু স্থুখী হয়ে, তাদেষ উচ্ছিষ্ট লয়ে, 
অবিরত করিতেছে পান ॥ 

ত্রিলোক-তিমিরহব, লাম ধার দিবাকর, 
লেই কুর্ধ্য মদে মায়াল। 

টল ঢল লাল মৃক্তি, প্রকাশি রিশেষ ক্ষ-স্তি, 
শুষিছেন সংসার-পেয়াল! ॥ 

অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন, 
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ | 

দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করেঃ 
অভাপাগণেতে গুদ দোষ ॥ 

বহ বহু সমীরণ, বরিষ বারিদগণ, 
চমক হে চপলার মলা । 

সহাস্য বহপ্য মুখে, পান করি মনো খে, 
জুড়াইব অন্তরের জাল! | 





বর্ধার আবির্ভাব | 


ছুটিল পুবের বাধুঃ টুটিল গ্রীষ্মের জাম? 
ফুটিল কদন্বকলিগণ | 
নরিষে জলদ জল, হরিষে তেকের দল; 


করিছে সঙ্গীত অন্ুক্ষণ | 


কবিতাসিং একী 


শরণ বয়স কালে). অরুগ জলদজালেঃ 
বরুণ সহিত করে রণ । 
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভান্ুর অঙ্গঃ 


শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ ॥ 
শসলিন দিবসকাস্ত, মলিন বিরস কাস্তঃ 


অলীন্‌ ভ্রমব তার কোলে । 
্ ৬ নট 
প রা 

নিবিড় নীবদ্দকলা, কি শোভা না যাঁ় বলা, 
অমল কালিন্দী বঙ্গম্য | 

মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবাৰে দিনমণিঃ 
ওই কালনাগিনী উদয় ॥ 

ববষাঁব ঘের রিষে, নীরদ ভূজঙ্গ বিষে, 
ভান্ুকর নিকর নিঃকর | 

ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রছল অনল হেন, 
আজ, প্রভাতেৰ দিনকব | 

অতঃপব ঘে'বতব, নীবধর আড়ম্বব। 
শূন্যপর করে অতিশয় । 

চাঁরু চাঁরু সমুদিত, গুরু শুরু গরজিত) 
ছুরু দুরু কম্পিত হৃদয় ॥ 

বহিতেছে সমীবণ, করিতেছে ঘোর রণ 
নিদাঘ বরষা সহকার । 


১৭৯ 


১৭ কৰিতাঁ সংগ্রহ | 


সন্‌ সন্‌ স্বরে গাজে, ঝন্‌ কণ্‌ মাজে মাজে, 
শব্ধ করে স্তন্ধ ত্রিসংসার ॥ 

ঢকমক চিকি মিকি, ধক ধক ধিকি ধিকি, 
সচল চপপার মালা । 

ঝম্‌ ঝম্‌ হয় জল, ধরাতল স্থশীতল, 
ঘুচে গেল সস্তাপের জাল ॥ 

একবারে পড়ে ধারা» কিবা শোভ। পায় তারা, 
তারা যেন পড়িছে খসিয়! । 

পুলকে চাতকদল, পাঁন করে ধারা-জঙ্গ, 
গান করে রসিয়। রসিয়া ॥ 


পর রি পা 


বর্ধার অভিষেক | 


নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তছপর, 
খতুবর বরষা'র জীক। 

শুভ, গুড়, গুম গুম গুড়ম গুড়,ম গুম. 
বাজিতেছে রধ-জয়ঢাক ॥ 

ওই করে ফর. ফর. গতি অতি খরতর, 
দামিনীর উড়িছে পতাকা । 

প্রীজাবূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়, 
দিয়া কর ফল পাকা পাক।॥ 


কবিতা সংগ্রহ । 

যদি কেহ তুষ্ট হয়,, নিদাঘের পক্ষে রয়, 
নাতোয়ানি নষ্টীমিতে ভর! । 

সাঙ্গোয়াল সমীরণ, . কাণ ধরি সেইক্ষণঃ 
লুটাইয়! দেয় তারে ধর ॥ 

মণ্ডল কাটাল ভায়া পেয়েছেন বড় পায়, 
হেঁড়ে পাগ ভূড়ি স্বিখ্যাত। 

ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্তালা রসিকের চূড়া, 
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত | 

কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী স্থথ গণি, 
হুলুধ্বনি করে অবিরত । 

জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়] সম্তরণ, 
কলরবে কেলি করে কত ॥ 

পুর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ, 
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক। 

আফাট়ের শ্ুপঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে, 


হইল বর্ষার অভিষেক ॥ 
৯ 


বর্ধায় লোকের অবস্থা 
রারাথরে কান্নাহাটাঃ ভিজে কাট ভিজে মাটা, 
মৌনমতে নাহি জলে চলো । 
নাকে চোকে জল সরেঃ সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে, 
চুলোশ্ুদ্ধ চোলে যা চুলো ॥ 








১৭৬ 


৯৭৪ 


কবিতাসংগর। 


ধনির সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী, 
নাহি মাত্র মনের বিকার। 

ভাল গাড়ী, ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী, 
মনোমত আহার বিহার ॥ 

স্থিরভাগে স্থিরবুদ্ধি। স্থির যোগে স্থির শুনি, 
পাঞ্তে পান্ছে পাত্রের বিচার। 

সদ! ভায় সদাচরে, আচারে কি কদাচাব, 
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥ 

দীন তাহা কোথা পান, ন্ধুমাত্র জলপান, 
ভুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে। 

টাকা বিনে হতবুন্ধ; কিসে বল হবে শুদ্ধি, 
ঘাষ কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥ 

বিদেশী ধর্মের ফাড়, ভরসা কেবল গাঁড়, 
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্কে। 

বন্থ রাত্রে পেকে ছুচী, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী, 
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে। 

যত সব বিলষা ধা, সকল শরীরে কাদা, 
জাম! পাগ ভিজিল উদকে। 

বহুকেলে ছেড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা, 
একেবারে উঠিল মন্তক্ষে ॥ 

আমরা টোলের ছাত্র নাহি জানি পাত্রাপাক্র, 
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ। 


কবিতাঁসংগ্রহ। ১5৫ 


বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল লুণঃ 
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥ 

মবি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলাষ, 
পুতি পাতি সব যায় ভেসে। 

ভিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ, 
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥ 

আমের স্যষ্টিধ্র,- চির্গীবী অড্তহব” 


আদসিদ্ধ তাই হয় পাক। 

পৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, তাহাব চিঙ্গড়ি দাপা, 
তাহে যুস্ত করি নটে শাক ॥ 

দুই সন্ধ 1 তাই থাই, মাঝে মাঝে গীত গাই, 
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ । 


বাত্তিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাক্ুথে, 
মিত্রবে কবি আশীর্বাদ ॥ 
ববষা ভোমাব শুণঃ বি কহিব পুনঃ পুনঃ, 


বারিবাক্যে চরাচব ভাসে । 

কি আব তোমার ব্যাগ দোসর হয়েছে ব্যাঙ্গ, 
দেখে রঙ্গ রাড়ব্গ হাসে ॥ 

আমর! বিপ্রেব পুল, ধরিয়াছি বজ্ঞন্থত॥ 
গুন ওহে খতুরাজ বাপা। 

জাতিধর্মদে ভিক্ষা করি, প্রাণে ষেন নাহি মরি, 
চাল তেঘে পড়ে ঘর চাপু1॥ 


বর্ধার ঝড়বৃষ্টি। 


মালবঝ।প ছন্দ। 


ঘট! ঘোঁব। করে শোব। ঘন ঘোঁব, বৰে | 
শুনি চিতঃ চম্কিত, বিচলিত, সবে ॥ 
ঝন্‌ ঝন্, ফণ.ফণ, সন্‌ সন্, ঝড়ে। 
তরুচয, স্থির নয়, বোধ হয়, পড়ে ॥ 
বিজলীব; কি মিহিব, যেন তীব, ছোটে । 
ঝড় ছাট, ভাঙে হাট, মালসাট, চেটে ॥ 
বহে বাত, ছাত ছাত, শিলাপাত, সাঙ্গ । 
বোধ হয়ঃ করে লয়, সমুদয়, বঙ্গে ॥ 
কবে রব, কলরব, ধবে সব, রঙ্গে । 

নদী নদ, পেয়ে পদ, গদ গদ, অঙ্গে ॥ 
হেউ হেউ, করে ঢেউ; যেন ফেউ, ভাকে। 
অবিকল, কল কল, ঘোর জল, পাকে ॥ 
তছপরি, ষত তরী; নৃত্য করি, যায়। 
প্রেমিকেব, হৃদয়ের আশয়ের। প্রায় | 
রাজহীস, কি উল্লাদ, অভিলাষ, পৃবে। 
অহরহ, যত দহ, হংসী সহ, ঘ্ুবে ॥ 


ফবিতাসংগ্রশ্থ | ১৭৭ 


কিআহলাদ, কবে নাদ, অতিখাদ, সুরে । 
অবিষাদঃ+ যত বাদ, বিসম্বাদ, দুরে ॥ 
দামোদর, খরতর। কলেবরঠ ধরে। 

একি লগ্রঃ বাধ ভগ্রঃ দেশ মপ্র, করে।॥ 
গেল ধানঃ নাহি ত্রাণ, কিসে প্রাণ, বাঁতে। 
ঘোর রিষ্টি, অতি বৃষ্টি, যায় সৃষ্টি, পাছে ॥ 
লক্ষ লক্ষ, পণ্ড পক্ষ, বিনে ভক্ষাঃ মরে। 
প্রজাদলঃ হতবলং চক্ষে জল, ঝরে ॥ 

ঘত চাষা, হত আশা, করে বাসা, বৃক্ষে। 
ঘপালেরঃ ভাল ভের, সময়ের শিক্ষে ॥ 


পনি পার 


শরদর্ণন | 


বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন 
শুনিয়া শরদ'আগমন । 

গগনেতে অলধর, শোকে পা কলেবর, 
বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥ 

জলদ বিক্রমশূনয, চাতক বিষম স্ষুপ্নঃ 
হাহাকার করে উর্দমুখে | 

ময়ূব মযুরীগণঃ নিত্য নৃত্য বিশ্মরণঃ 

কাননে লুকায় মনোছুখে ॥ 


5৮ 


কবিতসংগ্রন্ধ । 


ঘুচিল কোটালি পাঁয়া, ব্যঙ্গ লয়ে বাজ ভায়া, 
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্ন সব। 


একেবারে সব্বনাশ, করিলেন জলে বাঃ 
আঁর তার নাহি কলরব | 

গগনের চারশোভা, দিন দিন মলোলোভা, 
নাহি আর অন্ধকাররাশি। 

টকোরের তু্টিকর, নুবিমল নুধাঁকর, 
রজনীর মুখে সদা হাঁসি ! 

কপু্বরে পুরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য, 
পিতপক্ষ শারদ-নিশায়। 

অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন, 


শরদ পারদ মাঁখে গায় ॥ 

প্রিয় দার! তাবা যারাঠ ছিল তাঁরা পহিহাবা, 
শশী ঘেরি তাঁরা সধ জ্বলে । 

কিবা শোভা কব তাঁর, মল্লিকা ফুলের হাঁরঃ 
শোঁভে যেন স্ফাটিকের গলে 

নির্দ্দল হইল জল, রাজহংন কল কল, 
সবোবরে করে অন্থ্ক্ষণ | 

এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন কবে? 
হৃদয়রপ্রন এ খঞ্জন | 

ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল, 
কুমুদ কহলার শোভা করে। 


কবিতাসংগ্রাছ | 


শব দিবসের পর, মত্ত হোয়ে মধুকর; 
মধুপান করে ছুই করে| 

গত শত দলে দলে, রসে শতদলদলেঃ 
রসে শতদল দলে সুখে । 

সনোহর সরোববে, পুলকে বঙ্কার কবে, 
কিবা গুণ গুন, গুন্‌ মুখে ॥ 

নাহি পৃথিবীর পঞ্ক, শুক্ক পথ নিষ্কলঙ্কঃ 

নিরাতস্ক যোগ্ধাগ্রণ সাজে । 


গণিকের পথ ক্লেশ; দুবে গেল সবিশেষ, 
পরস্ত বিচ্ছেদ মনোমাঝে ॥ 


ছয খতু মধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য, 
শরদের জয় সবে বলে। 

ষাহাতে যোগীক্দ্র যায়া, মহেশ্বরী মহামায়া, 
আর্নিভূ্তা অবনী মগ্ডলে ॥ 

মুগুয়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পুজা দিয়া, 
তরে লোক ইহ-পরকাল । 

তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সর; 
পঞ্চানন তবু মহাকাল ॥ 

আছেন আনেক খতুঃ মন উদাসেব হেতু, 
পুণযসেতু বান্ধে কোন্‌ খতু | 

হের্গা দরশন অর্থে, শরদে আসেন মত্ত, 

নুরগণ সহ শত্ত্জতু | 


৯৭৯ 


৬৮ 


কবিতাসংগ্রহ। 


লইতে ভক্তেব পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশতৃজা, 
দশদিক করেন প্রকাশ । 

শরদের তিন দিনঃ কিবা ধনী কিবা দীন, 
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস ॥ 

গতি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান, 
বর্ণনা কবিব তাহ! কত । 

মাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন, 
আয়োজন কবে সেই মত ॥ 

কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অঙ্গবাগে, 
শেষে চিত্র করে চিন্রকরে | 

সেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ, 
যত্বে তুলি হস্তে তুলি ধরে ॥ 

ভাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাঁক, 
ভাকের ডাঁকের বড় জাক। 

করে আচ্ছা! সাচ্চা সাজঃ ভিতরেতে কত কাজ, 
ডাক ডক এই মাত্র ডাক ৪ 

দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে, 
অপরূপ মুনি-মনোলোভা | 

ভূবন-ভূষ্ণ! যিনি, ভূষণে ভূষিত তিনি, 
ধরাতে ধরে নামার শোভা ॥ 

বার নাহি কিছু শক্তি, আপিয় শঙ্কর-শ্তি। 
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী। 


কবিতানংগ্রহ। 


মনে আছে প্রেম আটা, সাঁথিয়া বেলের আটা, 
জুড়ে দেয় সোনালি কপালি ॥ 

সবে বলে সাজা সাজা, জানেন! শেষেব মজা, 
সঙ সেজে কত রঙ করে । 

কি বাজনা বাজাতেছ, কারে সাজ সাজাতেছ, 
ঢুকিয়া সংসাব-সাজঘবে ? 


আপনাৰ চক্ষু নাই, অন্ধকাবে থেকে ভাই, 
তুমি কব কাব চক্ষুদান ? 


আপনি না হোয়ে স্থায়ী, কাঁবে কর জলশায়ী, 
নিজ কবে কবিয়া নির্মাণ ? 

ধব ধব তুলি ধব, কব কব পুজা কব, 
হব হব বল জীবচয়। 

গোড়ে পু শিবা শিবঃ তবে জীব পাবে শিব, 
মনে যদি স্থিব প্রেম রয় ॥ 

কাঁমন! কণ্টক কেটে, মনে বাথ ভক্তি এটে, 
গল্পফেদে কল্প কবা দোষ । 

ভক্তি সহ গাঢ় যত্বেঃ পরিতোষ মহাবত্তে, 
পূর্ণ কর হুদয়েব কোষ ॥ 

যাঁজক ব্রাহ্মণ যাবা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা, 
থণ্ডিবাবে জিহ্বার জড়তা । 

যজমাঁন বড় আঁট, পক্ষবৃত্তি চণ্ডীপাঠ, 
পাছে হয কিঞ্চিৎ অন্যথা ॥ 


১৮২ কবিতাসংগ্রাহ। 


নবসীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প, 
গাল গল্প প্রতি ঘরে ঘরে । 

কারিগুরি করি নানা) সাজায় বৈঠকখানা, 
ঘর দ্বার পরিষ্কার করে ॥& 

প্রকৃতির সাজ যাহ, বিকৃতি না হয় তাঁহা, 
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন। 

তুমি কর বত রূপ, কতরূপ তাঁর রূপ, 
অপরূপ বিরূপ রচন ॥ 

মনোহর ঘর দ্বার, ম্রামতি কত তাঁব, 
রঙিন্‌ করিছ ঠাই ঠাই। 

কিন্ত তব বাঁস ঘর, নাম যাক কলেববঃ 
তার আর মেরামত নাই | 

যেই ধনী ভাগাধর, আছে অর্থ বহুতব, 
অনায়াসে ব্যয় করে ধন। 

দান কার্ষ্যে সদা রত, এখন সম্পদহত, 
ুর্গা তাঁর ছর্গেব কারণ ॥ 

পোঁড়ে ঘোরতর দুর্গের ডাকে সদা দুর্গে হুর্গে, 
ভাগ্যে তার নাহি শুভফল। 


নাহি আর ধূমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাঁমঃ 
কেবল নয়নে ঝরে জল 
বুর্তিসাধা বিপ্রগণ। লোভেতে চঞ্চল মন, 


স্নান পুজা কিছু নাই আর। ু 


কবিতানংগ্রহ । 


হয়ে অর্থ অন্ুবাগী, কেবল অর্থের লাগি, 
অনাহাঁরে ফেরে দ্বারে দ্বার ॥ 

দেখিলে সধন লোকঃ পড়িয়া! কবিতা শ্লেকঃ 
সঙ্গে সঙ্কে আশীর্বাদ দান | 

বাৰুজী কল্যাণ হোক, সন্তান স্থথেতে বোক, 
দাতা নাই তোমার সমান | 

ধনে মানে কুলে শীলেঃ আরকি এমন মিলে, 
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি । 

পুজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকেব টাকা দিন, 
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী ॥ 

পুক্ত্র ছটা শিশু অতি, কন্যাটাও গর্ভবতী, 
বাঁটীতে মায়ের আগসন। 

ব্রাঙ্ষণী একেলা ঘবে, কত দিক রঙ্গ কবে, 
আমি গেলে হৰে আয়োজন ॥ 

যজমাঁন শিষ্য যাবা এবাবে সিকস্ত তারা, 
কিছু মাত্র দেন নাই কেহ। 

ধান যাহ! ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক বেতে, 
ভাবির! বিশীর্ণ হয় দেহ॥ 

ও বাঁড়ীর ঘোষ বারু, হোয়েছেন বড় কাবু, 
রায়েদে সুপ্রতুল নাই । 

ইঁচ, হাঁচিযে, তা তবে, বল কি উপাঁয় হযে, 
শুধুহাতে কেমনেতে যাই £ 


৯৮৩ 


৯৮৪ 


কবিতাংগ্রহথ | 


ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিত-পুক্র, গলে মানত যজ্জন্ত্র, 
মোটা ফৌটা কথা রুকে রকে। 

ছলেতে হবেন মানা, পহরিদ্রা গোবস ধান্য' 

ইত্যাদি কবিতা পাঠ মুখে ॥ 

বিদ্যা! সাধ্য অষ্টবস্তা, বড় বড় কথ। লক্বাঃ 
হতভোম্ব ভঙ্গী পবিশাটী। 

বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বাম্নাই, 
মেকি কি কখন হয় খাটী ৪ 

প্রতিবাবে কবি দান? না দিলে থাঁকে না মান, 
দেনা করি খত দেন লিখে । 

শিষ্ট শান্ত অতি ধীব, স্বতি বাক্যে বাবুজীব, 
ল্যাজ উঠে আকাশেব দিকে ॥ 

নাকে খত কাণে খত, ছুনো সুদে লিখে খত, 
আপাতত দূব করে ছুখ। 


স্বথেব শরত কালে, বদ্ধ হযে খণজালে, 
তথাচ অন্তরে হয় সুখ ॥ 

যত ব্যাটা ভবঘুবে, নূতন নৃতন স্থবে। 
নৃতন নৃতন শিখে গান। 

সাঁধিতে গলাব মিল; কেহ খাদ কেহ জীল, 
কেহ শুদ্ধ নৃপুব বাজান ॥ 

মবীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লোয়ে যায সঙ্গে সঙ্গে, 


যথা যথা আকত্ত! যাহার। 


কবিভাসংগ্রহ ৷ 


পূর্বে প্রায় মাসাৰধি, না খায় অস্বল দধিঃ 
বিশেষতঃ যত কাশীদার | 

কেমনে হইবে জিত," চুপি চুপি শেখে গীত, 
ভাব তাবু না হয় প্রচার। 

চিতেন মহড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গলা সেবে, 
গান ধরে “ভবে কর পার” ॥ 

যতেক সখের দল, শ্রেমাননে ঢচলাঁটল, 
স্থর ভাল লাগিয়াছে কাণে। 

কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাজায় দম, 
তান ছাড়ে “দেওরাত গানে” ॥ 

যাত্রাকরে করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা, 
প্রথমে মাল! করে দান। 

সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগে। দৃতি। 

“কৃষ্ণ বিন। নাহি বাচে প্রাণ 1৮ 

যাব যাহা ভাল লাগে, সেই তাছা রাখে আগে, 
পণ করি দেয় তার পণ। 

কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা, 
গুগে তাঁর খুন করে মন ॥ 

যাঁত্রাব যমক ভারি, নামজার্দ। অধিকারী, 
আসর করিছে অধিকার। 

দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে দেয় পেলা, 
সাবাস পাবাস্‌ বার বার ॥ 


৯৮৫ 


১৮৬ কবিতা সংগ্রহ | 


আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা; 
ছেল! কেন কবিভেছ কাজে ? 
ভব্যাত্রা করিবাবেঃ সেজেছ মানবাকাবে, 
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে ? 
এ নাটেব ঠাট ভাবি, যিনি হন অধিকারী, 
তাব প্রতি কেন কব লা ? 
সান রেখে তান ধব, ফুবালে মানেব ঘবঃ 
কবে আব পাবে বল পেলা ? 
ক্হে যাত্রা তুমি যাত্রী, অবসান হয বাত্তিঃ 
হবে যাত্রা কাটি দিলে ঢাকে। 
কব যাত্রা, দেহ-যাত্রা) কিন্তু হয শেষ যাত্রা, 
গঙ্গাবাত্রা মনে যেন থাকে ॥ 
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবল স্থখেব লক্ষ, 
বজনীতে গানবাদ্যছট1। 
ঝাঁকে ঝাকে আসে লোক; বিষম মনেব ঝেৌকঃ 
কি কহিব আমোদেব ঘটা ॥ 
বাভী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুষা নাঁচাষ বাই, 
মনোগত বাগ স্বর ধোবে। 
মুছু তাঁন ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান; 
বাবুদেব লবেজান কেনে ॥ 
গুণি হন্যে তানপুবা, তাঁহে কত তান্‌ পুবা, 
মেও মেও ছাড়ে তাব তাব। 


কবিতানংগ্রহ। 


কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ, 
রাগ নয় রাগমাতর সার ॥ 
সেতাব বাজায় যত; সে তাঁর কহিব কত; 
সেতার বেতার কার লাগে? 
পিড়িং পিড়িং রার1 রাগ, সারিগামা ডার1 ড।রা।, 
মেজারপে বাজে নানা রাগে ॥ 
তাঁধিনা তাধিন1! ধিনাঃ কত রাগে বাজে বীণ।, 
বীণ। বিন। কিছু নহে ভালো । 
গুনিয়া বাঁণার স্বরঃ লজ্জা! পায় পিকবব, 
মনে জলে আনন্দেব আলো ॥ 
সকলেব এক বোল, লেগেছে পূজার গোল, 
পড়েছে ঢলির ঢোলে কাটি। 


তাধিন তাধিন রব, শুনিয়। মাতিল সব, 
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী ॥ 
নবতের বড় ধুম) গুড় গুড়, গুম্‌ গুম্‌, 


ভো ভে। ভে! ভে বাজিছে সানাই। 
মন্দিবে আমোদ ভরা, মন্দিরে মোহিত ববা, 
তালে তালে তাল ধরে তাই ॥ 
এইবপ মহানন্দ, আনন্দে হুইর! অন্ধ, 
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি। 
পুজাঁব না লন খোজ, মাছি কাদে তিনরোজ, 
পুকতের দক্ষিণায় ফাকি ॥ 


৮৮৮ 


কবিতাসংগ্রৃহ। 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধারা। বার্ধিক সাধিয়। তারা, 
্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন। 

হ্ুসার হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়, 
আপনার জন্তে দুঃখী নন ॥ 

দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশষ, 
নন্ত চ্ছলে মিসি লন কিনে । 

পুঁতির ভিতরে ভবি, শ্রীহরি শ্মরণ কবি, 

বাড়ী চোলে যান দিনে দিনে ॥ 
প্রায় বংসেরেব পরে।  ধ্্রবাসিরা যান ঘবেঃ 
কত সাধ মনে অগণন। 

হয়ে প্রেম-অন্ুবাগী,  কবেন প্রিয়া লাশি, 

নামামত দ্রব্য আয়োজন ॥ 


কেহ লয় সাতনলী, দেখিনা আমবা বলি, 
কামকিরাতের সাতনল।। 


প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজট! লইন কেহ, 
কেহ বা লইল কানবাল। ॥ 

কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ ব1 কনক-ছুল, 
কেহ বা! বিনোদ চন্দ্রহাব । 

কেহ বা মুকুতা-ম[লা, কেহ ব। কাঞ্চন-বালা, 

কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥ 

ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত, 

মনোমত লইল সবাই। 


কবিতা সংআঅহ। 


কেহ লয় শাস্তিপুরে,। কেহ ব1 বাগড়ি ডুকে, 


কেহ কেহ লইল চাকাই॥ 
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিনে কাচুলি করে, 
চুমকির কাজ তার মাঝে । 
এ রং ক ্ % ্ 


হেরি শশী শশধরে লাঙ্ছে ॥ 
সকল শরীবে ভূষা, মুর্তিমতী যেন উষা, 
পৌর্ণমানী নিশি করি নাশ । 
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্কচ্ছবি, 
রবি যেন হতেছে প্রকাশ ॥ 
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে, 
তুজপাশে বাধেযার কর। 
কোথ। আর স্বর্গবাস, তাহার দাসের দাস, 
ইন্দ্র চক্র কাম পঞ্চশর ॥ 
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হষ; 
রূপখানি দেখে মবে যাই ॥ 
নাঁয়ন। অগ্রেতে দ্িয়া। আয়না! লইল গিয়া, 
যায়না তাহার শোভা বলা । 
লইল গোলাপি মিসিঃ ইচ্ছা হয় তাহে মিশি, 
আর কত পানের মসলা ॥ 
ঘুনসী প্রেমের ফাসি, লইলেক রাশি রাশি, 
বাহে ভাল বাসিবেক প্রিয়া । 


১৮ 


১১১৬ 


কবিতাঁসংগ্রহ । 


নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত 
হার হারে যারে হেবিয়া ॥ 


জানাইতে ভালবাসা, চু'চুড়ার মাতাঘ্যা, 
কস] কিন্ব। রস কেবা গণে | 
কিনিল পরমাদরে, দিয়! কামিনীর কৰে, 


কৃতার্থ হইব ভাঁবে মনে | 
অন্তরেতে ভয আছে, পছদা না হয় পাছে, 
এই হেতু সুস্থ নহে মন । 
কবিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি, 
ত্বীয় শক্তি পুজাঁব কাবণ ॥ 
পাড়াগেঁয়ে যুবাঁদল, মুখে হাস্ত খল খল, 
পবিচ্ছদে সদ! যন কাবু। 
মনে মনে বড় সাধ, ফাদিয়া মোহন ফাদ, 
দেশে গিয়া স।জিবেন বাবু ॥ 
কালাপেড়ে ধুতি পবা, ফ্লাতে মিসি গাল ভরা, 
ঠেঁট রাঙ্গ। তান্বুলেব জলে। 
গোড়গাবি জুতা পায়, রঙ্গিন আ্রেজাই গ'য়, 
হাতে কৌোৎকা হৌোৎ্কা সব চলে ॥ 


যাহাব সঙ্গতি যত্ত, বস্ত্র লয়ে সেই মত, 
দূৰ করে মনের বিশাপ। 
ইয়ারের অনুবাগে, চরস লইল আগে, 


আর কিছু আতব গোলাপ ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ। 


সহবের লোক যত; তাঁদের উল্লাস কত, 
স্থখেব আমোঁদে সদা রত । 

বাবু সবে ঘোর গর্জিঃ বাঁড়ীতে আনিয়। দর্জি, 
পোসাক করিছে কত মত ॥ 

কাঁবপেট ঢাঁকে সেট,  কারপেট কারপেট,, 
কারুকর্খ্ম তাহে বাছ। বাছা । 


স্বভাবেব শোভা সব, তার কাছে পরাঁভব, 
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাচা ॥ 
বান্ধবেব গড়াগড়ি, তিনদিন ছড়। ছড়ি, 


লেবেণব গোলাপ আতর । 
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে ন! লিখিব তাহা, 
ব্যয়কল্পে না হন কাতির ॥ 
বিবহিণী নারী যারা, নিষত নয়নে ধারা, 
তারা শুদ্ধ তার তারা বলে। 
কিসে মন হবে শাস্ত, কতক্ষণে পাবে কাস, 
বিচ্ছেদ অনলে মন জলে ॥ 
হইবে পতিব জুয়া, মানে কত পান ওয়া, 
করিবেক প্রেমের অধীন । 
স্বখেব আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে; 
সুব্চনী দিবেন শুদিন ॥ 
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা, 
পরস্পর কয় এই কথা? । 


১৯১ 


১ 


৪ 


হ্‌ 


কবিতাপংগ্রহ। 


চাকুবীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই, 
নিবাসে রমণী-মণি যথা ॥ 

পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী, 

কোন রূপে ধৈর্য্য নাহি মানে । 

সদাই সজল আখি, উড়িয়াছে মন পাখী, 
প্রেয়সীব প্রণয়-বাগানে ॥ 

ধবেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে। 


গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা, 


মনে আব ভাল নাহি লাগে ॥ 
ঘবেব বিষম স্নেহ, সুস্থিব না হয় কেহ; 
দহে দেহ শয়নে স্বপনে । 
নাহি হুখ একটুক, ঘোর ছুখ ফাটে বুক, 
টাদমুখ সদা পড়ে মনে ॥ 
মনিবে ন। দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটি, 
কুটি গিয়! ছট ফট কবে। 
নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জম! লেখে খরচের ঘরে ॥ 
ছুটা লয়ে খাড়1 খাড়া, ঠিকে পান্দি করি ভাড়া 
বসে গিয়া নাবিকের কাছে। 
দুহাত না! যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে। 
মাঝি আর কত দূব আছে? 


কবিতা সংগ্রহ | 


কফোসে ফাড় টান ঈাড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি, 
চাল তরি ত্বরাস্ম করিয়া। 

যত শীগ্র লয়ে াঁবে, অধিক বকৃসিস পাবে, 
ভাড়। দিব দ্বিগুণ ধরিয়া ॥ 

বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাজিঃ 
ঠেলে ধজি গায়ে যত জোর। 

গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা, 
টানাটানি যেন কন্ত চোর ॥ 


লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম, 
'খোসে গেল মনের কপাট। 
বাঁড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই, 


ওই দেখ দেখা যায় ঘাট | 

থাঁকিতে কিঞ্চিৎ দূরঃ বাঁড়িল অধিক তুর, 
চালের উপরে গিয়া চড়ে । 

থর থর কাঁপে কায়,। না লাগাতে কিনারাক্স, 
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥ 

যায় উজানের যান, যায় উজানের যাঁন, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়। 

ভাটি যেন ছোটে কল, কল কল কাঁটে জল, 

আরোহির। চন্দ্র হাতে পায় ॥ 


১৯৩ 


গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যাঁয় বেয়ে, 


ঈাড়ে হয় শবঝুপঝ্ুপ। 


১৯২ কবিতাপংগ্রহ। 


চাকুরীর মুখে ছাই, পাখী হয়ে উড়ে যাই, 
নিবাসে রমণী-মণি যথা ॥ 
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী 
কোন রূপে ধৈর্য নাহি মানে । 
সদ্দাই সজল আখি, উড়িয়াংছ মন্‌ পাখী, 
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে ॥ 
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ, 
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে। 
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভালবাসা, 
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥ 


ঘরের বিষম স্নেহ, ন্বস্থির না হয় কেহ, 
দহে-দেহ শয়নে স্বপনে । 
নাহি সুখ একটুক; ঘোর ছুখ ফাঁটে বুক, 


চাদমুখ সদ। পড়ে মনে ॥ 
মনিবে না দেয় ছুট, দিবানিশি ছুটাছুটি, 
কুটি গিয়! ছট ফট করে। 
নাহিক মাতার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক, 
জম) লেখে খরচের ঘরে ॥ 
দুটা লয়ে খাড়া খাঁড়া, ঠিকে পান্দি করি ভাঁড়, 
বসে গিয়া নাবিকের কাঁছে। 
ছুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে। 
মাঝি আর কত দূর আছে? 


কবিতাসংগ্রহ | 


কোঁসে দাড় টান ঈড়ি, দিনে দিনে দিয়ে পাঁড়ি, 
চাল তরি ত্বরায় করিয়া । 

যত শীগ্র লয়ে ধাবে, অধিক বক্সিস পাবে, 
ভাড়া দিব দিগুণ ধরিয়। ॥ 


বদর বদর গাজিঃ মুখে সদ1 বলে মাজি; 
ঠেলে ধজ্জি গানে যত জোর । 
গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটান!, 
টানাটানি যেন কন্ত চোর ॥ 
লেগেছে বাড়ীর ধৃম, বাবুর ন] হয় ঘুম, 
'খোসে গেল মনের কপাট । 
বাড়াদুর আর নাছ, চল চল মাঝি ভাই, 
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট | 
থাকিতে কিঞ্চিৎ দৃব, বাঁড়িল অধিক ভূর, 


চালের উপরে গিয়া চড়ে । 
থর থর কাঁপে কায়, না লাগাতে কিনারায়, 
ইচ্ছা হয় ঝাপ দিয়া পড়ে ॥ 
যায় উজানের যান, যায় উজানের যান, 
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়। 
ভাটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল, 
আরোহির! চন্দ্র হাতে পায় ॥ 


গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে, 


দাড়ে হয় শব ঝুপ ঝুপ। 
৯৭ 


১৯৩ 


১৯৪ 


কবিতাসংগ্রহ। 


নিদ্রাহার পরিহরি। দিবানিশি চালে তরি, 
না মানে শিশির আর ধৃপ ॥ 
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্াগণে, 
নিজ নিজ ব্যবসায় রত। 
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভীরে ভাবে, 
পথিকের প্রাণ কগাগত | 
রামাঁগণ ঘাটে ঘাটে, ক্লান কবে নান! নাটে, 
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি । 
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস-পবন-ভকে, 
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥ 
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁডি, 
তাড়াতাড়ি বাদি গিয়া ঘোই। 
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যেব ফল, 
ফলনা আইল বুঝি ওই ॥ 
হোঁলে পবে কাছাকাছি, সবে করে আচা আচি, 
হেসে কহে কোন সীমস্ত্িনী। 
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসমই, 
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥ 
হেমে বলে কোন বুড়ী, মর মর ওলো ছাড়ী, 
ওষে বুড়ো! আর কার পাপ। 
কেছ কহে দুব দূর।  ওবাঁড়ীর বটঠাকুর, 
কেহ কহে অমুকের বাপ ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। 


আর জন বলে সই, আমাদের কর্তী ওই, 
চিনিয়াছি শরীরের ঢাচে। 
গায়ে সব লোম.উঠ1, চোক কট! পেট মোট, 
সেইরূপ গালে দাগ জাছে ॥ 
কেহ কর ওলো ওলে], আই আই মোঁলে! মোঁলো!, 
চোক খেয়ে কর দরশন । 
রূপখানি চল ঢল, প্রাথধন কারে বল; 
ওষে দেখি দাদার মতন ॥ 
যুবতী কুলের বধু, প্রফুল্ল ফুলের মধু, 
মনে মনে কত শোক উঠে। 
ডুব ছলে কবে দৃষ্টি, মদনের বাণ বৃষ্টিঃ 
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে ॥ 
€ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে। 
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায় । 
যুবক পুৰষ যত। চলিয়াছে শত শতঃ 
নিজ পতি দেখিতে না পায় ॥ 
তরণী আইলে কাছে, তক মনেতে আচে, 
পাইব আপন প্রাণধনে। 
শ্বাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয় ফেরে পাছে, 
মনের আগুন রাখে মনে ॥ 
কুলেব কামিনী মণি, এত কেন ভাব ধনি, 
প্রাথপতি আসিবেক যরে। 


৯৯৫ 


১৯৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


তোমার শ্বাশুড়ী গিরি, মেনেছে পীরের সিশ্লি। 
সন্তানের আসিবার তরে ॥ 
স্বর তরঙ্গিী জলে, *  * দলে, 
পরস্পরে বলে সমাচার । 
ঘরে রেখে ছেলে পুলে, কর্াটী রহিল ভুলে, 
আসিবার নাম নাই আর॥ 
যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল থায় ভাল পবেঃ 
দেখে শুনে কাদে সব তারা! 
ভেবে ভেবে তন কালী, রাগে দিই গালাগালি, 
ধাব করে কত হব সাব) 
কেহ বলে অতি গাদা, তোমাৰ চাটুষ্য! দাদা, 
ঘরে থেকে কবে খিটিমিটি। 
প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ব আব নাহি কবে, 
এক মাস লেখে নাই চিটি॥ 
সেজোবৌব্‌ কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে, 
কোঁন মতে যেতে নাহি পাৰি। 
বছরের শুভ দিন) ছুঃথে হয় দেহ ক্ষীণ, 
বিধাতা কবিল কেন নারী ॥ 
কেহ কহে দিদি ওব; কেমন কপাল জোব, 
মরি কিবা সোনার সংসার । 
অহঙ্কারে মরে বাড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী; 
জিনিন এনেছে ভারে ভার ॥ 


কবিতানহগ্রহ। ১৯৭ 


জুগি জোলা মুচি হাঁড়ি, সকলেই যায় বাড়ী, 
তাড়াতাড়ী চলে মনোরথে। 
টাক ছেড়ে থাবড়ায় পার হয়ে হাবড়ায়ঃ 
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে ॥ 
হুপলীর যাত্রী যত, যাত্রা! করে জ্ঞানহত, 
কলে চলে স্থলে জলে সুখ। 
বাড়ী নহে বাঁড়াদুর, অবিলম্ষে পাঁয় পুব» 
হুয় দূর সমুদয় ছুখ ॥ 
তাঁদের পশ্চাতে ছুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ, 
যাদের নিবাস দূর দেশে। 
রেড়ো! ভেড়ে। যত খেড়ে, ভাবিস্ব। নাবির়া পেঁড়ো, 
ই[টাহাটি ফাটাফাটি শেষে ॥ 
অগেতে সাজিয়! বাবু, অবশেষে ঘের কাঁবুঃ 
হবু থবুস্তবু সাধ মনে। 
ছোটে কত কষ্ট সোরে, গৃহে গিয়া গৃহী হোয়ে, 
| গৃহিণী দেখিৰ কতক্ষণে ॥ 
পশ্চিমের রেড়ো যত,  পুবের বাঙ্গাল কত, 
শত শত চলিয়াছে পথে । 
কেহ গাড়ি কেহ ভুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধুলি, 
চোলে যায় নিজ মনোরথে ॥ 
এঁটে এটে তুলে এটে, যারা যায় পায় হেঁটে, 
নাহি কৌচ.ক1 পিটে রোচকা ঝোলে। 


৯৯৮ 


কবিতা সংগ্রহ ॥ 


ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে, 
মাথার উপরে জুতো তোলে ॥ 
নান পুঁজ! কেবা করে, কৌোচড়ে জলপান ভরে, 
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে । 
ছুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়কে আগুণ দিয়া। 
দম মেরে ধরাতলে লোটে ॥ 
গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদসার হেলে, 
এক পদে চলে দশ পদ। 
কাকে ঝুলি রকোকেশ, গো-দাগার মত বেশ, 
যেন কত খাইয়াছে মদ ॥ 
অপকপ ভাব তথ, কি কব রহস্ত কথা, 
নাবীগণ দেখে যদি মুটে । 
বুকের বসন খোলা, গ্রেমভাবে হয়ে ভোলা, 
তাড়াতাঁড়ী বাড়ী যায় ছুটে ॥ 
ভিঙ্গে চুল ভিজে খোপা, মুখে করে কত চোপা, 
পুভ্রেবলে পতির উদ্দেশে । 
এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়।৷ আয়, 
বাব কেন এলোনাকো দেশে ॥ 
এইবপ সবাকারঃ আনন্দের নাহি পাব, 
প্রেমপূর্ণ সকলের মনে। 
খেদে নহে মনস্থির, কেবল বহিষ্কে নীর, 
বিয়োগীর যুগল নয়নে ॥ 


সন১২৫৫ সালে 


শরদের আগমনে লোকের অবস্থা! 
বণন। 


আইলেন ঞ্বতুবায়, সবল শবদ। 
পরিধান পরিপাটী, ধবল গরদ ॥ 
বরদার প্রিক্ব ফ্কতুঃ নহেন ববদ। 
প্রিয়পাত্র প্রভাকরঃ কেবল খরদ ॥ 
তার দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি, কিরণ জরদ। 
কার সাধা সহ্য করে; কফেআছে মবদ? 
ন1 দেখি প্রজার প্রতি, কিছুই দরদ । 
করপেতে করপেতে, হোয়েছে করদ ॥ 
অতিশয় পেয়ে ভয়) লুকায় নীরদর । 
অসহ্য সুর্য্যের তাপে, শুকায় ক্ষীরদ ॥ 
গ্রীষ্মরোগে নিজে খ্বতু, খাইল পারদ। 
হইল কোন্দলকর্তা, সাক্ষাৎ নারদ ॥ 
স্বভাবের দোষ হয়, কখন কি রোধ? 
দেবধধি সম সধুঃ বাধায় বিবোধ ॥ 


কবিতা দংএ্রহ। 


আপনি স্বতন্ত্র থাকে, রাত্রি আর দিনে । 
নিদাঘ বরষ। হিম, দ্বন্দ এই তিনে ॥ 
মাঝে মাঝে বরষা, প্রক'শ করে রিষ। 
কুল! প্রায় চক্র তায়; নাহিমাত্র বিষ ॥ 
ভীষ্মবৎ গ্রীষ্ম দিনে, বিষম প্রবল । 
রজনীতে ধরে হিম, ভীমসম বল ॥ 
স্বভাবের ভাবাস্তর, ভাবভর ভব। 
শরদের চিহ্ন মাত্র, শুভ্রাকার নভ ॥ 
শশাঙ্কের শোভ1 বৃদ্ধি, লোকে এই ৰলে। 
সাক্ষী তার কুমুদিনী, ফুটিয়াছে জলে ॥ 
মধুভরে মনোলোভ1) কিবা শোভ1 তার। 
ভূষার হুসার কবেঃ উষার তুষার ॥ 
মনোহর স্ধাকর, চাক কর ধরে । 
নিরন্তর সুধার, হধার বৃষ্টি করে ॥ 
শরদের আগমনে, আনন্দ আভাস । 
পরমেশী পার্কতীর, প্রতিমা! প্রকাশ ॥ 
রোগ শোক পরিতাপ, প্রতি ঘরে ঘবে। 
তথাপি পুজার হেতু, আয়োজন করে ॥ 
অনিবার হ'হাকার, অর্থবলহত | 
খণজালে বদ্ধ হোয়ে, অচ্চনায় রত ॥ 
স্বদেশ বিদেশবাসী, যত দ্বিজগণ | 
অর্থহেতু নগরে, করেন আগমন ॥ 


কবিতাসংগ্রুহ? ২৪১ 


বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, লাধা নাই কিছু। 
গায়ত্রীর নাম নাই, বামনাই নিছু ॥ 
কপালের মাঝে এক, আর্কফল! জুড়ে । 
দ্বারে বারে ভ্রমে শুদ্ধ, ধন ট্ড়ে উড়ে ॥ 
পুজ1 সন্ধ্যা কেবা জানে, শাস্রবোধছত | 
কথায় কথায় ক্রোধ, ছুর্বাসাৰ মত ॥ 
ক্ষুদ্রের ত্বভাঁব সবঃ বিষম বিকট । 
রুদ্রের প্রতাপ ধরে, শুত্রের নিকট ॥ 
পেলে কিছু গদ্দ গদ, আশীর্বাদ হুখে। 
না পেলে বাপাস্ত গাল, অনর্গল মুখে ॥ 
যাঁজক পূৃজক ষত, ষণ্ডামার্ক দ্বিজ | 
অন্বেষণ কবিতেছে, পন্থা নিজ নিজ ॥ 
হড় বড় দড় বড়, মুখে বসে হাট। 
«অপবিত্র পবিভ্রবা” উর্ধ এই পাঠ ॥ 
পুজাবিব কার্য যত; সে কেবল বোগ। 
পুকারে উকাব লোপ, আকাবের যোগ ॥ 
দনুজদলনী দুর্গে, পতিতপাবনী । 
হিন্দুদের ত্রাণ কত্রী, তুমি মা জননী ॥ 
এই হেতু কবি তব, প্রতিম! নির্্মীণ | 
স্বখেতে থাকিব সব, তোমাৰ সন্তান ॥ 
এতদিন সুখে বটে, রাখিয়াছ তাবা। 
এবছর কেন দেখি) বিপবীত ধা]? 


০২, 


কবিতানংঅহ । 


খাঁও খাও, পূজ খাও করিনে বারণ। 
এবার ম ছুর্গে তুমি, হুর্গের কারণ ॥ 
তোমার পূজার জণাক, বাজে ঘণ্ট। শাক। 
পরাভব করে তায়, রোদনের হাক ॥ 
ধরেছ মোহিনী মৃত্তি, দেবী দশতূজ1। 
দশহস্ত বিস্তারিয়া, হথে খাও পূজা ॥ 

ধন্য ধন্য ধন্য দেবি, ধন্য তোর পেট। 
চালি কলা শস] মূলা, কত লও ভেট । 
দধি খাও, ক্ষীর খাও, খাও মণ্ডা গজা। 
মহিষ মরাল খাও, খাও মেষ অজা ॥ 
খাও কত ঘড় গাঁড় রজত পিতল। 
তথাপি উদর-অশ্রি, না হয় শীতল ॥ 

তব ভক্ত অনুরক্ত, প্রজা সমুদয় । 
অপমানে ক্রমে সবঃ ভ্িয়মাণ হয় ॥ 
হিন্দুদের অগ্রগণ্য, রাজ। রাধাকান্ত। 
স্ুধার্থ্িক স্শীল, সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥ 
গুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ, যে জন তোমারে। 
প্রতিদিন পুজ1 দেয়, নান! উপচারে ॥ 
হায় খেদ মর্্ভেদ, খেদ কব কারে। 
অবিচারে শ্লেচ্ছ রাজা, জেলে দিলে তাঁরে 1 
হইলে আনন্দময়ী, নিরানন্দকরণ । 
রাজ-অপমানে হোলো, শোকে পূর্ণ ধরা ॥ 


কবিভাসংগ্রহ। ২০৩ 


কোথায় হইব সুখী, সুখের আশ্বিনে । 
রোদনের ধ্বনি হুল, বৌধনের দিনে! 
রস রঙ্গ গীত বাদ্য, আমোদ প্রমোদ । 
রঙ্গতরা বঙ্গদেশে, সমুদয় রোধ ॥ 
আশুতোষ আশুতোষ, সর্ধদোষহত | 
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞে, অধিরত রত ॥ 
গত বারে তুমি তারে, হইয়া! সদয় । 
সঙ্গে কোরে লয়ে গেলে, প্রাণের তনয় । 
দীন-দয়ামর়ী দেবী, এই তব দয় । 
করিলে বিজয়া-দিনে, গিরিশ বিজয় ! 
দ্রেবপুবী অন্ধকাব, তবু কেন দ্বেষ? 

ধন নিরা টানাটানি, করিতেছ শেষ ॥ 
ছিলেন অনাথ-নাথ, শ্রীদ্বারকানাথ। 
যার নাম স্মরণেতে, হয় স্প্রভাঙ্ত ॥ 
তুলিতে তুলন! যার, তুলে! কোথা রয় । 
হয নাই, হবে নাই, হইবার নয় ॥ 
সতত সরল মনে, ধার পরিবার । 
কবেন কেবল স্থুখে, পর উপকার ॥ 
এমন ঠাকুবপুরে, মনস্তাপ ছিলে। 
ভাসাইলে পৃথিবীরে, ছঃখের সলিলে ॥ 
এইরূপ ঘরে ঘরে, প্রতি জনে জনে । 
কোনরূপ স্থখ নাই, মানুষের মনে ॥ 


৪ কবিতািংগ্রই। 


গড়েছে তোঁমারে বটে, খড় মাটী দিয়! 
কিন্ত সব মাটা হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ 

কি হইবে, কি করিবে, ভেবে লোক মবে। 
দেন! ঝাক্তি, হাত খাক্তি, চাক্তি নাই ঘবে 
রূপা সোণা সব গেল, জাহাজেতে ভেসে। 
কার কাছে ধার পাব; টাকা নাই দেশে । 
দোকানী পসাবী যত, আছে মাত্র ঠাটে । 
ডাকের সে ডাক নাই, জাঁক লাই হাটে ॥ 
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রাক, স্ত্বধু ঘর খেোঁচে। 
সম্তাদরে ছাড়ে তবু, বস্তা যায় পোচে | 





শারদীয় প্রভাত | 


যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়, 
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর | 
কাতবা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধাবা, 
বহে শ্বাস প্রভাত সমীর ॥ 
কাবে। বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ, 
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ। 


কাবিভা সংগ্রহ 1 


বিরখিক্কা! সেই ভাব, রুত্ত কত্ত নব ভাব, 
হইতেছে অন্তরে খারোপ! 

যেমন অস্তিমকাল্লে, দেরি প্রিয্ব মহীপালে, 
মহিষীর শ্রেণী করে শোক | 

কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্ত অশ্রজলে, 
কেহ শূন্য দেখে ভতিনলোক ॥ 

বোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিষ্বপাত্র, 
সকলের এৰ দশা শেষ। 

জীবনে দিবস কল্প, এক অঙ্গে গত হয়, 
যথ। বনে বিহঙ্গ প্রবেশ ॥ 

ভোগ ফুবাইলে আর, বন পক্ষী কেব1 কাক, 
একবারে বিষয় বিচ্ছেদ । 


কসতএব বৃথ। খে, বৃথা অশ্রু বৃথা স্বেদ, 
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥ 
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশেকে তুলে ভূল, 


বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল । 

কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে, 
কালগ্রাসে হতেছে নির্মল 

উঠিলেন দিবাকর; ঢল ঢল কলেবর, 
বিমল অনল প্রভাধর। 

প্রেমিকের মনে যেন।  নবগ্রেম দীপ্তি হেন, 
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর ॥ 


৯৮ 


৬৫ 


২৬৬ 


্লবিতাসংগ্রন্থ। 


ক্রমে ষত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ঃ 
ফরমের সর্বরী পোহায় । 

লোঁকভয় তমোরাক্সি। পুঞ্ গরাঁক্রমে নাধ্িং 
বিক্রম প্রকাঙি ততো ধায় ॥ 


ওই নিরীক্ষণ কৃর, তপচ্নর কলেবর, 
ঘেরিলেক ঘ্বন ত্বন বেগে । 

এই ব্ূপ প্রেমিকের, নবভাব হদয়ের, 
ফ্রন ভূয় মনাস্তর মেঘে ॥ 

বায়ু ষোগে পুনর্বারঃ সয়ীরণ সহকারং 
দিনকর হতেছে মোচন । 

এরূপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ 


যদি বছে আশা! সমীরণ ॥ 


অন্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বসি, 
পিকবর ললিত কুহরে। 
হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-যমনোহর, 
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে | 
দিনপতি প্রিয়দূত, পিকবর গুণযুত, 
তার মুখে পেয়ে সয়াছার । 
জাগিল ঘতেক পাখী, প্রকাধিয়া ছুই আখি। 
হেরে নব প্রভাগ আধাক ॥ 


কবিতীসংগ্রছ। 


অপাঁব আনন ধনে, সহ সহচবগণে, 
গ্রান আবস্তিল নাঁনা সবে । 

মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, ধেন তুম্বুরাদি সবে, 

সঙ্গীত সংঘুক্ত সুবপুবে 1 

বজন্দীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন, 
স্কধান্ববে হৈল সচেতন । 

প্রকাশিয়। পুষ্পচয়, হানা করি জুখমন্থঃ 
সৌরভেতে পূরিল কানন ।। 


অঅ মজা সর 


ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা গড়ে শলি, 
কিবা কামিনীর কাস্তিহব। 
মানিনীব মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তাৰ, 
লাভমাত্র ভূর্গ-অনাদর ॥ 
দলকে দোপাটি দল, নান! বঙ্গ বল মল, 
শ্বেত বক্ত হিঙ্ুল পিঙ্গল। 
কোমল হৃদয় অতি; তাহাতে হিমের মতি, 
হাব বপে শোভে সুবিমল ॥ 
ধরিয়। সুবেশ ছন্স, ফুটিতেছে স্থলপন্ম, 
জলঙ্জের হরিতে গৌবব। 
কিন্ত কোথ! মকবন্দ, কোথায় মোহন গন্ধঃ 
কোথা মধুকর-মিষ্টবব 


হক 
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কব্ততাসংগ্রস্থ। 


এইরূপে নানা ফুল, রূপ রসে সমতুল, 
প্রন্ষ,টিত কানন ভিতর 1 

মধুমক্ষি মধুত্রত, প্রজাপতি আদি যত; 
মধুপাঁনে শিপ্ধ কলেবর ॥ 

আগমনে দিনমান, সরোবর সঙ্গিধান, 
মনোহর শোভায় শোভিত। 

প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করেঃ 
গফুলল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥ 

ধবল তরঙ্গ রজ, মবালের শ্বেত অঙ্গ, 
প্রভেদ না হয় অন্মান। 

হংস হৈত অপহদক, কেবল শুনিয়া রৰ, 
অন্থভব আছে বর্তমান ॥ 

চারি দিকে বনচয়, সুর প্রায় হয়ে রয়, 
বোঁধ হয় এই সেকারণ। 

নিরখি সর্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ, 
বিষাদের বন্ত্রে আবরণ ॥ 

ইন্দু বন্ধু অস্তগতঃ বিরহে বাঁদরে রত, 
অবিরত ছুখের উদয় । 

দেখি তার মলিনতাঃ রুদ্যমান বৃক্ষলতা, 
শবধহীন প্রায় সবে রয় ॥ 

কে বলে কুস্থম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে, 
ভূঙ্গরূপ নয়নের তারা। 


কবিতাসংগ্রহ | 


ওই দেখ গ্রতি দলৈ, কুমুদিনী মুখ ছলে? 
ক্ষরিতেছে হিম অশ্রধারা ॥ 

ফুটিল কমলাবলী, অলি তাছে কুতৃহলীঃ 

ধ্ এ সং 

গুপ্রে মধুব শ্বরঃ অঙ্গে ক্ষরে খর করঃ 
চক মক্‌ চঞ্চল কিরণ 

গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় স্থুনিপুণ, 
গাও গাও উচিত তোমার । 

যথ। যেই উপকৃত, তথ? সেই উপক্রীত, 
কৃতজ্ঞত। ধর্ধের আচার ॥ 

কিন্ত দেখ প্রজাপতি, রসপানে রপ্ত অতিঃ 
ফলে গুঞ্জ রব নাহি মুখে। 

অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই, 
রীতি হেরি মজে লোক ছুথে ॥ 

এইবপ শরদের, নব শোভ। প্রভাতেব, 
প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে । 

হাঁয় হায় একি দ্রতঃ চঞ্চল চরণযুতঃ 
হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে ॥ 

সে দিনে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো, 
সুখময় শারদীয় পূজা । 

ঘরে ঘরে দেখা যাক, আননোর আত ধার, 
নিয়মিত দেবী দশতুজ। ॥ 


২৪৯ 


ই১৪ কবিতাসংপ্র্থ। 


প্রতি দিন উষাঁকালে, স্থুমধুর বাদ্য তালে, 
গীত হয় আগমনী গীত | 

শুনিয়া বিমুগ্ধ মন; যতেক ভাবুকগণঃ 
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত 1 


শীত। 


জলের উঠেছে দাত, কার সাধ্য দেয় হাত, 
আক কবে কেটে লয় বাপ্‌। 

কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফৌস্‌ ফোস» 
জল নয় এযেকালসাপ্‌॥ 

অপুভ্রের পুললাভে, কত শ্ুখ মনে ভাবে? 
যত স্থুথ রবির কিবণে। 

কুটুষ্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি, 
যত ক্লেশ শীত-সমীরণে ॥ 

বলবান বন্ড বড়, সবে হয় জড় শড়, 
হাটিতে হৌচট খেয়ে পড়ে। 

গায়ে কাটা জর জর, সদা করে থর থর, 
কম্পিত কদলী যেন ঝল়্ে ॥ 

নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি, 
খধষির তাহাতে ভাঙ্গে ধান । 


কবিতানংগ্রহ | 


বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষা্থ ভীম? 
স্পর্শমাত্রে হরে তার জান । 

সন্গাসী মোহস্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত, 
মুছনী গাঞ্জার দম নিয় । 

ছাই ভন্মে লোম ঢাকে, বম্‌ বম্‌ সুখে হাকে। 
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়! ॥ 

যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর, 
সদা সঙ্গে স্বরত-রঙ্গিণী। 

আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত? 
তাহারে জীবন মুক্ত গণি ॥ 

ধনিৰ শরীবে সাল, গরিবের পক্ষে শাল? 
কশ্বল সম্বল কৰি রয়। 

বেণেব পুটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে? 

উম্‌ বিনা ঘুম নাহি হয় ॥ 

চিবজীবি ছেঁড়। কাথা, সর্বক্ষণ বুকে গথা, 
একক্ষণ তাবে নাহি ছাড়ে । 

শফনের ঘর কাচা, ভার হয় প্রাণে বাচাঃ 
জাড় তার বিন্ধে হাজে হাড়ে 

সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেল! যায়, 
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত। 

শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি, 
ফাটায় সবার পদ হাঁভ ॥ 


২১২ 


কবিতসত্গ্রহ। 


সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্থ আমের আটা, 
ফাটাফাটি করিলেকক্ভাই। 

'বিষ্ণুতেল কত মাথিঃ ্বতে ঘদি ডুবে থাকি, 
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই 

থাকিতে ছুঘড়ি বেলা; ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা, 
বেলাবেলি খায় গিয়া! ভাত । 

লেগে করে মুখ দূজু; পাছে ধরে শীত জুজু, 
উঠেনাকে। না হলে প্রভাত ॥ 

বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত, 
রাতি দিন আহারের খোজ । 

বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়, 
সনোমত খাদ্য রোজ রোজ ॥ 

সম্মুধেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলাঃ 
দ্বার ঢাক ক্যান্িসের গুণে । 

বায়ু ভায়া মনোডরে, ঘরে না প্রবেশ করে, 
শীত ভীত পরদার গুণে ॥ 

চারি দিগে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ, 
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ । 

স্থুমধুর খাদ্য সব, ঠুন. ঠুন. বাদ্য রব 
তাছে কি হিমের হর যোগ £ 

আম হেন ভাগ্যপোড়া, হুঃখ লগা আগাগোড়া, 
শীতে মরি দেহ নহে বশ। 


কবিতাসংগ্রহ | 


চন, টন, হাত খাক্তি, ভরসী সুঁড়ির চাক্তি, 
পান মাত্র খেজুরের রস | 

অভিমানী বাবু যারা, প্রীণে সারা হয় তারাঃ 
সাল বিনা মান নাহি রহে। 


ঘুচিল সুখের চোট, ইয়ারৈর নাহি জোর, 
মনের আগুনে শুধু দহে। 

উড়্ানী চাদর যত, এখন আদরহ্্ত, 
আগে ধাহে অভিমান রোতো। 

শীত তুই বেশ বেশ/ দেখিয়া শীতের বেশ, 
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো॥ 

ইয়ারেরা গদ গদঃ কেহ গাজা কেহ মদ 
কেহ বা চরসে দিয়া টান । 

কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলা, 


মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥ 

কেবা বুঝে স্থুব বোঁলঃ কেবল ভেড়ার গোল, 
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি । 

অপবূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ভাকে গাধা? 
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দর্ডি॥ 

স!হেবে রাখিয়া বাজি লয়ে তাজি তাজি বার্জন। 
দমনাজি কারসাজি কত। 

সোয়াব হাকার চোটে? যোঁড়া পায় খোঁও। ছোটে 
বাক্গীবলে বাজি বল হত ॥ 


২১৩ 


বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভব এবং 
বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় 
রাজ্য লাত । 


শরদ ছিলেন রাজা, এই পৃথ্থিদেশে। 
ভাঙ্গিল তাহার ভাগ্য কার্তিকের শেষে ॥ 
কাপুনী হিষানী ছুই, মহিষী সহিত । 
উপনীত মহাবীর, মহিপাল শীত ॥ 
প্রকাশ কবিয়া নাম, হিম খতু নামে | 
করিলেন বাজধানীঃ হিমালয় ধামে ॥ 
ফাটাফোটা সেনাপতি, বল ধবে কত। 
আহা উহু, হিছি হুছঃ সেন। শত শত॥ 
বাজায় বিজয়-কাড়াঃ উত্তবের বাষু। 

বুদ্ধ আর বিরহিরঃ নাশ করে আয়ু ॥ 
নিশিৰ বিষম দুঃথ, পতিব বিলাপে। 
খধধিব ভাঙ্গিল ধ্যান, শিশিব-গ্রতাপে ॥ 
কুঅ।শাব ধ্বজ1 উড়ে, সন্ধ্যা আর প্রাতে। 
বিশেষ কে বুঝে কত, কুআঁশয় তাতে ॥ 


কবিতা প্ংগ্রহ। ২১৫ 


নলিনী মলিনী মানেঃ বন্ধুবলহত । 
প্রেমানন্দে প্রস্ষঃটত, গাঁদাফুল যত ॥ 
শশীন্র্ধ্য তেজোহীন, প্বাজার প্রতাপে 1 
আকাশে কেবল ভয়ে, থর থর কাপে॥ 
শাসন কবিল খুব, চারিদিক ককে। 
কাব সাধ্য বাপ বাপ, জল দেয় মুখে ? 
জলেব হযেছে দাত, হাত দেওয়। দায় | 
শ্লান পান ছুই রুদ্ধঃ খড়ি উড়ে গায় ॥ 
দ্রিন দ্রিন দ্বীন দিন, প্রাণ তার হরে। 
বিয়োগী বিনাশ হেতু, নিশ! বৃদ্ধি করে ॥ 
্লীনেব দারুণ দায়) ছুঃখ যায় কিসে । 
দিন যায় নিশা তায়ঃ নাহি কোন নিশে॥ 
এ সময়ে নানারূপ, খাদ্য-সুথ বটে। 
কালগুণে কিন্ত তাছে, বিপৰীত ঘটে ॥ 
শীত-ভয়ে ঝোল ঝাল, নাহি লয় চেয়ে। 
বাচে শুদ্ধ ফাকাফুকো, স্থকো। কো খেয়ে ॥ 
আচাঁবাঁর ভয়ে কেহ, হাত নাহি খুলে। 
ইচ্ছ। মনে যদি হয়, মুখে দেয় তুলে ॥ 
প্রচার হইল খুব, শীতের বিক্রম । 
করিয়া! আসন জাঁবিঃ শাসন বিষম ॥ 
সর্ধবদ| শরীরে দুঃখ, সুখ কিসে হবে ? 
রড় বু বীর যুতঃ জড়ুদড়ু সবে | 


স৯৬ 


কছিত | গর । 


এইরূপে ছুই মায়। লয়ে সেনাপ্সাল ॥ 
করিলেন রাল্পকার্ধ্য, শীত মহীপাল ॥ 
বসন্ত গুনিল সব, হিমেয় ব্যাভার। 
সুখের ধরণী রাহ্জ্া, করে ছারখার ॥ 

প্রজা মধ্যে কোন যতে, সুখী নহে কেহ 
শীত-ভয়ে থর থর, জর জর দেছু ॥ 
গুচাইতে পৃথিবীর, ছুংখ সমুদয় । 

মন্নেতে হইল ফ্ঠার, ক্ষোধ অতিশয় ॥ 
দেখির কেমন যেই, হুষ্ট দুরাচার 

এখনি হরিয়] লব, সর অধিকার ॥ 

মলয় পরাতে ঘষে, 2েৌপে দিয়া গাক। 
দক্ষিণে বাতাস বলি, ছাঁড়িলেন হাক ॥ 
আইল দক্ষিণে রায়, শক ফুব ফুর। 
অকালে ডাকিলে কেন, রাজ বাহাদুর ॥ 
রাঁজ কন সাজ সাজ, বীর সেনাপতি ॥ 
অবনীমগ্ডলে চল» যাই শীত গতি ॥ 
কোন প্রজ! সুধী নহে। শ্বীতের শাসনে । 
লব তাহার রাজ্য; অভিলাষ মনে ॥ 
কামের কামান তায়ঃ লোভ গোল! বেখে। 
গোটা ছুই কোঁকিলেরে, শীত্ব লও ডেকে ॥ 
স্বকীয় সৈন্যের স্হ, বসন্ত তৃপাল। 
আইলেন অবনীতে, বিক্রম বিশাল ॥ 


কফবিত(লং গ্রহ । ২১৭ 


মিংহাসন প্রাপ্ত হোয়ে, খতুপতি শীত। 
রাণী সঙ্গে রসরস্থে, ছিশ হুরষিত ॥ 
মবিশ্ষ নাহি জানে, কোন সমাচার । 
পানর মিত্র সেনাগণঃ সেরূপ প্রকার ॥ 
হঠাৎ বসন্ত আসি, হুইয়! প্রকাশ | 
একেবারে সমুদয়, করিল বিনাশ ॥ 

না৷ রহিল কোন চিন, সব গেল উঠে । 
উত্তরে বাতাস ভগ্ন পলাইল ছুটে ॥ 
কোথায় রহিল হিম, দেখা নাহি আর। 
বসন্ত প্রভাবে মারঃ করে মার মাব ৪ 
মলয়! পবন দিলে, অতিশয় হেঁকে। 
সিংহাসনে গ্রতুরাজ, বস্গিলেন জেকে | 
বিরহী শাসন হেতু, লোয়ে খাড়া ঢাল। 
কুহু রবে ডাক ছাড়ে, কোকিল কোটাল | 
নাম মাত্র মাঘ মাস, ঘোর শীতকাল । 
বড় বড় শাল হলঃ বড় বড় সাল ॥ 
সকলের মহানন্দ, বসস্তের বলে। 
অধিকন্ত হাফ ছুঃখী, ইয়ারের দলে ॥ 
উড্ভানি উড়ায়ে গায়, দমে দম ছাড়ি। 
তু্ি মেরে যায় সবে, ইয়ারের বাড়ী ॥ 
শীত খতু মহাশয়, রাজ্যহীন হোয়ে। 
মনে মনে ভাবে বসে» অভিমান লোয়ে। 


কৰিতাসংগ্রই । 


কি করি, কোথা যাই, বাকা নাহি ফুটে। 
অত্যাচারে ছুরাচার, রাজ্য নিলে লুটে? 
ঘোর দায় সছুপায়ঃ নাণ্হ পায় বীর | 
অনেক ভাবিয়া] শেষ, যুক্তি করে স্থির ॥ 
প্রিয় বন্ধু বর্ধারাজ, ধর্ম্মশীল অতি। 
অবশ্য কবিবে রুপা, আমাদের প্রতি ॥ 
এ বিপদে রক্ষাকর্তা, আর কেবা আছে । 
এই ভেবে উপনীত, বরষার কাছে ॥ 
কীপুনী হিমানী ছুই, প্রিয়তমা নিয়া । 
ছুঃখেব কাহিনী সব, কহিলেন গিয়া ॥ 
বরষ। আহ্বান কবি, আলিঙ্গন দিয়! । 
রাণী সহ বসিলেন, সিংহাসনে গিয়া ॥ 
বস বস স্থিব হও, শান্ত কর মন। 
দেখিব কেমন সেই, দাস্তিক দূর্জন ॥ 
একেবাবে বসস্তেরে, প্রাথে কোরে বধ! 
তোমাবে করিব দান, পৃথিবীর পদ ॥ 
যখন তোমার রাজ্য, কোরেছে হরণ । 
তখন জানিবে তার, নিশ্চয় মরণ ॥ 
জলদেরে ডাক দিয়া, করেন আদেশ। 
ধরণীমণ্ডলে তুমি' করহ প্রবেশ ॥ 
অধার্শিক বসন্তেয়ে, করিয়া নিধন | 
শীতরাজে দেহ গিয়া) নিজ সিংহাসন ॥ 


ফরিতাঁসংগ্রহ । ২১৭৯ 


জলদ জলদ সেজে, অগ্রসক্প ছোয়ে। 
যুদ্ধহেতু বসলেন, হছিমরাজে লোয়ে ॥ 
কামান কামান নয়? বজ্জ তোপ ছাড়ে । 
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলি, অন্ধকার বাড়ে ॥ 
কাণ্চেন পৃবের বাধু। দিয়! খুব ফের়। 
চারি দিক ঘুরে কয়ে, ফাণের ফায়ের ॥ 
বসস্ত পড়িল দায়ে, সব হল ভুট। 

প্রাণ তয়ে রাজ্য ছেড়ে, উঠে দিলে ছুট | 
বছিছে উত্তর পৃবে, অতি ধীরে ধীরে । 
দক্ষিণে বাতাস গেল, একেবারে ফিরে ॥ 
যে কোকিল ডেকেছিল, কুহু কুহু স্বরে । 
এখন সে শীত ভয়ে, উচ্ছ উহু কবে॥ 
ভাসিল বিপক্ষ দল, উঠিলেন নেচে । 
রাঁজপাঁটে রাজা হিম, বসিলেন কেঁচে | 
শীতের সেরূপ জয়, বসস্তের দলে। 

সা সুজা যেমন জয়ী, ইংরাজের বলে। 


পরি রগাাছওরনি 


বসন্ত বিরহ ৷ 


যদবধি প্রাণনাথ, প্রবাতসতে রয় । 

বসস্ত পীযূষ সম, বিযোপম হত | 
কোকিলের কুহুরবে, কুহক লাগায় । 
আমায় হৃদয়ে আসি, বিধে শেল প্রায় ॥ 
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন ॥ 

আকুল করিল তায়, অভাগীর মন ৪ 
পলাসে বিলান করে, মালতীর লতা । 
গুবল কবয়ে তার, মনোমলিনতা ॥ 
লাগেশ্বর কেশব বেশর সম শোভা । 
প্রজাপতি বসে ধরি, মনোহারী প্রভা & 
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ 

ভূলায় ললনা-মন, ধরি নানা বেশ ॥ 

পরে মধু ফুবাইলে, অমনি প্রস্থান । 
যেদিকে মৌরভ ছোটে, সে দিকে পয়ান ॥ 
সেই মত আমারে, তূলালে অরসিক। 
আশাপথ চেয়ে, আখি হোঁলো৷ অনিমিথ ॥ 


সী... 





চতুথ খণ্ড । 


যুদ্ধবিষয়ক 1 


শীক সংগ্রাম ॥ 


বিজ্ঞবর গবর্ণরঃ হিতবাক্য ধর। 
শঙ্কটে সমর সজ্জা, সম্বরণ কর ॥ 

নববর গবর্ণরঃ মনে এই ভম্ন। 

রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়। 
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধূম। 
উদ্ধভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধূম ॥ 
শীকের এবার বুঝি, নাহিক নিস্তার । 
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার ॥ 
বিটিসের জয় জন্য, অভিলাষ মনে । 
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে ॥ 
আপনি চালাও ফেনা? রণক্ষেত্রে রয়ে । 
এমন কে কবে আর, গবর্ণর হয়ে ? 
মহামতি সেনাপতি, দঙ্তে সঙ্গে যোঁড়া। 
বিপক্ষের গুলি থেয়ে মলে হাব ঘোড়া ॥ 


২২২ 


কবিতানং গ্রহ । 


বড় বড় ধফলধানও বোদ্ধা যোদ্ধা যত। 
ভূমিতলে নিদ্রাগত, জনমের মত 1 
লিখিতে উদয় হুঃখ, লেখনীর মুখে । 
সেলের মরণ শুনি; শেল ফুটে বুকে | 
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্র ধরি বলে | 
মরিল শীকের হস্তে, সমরের স্থলে ॥ 

হায় হায় এই হুংখ, কিসে হবে দূর । 
ব্রিটিসের রক্ত থায়, শৃগাল কুক্কুর! 
স্বামির মরণ শুনি, বিবিলোক বারা! 
নিয়ত নয়ন-মেঘঃ বহে শোকধারা ॥ 
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ ॥ 
অবশ্ঠ হইবে তার, হিংস| পরিশোধ ॥ 
নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শীক'। 
ধর্মরাজ খাতা খুলে» কষিবেন ঠিক 1 
অমর দমরকরে, ব্রিটিসের সেন । 
পিপীড়ার মৃত্যু হেতু, উদ্জিয়াছে ডেনা ॥ 
লইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোঁপ। 
নির্ভয়েতে যোদ্ধা! সব, কর ভাই হোপ & 
শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাড় তোপ ।, 
উড়ে ষাক্‌ শীকমুণ্ড, পুড়ে যাক গৌপ ॥ 
বিপক্ষের পরা ক্রম, সব করি লোপ। 
শতদ্রতে মান করি, গায়ে মাথ সোপ & 


কবিতাসংশ্াহ | খত 


কিরূপেডে পরিপূর্ণ সমরের স্থল । 
কিরূপে করিছে যুদ্ধ, ইংরাজের দল | 
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা । 

ইচ্ছা! হয় পক্ষী হয়ে, উত্ভি বাই তথা & 
দুবে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অনুবাগে ॥ 
গুলি বেন ছুটে এসে, গায়ে নাহি লাগে & 


যুদ্ধের জয়। 


সেফ।লিক! পদ্য । 


গেল বিপক্ষেব তয়, গেল বিপক্ষেৰ ভষ, 

শতলজ পাব হলো, শীক সমুদষষ । 

রথে ব্রিটিসেব জয়, রণে ব্রিটিসেব জয় ॥ 
০475 

কালগুণে বিপরীত, বুঝিঝার ভ্রম । 

এসেছিল শীক সব করিয়। বিক্রম ॥& 


২২৪ কবিত। সংগ্রহ 


বামনের অভিলাধ, ধরিবেক শশী । 
উর্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি ॥ 
তুরঙ্গের খরগতি, খর করে শক। 

বাসকি করিতে বধ, বাঞ্ছা করে বক। 
কাকের কোকিল রবে, লঙ্জ! নাহি হয়। 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষে ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয়। 

রণে ব্রিাটিসের জয়, রণে ব্িটিসের জয় ॥ 





পঞ্তাবীয় শীকদেরঃ আশ! ছিল মনে । 
ব্রাটস বিনাশ করিঃ জয়ী হবে রণে ॥ 
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর । 

কবিল শিবিরে আসি, সম্মুখ সমর & 
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন । 

দঙ্গল বাঁধিয়া করে, ঘোরতর রণ ॥ 

মাঠে এসে ফাটে বুক? মুখ শুষ্ধ হয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ।” 
শতলজ পার হলো» শীক সমুদয় ॥ 

রণে ব্রির্টসের জয়, রণে ব্রিাটসের জয় । 


কহিতাসংগ্রন্থ। ২২৫ 


ঘমাদের সেনাদের, বাছবধল বাড়ে । 

বিকট বদনে ঘোর, সিংহনাদ ছাড়ে ॥ 

বেধে ছোপ করে কোপ, দিলে সোপ দেগে। 
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে ॥ 

যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে। 
রেজিমেণ্ট করে সেন্ট, তাবু টেণ্ট ফেলে । 
ছেষ ছেড়ে দেশে গিয়া? মানে পরাজয় । 
গেল বিপক্ষের ভয়, গেণ বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পাব হলো! শীক সমুদয় । 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 





বিপক্ষের বন্ড বড় সরদার যারা! 
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায় বল-বুদ্ধিহথারা | 
লাহোরে রাধীর কাছে, অধোমুখে থাকে। 
ঘোর ছুর্গে ঢুকে হুর্ে, ছর্গে বলে ডাকে ॥ 
বিক্রমেতে সিংহ সম, শীক সিংহ যত। 
আমাদের কাছে সবঃ শৃগালের মত ॥ 
নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলঙ্গ পার হলে] শীক সমুদয় । 

রণে ভ্রিটিসের জয়, বণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


হ২৬ 


ফবিতাসং গ্রন্থ । 


রণভূমি ছেড়ে যায়, যত টাপদেড়ে। 
গুলি গোলা অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে £ 
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে নদী-কুলে। 
ধুদ্ধিলোপ দাড়ি গৌপ, সব যায় ঝুলে 
চন্তাচত্ক, মারে চড়, সিফায়ের দলে । 
ধড়ফড়, করে ধড়, পড়ে ধরাতলে ॥ 
পুনর্ধণার উঠিবার, শক্তি নাছি হয়। 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥ 
শতলজ পার হলো, শীক সমুদয় | 

রণে ব্রিটিসের ভয়) রণে ত্রিটিসের জয় | 





ভাগিয়াছে শক্র সব+ লাগিয়াছে ধূম। 
লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি হুকুম ॥ 
প্রাণপণ স্ষ্টমন, সেনাগণ সাজে । 
মহাজাক ঘন হাক, জয়ঢাক বাজে ॥। 
শীকদেশ হয় শেষ, রণবেশ ধরে । 

চলে দল ধরাতল, টলমল করে ।। 

ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাছি রয়! 

গেল বিপক্ষেব তয়, গেল বিপক্ষের ভয় । 
শতলজ পার হলো, শীক সমূদয় । 

রণে ত্রিটপের জয়, রণে ব্রিটিসের জয় ॥ 


কবিত।সংগ্রহথ। ২২৭ 


এ দেশের প্রজা সব, একা হয়ে স্থথে। 
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে || 

ধন্য চিপ কমাপগ্ডার, ধন্য দেও লর্ডে। 
ইংরাজের র্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দেও গড়ে 
গণ্য বটে সৈন্যগণ, ধনা দেও তায় ॥ 
লর্ডের রহিল মানঃ গডের কৃপায় 1। 

সদয় সমরকল্ে, বিভু দয়াময় । 

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয় ॥। 
শতলজ পার হলো, শত্রু সমুদয় 

রণে ব্রিটিসের জয়, রণে ব্রিটীসের জয় ॥ 





দ্বিতীয় যুদ্ধ | 


তাঁরতের অবোধ, ছুর্বল লোঁক যত। 
ডাল ভাত মাচ্‌ থেয়ে, নিদ্রা বাবে কত ? 
পেটে খেলে পিটে সয়, এই বাক্য ধর । 
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর ॥ 
লাছোরের শীক সেন!, শক্ত অতিশয় ! 
এখন আন্ত কর, সমুচিত নয় ॥ 

কেহ খড়ী, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও | 
যাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপ হও ॥ 


চে 


৮ 


কবিভাসংগ্রহ ৷ 


করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে 
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ, সাজিয়।ছে রথে ॥ 
আমরা তাদের সঙ্গে, রোফে রোকে রুকে 
দাড়ি ধোরে দিৰ টান, বাড়ী মেরে বুকে ॥ 
অধিকার যদি পাই, শীকেদের ক্ষিত্তি। 
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি ॥ 
প্লাহসে করিবে যুদ্ধঃ যত বুদ্ধি ঘটে । 

কোম ক্রমে নাহি বাবে, গোলার নিকটে ॥ 
অকর্ম্মণ্য শক্তিশুনা, আফিসর বান্থা। 

ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তারা ॥ 
শিরে রাখ বির্দলঃ মুখে বল হরি। 

দঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি ॥ 
গায়ে দ্ধেহ চাঁপকান, পায়ে চটি জুতি। 
মাথায় পাগড়ি বাঁধ, পর সাদ! ধৃতি ॥ 
দোবজা দোছট করি, চোট, কর মনে। 
হোচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে ॥ 
সাইনের অগ্রভাগেঃ যেগনাকো কুকে। 
চোট. চ1উ.কাট. কাট ১ মালসাট মুখে | 


০ 


মুদকির যুদ্ধ । 


চেগ্সেছে বিষম যুদ্ধ, শীকগণ সঙ্গে । 
'রেগেছে ইংবাজ লোক, রণরস্-রঙ্গে ॥ 
সেজেছে অগণ্য সৈনাঃ কি কর বিস্তাব। 
বেজেছে জয়ের ভঙ্কা, নাহিক নিস্তার ॥ 
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা, সংখ্যা শত শত। 
ছেড়েছে প্রাণের মায়া? যুদ্ধে হয়ে রত ॥ 
ঘেবেছে সমর স্থল, লয়ে নিজ দল । 
সেরেছে এবাৰ শীকে, হইয়া প্ররল॥ 
মেরেছে বিপক্ষগণে, মুদ্কিপ রণে ! 
হেবেছে সকল শক্র, গোরাদের সনে ॥ 
ভেগেছে সন্মুথযুদ্ধে, নদী পার হয়ে। 
মেগেছে আশ্রয় পুনঃ মিত্রভাৰ লয়ে ॥ 
হয়েছে সমুহ শীক, সমরে সংহার | 
ৰয়েছে চক্ষের যোগে, বক্ষে বারিধার ॥ 
লয়েছে দুঃখের ভার। শিরোপরে কত | 
রষ্ষেছে প্রমাণ তার, তোপ একশত & 


প্, 


৩ 


কব্তাসংগ্রষ। 


খরেছে ইংরাজ লেনা? মূর্তি ভয়ঙ্কর । 
পরেছে কবাল বস্ত্র, অন্তরযুক্ত কর ॥ 
ধলিছে বদনে শুদ্ধ, মার মার ধ্বনি | 
চলিছে সমরে সবে, টলিছে ধবণী ॥ 
ছলিছে স্থলন'করি, বিপক্ষের দল | 
ফলিছে ব্রিটিসরৃক্ষে, জরযুক্ত ফল ॥ 





যুর্ধ॥ 


শীক সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল। 
মেশেছিল মেন! প্রত শত। 

কটুভাষ ভেষেছিল, বল কবি ঠেসেছিল, 
শেসেছিল অভিলাষ মত ॥ 

শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিলঃ 
ছেয়েছিল সমরের স্থল। 

অধিকার চেয়েছিল, রূুধিরেতে নেয়েছিল, 
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল & 

জোট দ্বিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল 
জ্রেবেছিল অগ্নিবরিষণে । 

কোপ করি ঘেরেছিলঃ কোসে তোপ ম্নেরেছিলঃ 
হেরেছিল গোদ্ধা সব রগ ॥ 


কৰিতাসিংগ্রহথ। 


বহসৈন্য লোয়েছিল,; খুলিগ্োলা বোয়েছিল, 
হোয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী । 
যত কথা কোয়েছিল, আমাদের সোয়েছিল, 
রোয়েছিল সন্মুখেতে আসি ॥ 
কালবেশ ধোরেছিল, প্রাণপুগ€ হোরেছিল, 
কোরেছিল ভয়ানক গতি । 
বহলোক জোরেছিল, চক্ষে জল বরেছিল, 
মরেছিল বহু সেনাপতি ॥ 
ষত উাপদেড়ে ছিল, দাড়ী গোপ নেড়েছিল, 
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে । 
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল, 
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে ॥ 
ৰড় জাঁক বেড়েছিল; বড় হাক ছেড়েছিল, 
ঝেড়েছিল গুলিগোল! আগে ! 
গোরা শেষ চেড়েছিল, ভূমিতলে পেড়েছিলঃ 
তেড়েছিল অতিশয় রাগে ॥ 
শ্বেত সৈন্য রেগেছিলঃ জোরে তোপ দেগেছিলঃ 
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে । 
গায়ে গোল! লেগেছিল» শীক সব 'ভেগেছিল, 
মেগেছিল পরাজয় মুখে ॥ 
মার রব মুখে "ছিল, ব্যুহমধ্যে ঢ,.কেছিল* 
বুকে ছিল কামানের জোর । 


৩১ 


২৩২ কবিতাসংগ্রহ 1 


রোঁকে বোকে রুকেছিল। হাতে হাতে ঠুকেছিল? 
ঝুঁকেছিল লুটিতে লাহোর ॥ 

কোপে গুলি ছুঁড়েছিল, তোপ ধুলি উড়েছিলঃ 
স্ুডেছিল আকাঁশ পার্তাল। 

লীকমুণ্ড উডেছিল, দাড়ি গোঁপ পুড়েছিল, 
থুড়েছিল ধরি তরবাল ॥' 

শক্রদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল, 
চোটেছিল মহিষীর মন। 

হঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কাণ কেটে ছিল, 
এটেছিল করিয়া শান & 


চু 





ফুদ্ধের জয়। 


থ্যাঙ্ক লাড ধন্য তুমি, ফিবোজপুবেব ভূমি, 
শ্বীক-বক্তে প্রবাহিত নর্দী। 

এক তন্তে এ প্রকারঃ না জানি কি হোতো আব, 
ছুই হস্ক গ্রাণ্ড হতে যদি ॥ 


যুদ্ধে বুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আব, 
মহিমাঁর নাহি হয় শেষ! 
ভিউকের হয়ে পার্ট, বধ কবি বোনা পার্টি, 


রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ॥ 


'কবিতাঁসংগ্রহ। ২৩৩ 


ভুলন। তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছেঃ 
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে । 

প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া 
হস্ত দিয় দেশ রক্ষা করে॥ 


ধিক ধিক শীকপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ 
কোনরূপে লক্ষ্যণীয় নয়। 
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ, 


লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুপয় | 
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার শেতুঃ 
কালকেতু ধূমকেতু শীক । 


বলহীন হয়ে শেষে, টুকিয়্া' আপন দেশে, 
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক 
'ামাদেব সেন? সব, মেরে সবে করে শব; 


ছেড়ে বৰ দিলে সব তেড়ে। 

গুলি গোলা নিলে কেডে, যত ব্যাটা টাপদেডে, 
পলাইল পূর্বপার ছেড়ে ॥ 

গোরা দৰ রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে, 
কামানের আগে বায় উদ্ভে । 

কোবে কোপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ, 
দাড়ি গোপ স্ব গেল পুড়ে ॥ 

শীক শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব, 
নুখী সব ব্রিটিদের জয়ে। 


২৩% কষিতাসং গ্রহ । 


সকল হইল ভুট, গোটুহেল ভ্যাম্‌ হুট» 
ফেলে উট. দিলে ছুট, ভয়ে ॥ 

হড়, হুড়, ড়. হুড়ও দুড়, ছুড়, ছড় ছড়, 
ও, গুড়, গুড়, গুড়, গুম্‌। 

কভ়, কড়, চত্ড. চড় ঘড় ঘড়. ফড়. ফড়, 
হড়. হড় দড়. দড়..ছুম্‌ ॥ 

গাড়া গাড়া গুম গুম্‌ঃ ডাগা ডাগা ডূম্‌ ভুম্ত 
গুম্‌ গুম্‌ জয়ঢাঁক বাজে! 

ভর্ত ভত্ত ভম্‌ ভম্‌, গপ পপ পম্‌ পম্‌, 
ভম ভষ্‌ ভেরি রাগ ভাজে 

ফায়ের ফাঁয়ের ফুট, ফাই ফাই ডুউহুট, 
ডাম্‌ ড্যান গোরাগণ ডাকে । 

+% ্গ কীাহা যাগ?) আবি তের। শেব লেগা? 
সেফায়েরা এই রৰ হাকে ॥ 

যুদ্ধের বিষম ধূম্‌ গগনে উঠিল ধৃম্‌, 
ঘুম নাই নয়ন নিকটে । 

থুচিল শীকের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডস্কা, 
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে ॥ 

ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে, 
চকিতে চটায় শত্রদল। 

কোরে চোট দিয়ে জোট, পৃর্চোট নিলে কোট, 
শীক গো গেল রসাতল ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। হ্৩& 


জোরজার শোরসার, ঘোরঘার ফেরফার, 
নাহি আর বিপক্ষের দলে। 

শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহস্কাব, 
বাব বার মার মার বলে ॥ 

ধন্য লর্ড গবর্ণরঃ ধন্য চিপ কমেগুবঃ 
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি । 

ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রবঃ 
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের রতি ॥ 

শক্রচয় পেয়ে ভয়, রূপে হয় পরাজরঃ 
সমুদয় হলে! ছারথার। 

তদ্র লিল অঙ্গে? রুধির তরল রঙ্গে, 

বিভূষিত শীকশবহার ॥ 

আোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে, 
কি কহিব ভয়ানক কথ1॥ 

গ্ৃহপাল ফেরুপাণ, শকুনি গৃধিনীজাল, 
শবাহারে সব হারে তথ! || 

আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হলে! সব নদী পাব, 
অধিকার করিতে লাহোর। 

বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল হরণ, 
ব্রিটসেব ভাগ্য বড় জোর ॥ 

মহারাণী শীকেশ্বরী, শিশু সত ক্রোড়ে করি, 
দারণ ছুঃখিত অহ্রহ। 


২৩৬ কবিতাসং গ্রহ । 


নানক বাঁবাঁব ঘরে, এই অভিলাষ কবে, 
সন্ধি হৌক ইংরাঁজেব সহ ॥ 

নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তাৰ এত তেজ, 
গন্ধহীন গোলাব দে কাট,। 

কোন্‌ তুচ্ছ রণজোব, নহে তাৰ বণ জোব, 
মিছামিছি ববে মালসাট ॥& 

কোবে লাল চক্ষু লাল,» 'ঠ,কে ত'ল ধবে ঢান, 
সেনাজাল এনেছিল বণে। 


ইন্ব্রিথেব দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ কবি বঞ্ধ, 
পলাইল ভয পেয়ে মনে ॥ 

লাহোবেব দববার, আশু হবে অপিকাব, 
দেখি তাব অনুষ্ঠান নানা। 

এবিল ইনভিস যত, ডেবিল কবিবা হত, 
টেবিল পাতিষা খাবে থানা ॥ 

চারিদিকে সেনাগণ, মধাভাগে চাপিলল, 
সবমন. পড়িবেন জোবে। 

ধ্তেক গোবাব ক্লাস, ধবিয়া সেবিব গ্লাস, 


কহিবেক হিপ.হিপ হোৰে ॥ 





চপলাবলী ছন্দ ! 


হে, গব, নর । মানব, বর। 

রণ সঃম্বর। বচন, ধর ॥ 
ত্রিটিস, গণে। অতঙ়, মনে। 
শীকের, সলে। সেজেছে, রণে ॥ 
লাহোরা, ধিপ। শিশু দ, লিপ। 
তাঁর স,মীপ: সমর দীপ | 
ধনের, আশ। করি প্র”কাশ। 
প্রাণী বি, নাশ। দয়া না বাস &। 
স্বক্ষপ, বটে। সকলে, রটে! 
শতক্র, তটে। পাছে কিঃ ঘটে &' 
তোমার, কার্ষয | নহে নি, বাধ্য । 
পাইবে, ধার্য । শীকের, রাজ্য এ 
না হয়, ভঙ্গ । রণ তরঙ্গ! 
শোণিত, রঙ্গ | শোভিত, অঙ্গ ॥. 
দেখিয়া রীতি । হাসিছে, ক্ষিত্ি 1 
ধনের, প্রতি! এত কি, প্রীতি ॥ 
সমব, স্থলে । কামান, কলে । 
বিপক্ষ) দলে। বধিবে, বলে ॥ 


২৩৮ কবিত।সংগরহ 1 


শীকের, পাপে! তোমার, দাপে। 
রণ প্র, তাপে। অবনী, কাপে & 
বিকট, বেশে | রুধিরে ডেসে। 
লাহোর, দেশে । কি হবে, শেষে প্র 
শীক ভূ, পাল। দুধের, ঝাল। 
তারে কি,কাল। যাতনা, জাল ॥ 
হে গুণ, নিধি। বিফল, নিধি। 
এ নছে। বিধি। বিদিত, বিধি॥ 

করুণা, কর। করুণ], কর। 

রণ না, কর। সমর, হর সর 





কাবুলের ধৃদ্ধ। 
সণ ১২৪৮ সাল । 


চেপেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল সুদ্ধঃ 
দেগেছে কামান শত শত । 

ভেগেছে শোবার দল? মেগেছে আশ্রয় বল, 
রেগেছে ইংরাজ লোক মৃত ॥ 

করেছে আসৰ জারি, হরেছে বিলাতী নাবী, 
তরেছে সমরে খুব তারা। 


কবিতাস হাহ । 


পরেছে করাল বন্ধ, ধরেছে সকল অঙ্জু, 
মরেছে প্রধান যোদ্ধা! যারা ॥ 
ছয়েছে সন্ত্রম নষ্ট) দয়েছে অশেষ কট, 
বয়েছে দুখের ভার বুকে । 
রয়েছে কয়েদি যারা, লয়েছে শরণ তার, 
কয়েছে কুরাক্য রত মুখে ॥ 
ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ, 
হেরেছে ব্রিছিস সৈন্যথণে। 
চেতেছে এবাবে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল, 
পেড়েছে কামান কত রণে 
জুড়েছে বন্দূকে গুলি, উড়েছে মাথার খুলি, 
পুড়েছে কপাল নানামতে। 
বেড়েছে যবনদলঃ» ছেড়েছে সকল বল, 
পেছেছে সে পাহাড়ের পথে 
সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভগ, 
স্নন্ত্রাথাতে খণ্ড খণ্ড দেহ। 
জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিবহে তারা, 
কোনরূপে স্থির নহে কেহ ॥ 
শ্বেতকান্তি সবাকাব, চারিদিনে শবাঁকার, 
অনিবার হাহাকার রব। 
শ্রগাল কুকুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত, 
মহানন্দে থায় সবশধ & 


৯৪০ 


কবিতা সংগ্রছ। 


হিং জত় আরো সব, শবাহারে গরাভৰ, 
কত শব সংগ্যা নাই তার । 

সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনা, 
শববৃষ্টি হয়েছে এবার ॥ 

মেরে বন্দুকের ছড়া, পাহাড় ক্ুরিল গুড়া, 
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়। 

শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে, 
তূগ আদি কত ভেসেযায় & 

ড় বড় দাত্ি গোপ, কেড়ে নিল গোল! তোপ, 
বুদ্ধি লোপ হোপ স্ব হরে। 


ছলে ছলে ফাদ ফলেদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধেঃ 
মোঙল মঙ্গল বাদ্য করে ॥ 

বাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হুতঃ 
শ্বর্গগত ডবলিউ এম । 

রাজদূত-বাঁরে ক, কোথা সেই এনবক 
কোথায় রহিল তাঁর মেম £ 

ুর্জজপ্ন যবন নষ্ট) করিলেক মানভ্রষ্ঠ, 
গেল সব ব্রিটিসের ফেম। 

কেড়ে নিলে তবু টেণ্ট, হত বল রেজি মেণ্ট, 


ছায়,হায় কারে কর সেম ॥ 
অবশিষ্ট যত সৈন্য. আহার অভাবে দৈন্য, 
কাচ মাংস ছিড়ে ছিড়ে থায়। 


কবিতা সংগ্রহ । 


শুকাইল রাডামুখ, ইংরাজের এত ছুখ, 
ফাটে বুক হাঁয় হাঁয় হায়! 

চারিদিকে গুলি গোলা) কোথা পাবে দানা ছোলা, 
অশ্ব কাদে সেনা-মুখ চেয়ে । 

থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিহি চি'হি ডাক ছাড়ে। 
বাঁচে সধু দড়ী গৌঁজ থেয়ে ॥ 

পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস, 
চরে থেতে সোরে পড়ে পদ ॥ 

নিশির শিশির ছুষ্ট,। দিবসে তপন রুষ্ট, 
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥ 


ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য, 
উঠিয়াছে পিপীড়াঁর ডেনা । 
ববনের যত বংশ, একেবারে হবে ধবংস, 
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা ॥ 
ছুটিবে যখন গুলি, উটিবে আকাশে ধুলি, 
ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শূল। 
লু'টিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়, 


টুটিবে সকল দেড়েকুল। 
অলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে, 
চলেছে সাম্ছজা ছল করে। 
ফলেছে কামন। ফল, চলিছে সেনার দল, 
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥ 
২১ 


২৪১ 


২৪২, ফবিতসংপ্রহ। 


এইবার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোঁর ঘাঁবঃ 
জোর জার শোর সার তায়। 

জোরবল গোরা দল, ঢল চল টল টল, 
ধরাতল রসাতল যায়।। 

গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত, 
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল। 

গরু জরু লবে কেড়ে, চাপদেড়ে যত নেড়ে," 
এই বেল! সামা ল সামাল ॥ 


ব্রন্মদেশের সংগ্রাম । 


বীররসে বিভাঁসে, জুড়িয়া জোর তান । 
ছাড়িতেছে সেন। সবঃ রণজয়ী গান ॥ 

হইল বিবাদ-বছ্ধি, বড় বলবান । 

ন1 হয় নির্বাণ আর, ন হয় নির্বাণ 
কত দূব ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ । 

করুন ধরণী স্থখে, নররক্ত পান ॥ 

এক গাড়ে গাড়িতে, মগের বাচ্ছ। জাঁন। 
শ্বেত সেনাপতি বত; জলযানে যান ॥ 


কবিতা সংগ্রহ। ২৪৩ 


কলে চলে জলে তরি, ধূত্রযোগে টান । 
এক এক জাহাঁজেতে, হাজার কামান ॥ 
হোয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান। 
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ ॥ 
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুয়ান। 
কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ ? 
লাফে লাফে বীরদাপে, শব আন্‌ সান্‌। 
পাতাঁলেতে বাস্থকির, দেহ কম্পবান ॥ 
রেস্গুণের গবানরঃ হবে হতমান। 
আনিবে শিকল পায়ে, হয়ে বদিয়ান ॥ 
হোঁর। দিয়! গোর। সব, খেতে দিবে ধান্‌। 
অথবা করিবে তার, দেহ খান খান॥ 

কি করে আবার রাজা? যুব। জানুবান। 
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান ॥ 
ইংরাজ সহিত রণে, প।ইবে আদান । 
ভেক হয়ে ধরিয়াঁছে, ভূ্গঙ্গের ভান ॥ 

ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান। 
কেমনে হইবে রক্ষ1, জাতি কুল মান | 
শোভা পেতো হোলে পরে, সমান সমান । 
পর্বতের সহ কোথা, তৃণের প্রমাণ ?£ 
বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবেনাকো প্রাণ। 
“বেঙিমেন্দ লেণ্ডে” পাবে বনতির স্থান ( 


২৪৪ কব্তাসংগ্রছ। 


সেখানে খ্রীষ্টান হোয়ে, টেঁকির প্রধান । 
মেকির নিকটে লবে, ধর্্দের বিধান ॥ 
ধবাইয়! হাতে হাতে, করাইবে পাঁন। 
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ ॥ 





অনল উঠিল জোঁলে, কে কবে নির্বাণ | 
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্বাণ ৪ 
ব্রিটিস নিকটে তথ।, মগেব প্রতাপ । 
জলস্ত আগুনে যথা,পতঙ্গের কাপ ॥ 
ফণি ফণা তুচ্ছ কবি, কুচ্ছ বহুতর । 
ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গব ॥ 
হোতে চায় কৰবী সম, সুকপ শুকব। 
তুবগেব খরগতি, ইচ্ছা করে খর ॥ 
দেখিয়া ববিব ছবি, নাঁচিছে জোনাকী । 
বকেব বাঁসন। বড়, বধিতে বাসকী ॥ 
শনীস্ুত মিছে কেন, কবিছে আক্রম | 
হরি কি ধরিতে পাঁবে, হবিব বিক্রম ? 
ভীরু ফেরু বব করি, জয় কবে হরি । 
হরিবোল, হবিবোল, হবিবোল হরি ॥ 
ইংবাঁজে করিবে দূর, কদাঁকাব মগে। 
কোথায় লাঁগেন, “বগা! বাঙ্গালের লগে ॥» 


কবিতাসংগ্রহ। ২৪৫ 


ধোরে খাক্‌ পাখাভাঙ্জী, মাচরাঙগ। খগে । 
বাধুক আবার অঙা, দোক্তা চুণ রগে ॥ 
রাঙ্গামুখা! দল যদি, বল করে ভালো! । 

আক বকা কালমুখ, আরো হবে কালো ॥ 


পারি ৮0 রি 


সন্ধিজলে রণানল, করিয়া! নির্বাণ । 
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান ? 
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ । 
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ ॥ 
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা । 
মরণের হেতু উঠে, পিপীড়ার পাখা ॥ 
দ্বিজরাঁজে দর্প করে, হুইয়! সালীক। 
'অবোধ বগের-প্রভূ, মগের মালিক ॥ 

মকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার। 
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পণ, মানব আকার ॥ 

সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায় | 

কেব। রাজা, কেব। প্রজ।, বুঝ! অতি দাঁয়॥ 
শ্রাবামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়। | 
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, খামিয়া! খামিয়। ॥ 
ইরেস্ত বুকুলি ভূলু, কামিয়! কামিয়া। 
নাচে আর গান গায়, থামিয়। থামিয়া | 


মঠ 


কবিতাঁসংগ্রছ । 


কর্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে । 
আবাপতি হাব! অতি বুঝিলাম ভাবে ॥ 


পপ 0 8 করিত 


জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জালাবে? 
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন ঢলাবে ? 
শ্বেতবীর, বাস্থৃকির, উচ্চ শির টলাবে। 
রাজপুর, হয়ে টুব, রসাতলে তলাবে ॥ 
কোপে কোপে,তোপে তোপে,গিরিদেশ হেল।বে । 
জলে স্থলে, শত্রদলে, কাটচেল। চেলাবে ॥ 
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, ছই হাতে ঢেলাবে। 
ডাকৃছাড়ি, তুলে আড়ি, গেঁপদাড়ি ফেলবে ॥ 
কোরে রাগ, ধোবে ভাগ, বাকা ডগ লাবে। 
ডুবি দিয়া, মাঠে নিয়!, কত খেল! খেলাবে ॥ 
হত দশে, বুঝে নিশে, কাণে সীসে ঢালাবে। 
মগাই পগাই স্বোণ1, কামানেতে গালাবে ॥ 
সেফায়েবা, বেঁধে ভেবা, রাজধানী জালাবে । 
বোকারাজে, চোরলাজে; সিন্ধুপথে চালাবে ॥ 
যত গোরা, মেরে হোবা) ভাল ঝাল ঝালাবে। 
আবাপতি, হাব! ভূপঃ বাবা বোলে পালাবে ॥ 


পঞ্চম খণ্ড । 
বিবিধ বিষয়ক | 





কষ্চের প্রতি রাধিকা । 


তড়িত্গতি ছন্দ। 


হে নটবর, সর হে সর। 
ছিছিকি কর, বসন ধর ॥ 
আমি অবলা; গোপের বালা । 
হলে! কি জালা, ছুঁয়োন। কালা ॥ 
করিলে ভারি, বিষম জারি। 
নয়ল ঠারি, বধিছ নারী ॥ 
তুমি হে শঠ, দারুণ নট । 
কুরব রট, রসিক বট ॥ 

কি হাস হাস, কি ভাঁষ ভাষ | 
লাজ না বাস, ভাব প্রকাশ ॥ 
গোপী-সমাঁজে, ব্রজের মাজে। 
এমন কাযে, মরিহে লাঁজে॥ 
আসিয়া জলে, হৃদয় জলে । 
কপাল ফলে, কি ফল ফলে ॥ 


২৪৮ 


কৰবিতাসংগ্রহ। 


চল হে চল, লইব জল । 

কি ছল ছল,কি বল বল॥ 
আমি হে সতী, নব যুবতী । 
আয়ান পতি, দুর্জন অতি ॥ 
ন। জানে প্রম, মনের ভ্রম | 
ননদী মম, সাপিনী সম ॥ 
ননদী-ডরে, শরীর জববে। 
থাকিতে ঘরে, পাগল করে ॥ 
সরল নহে, স্বভাবে রহে ॥ 
কুকথ! কহে, জীবন দহে ॥ 
আপন বলে, কুপথে চলে । 
কথার ছলে, অসতী বলে ॥ 
বাকা ত্রিভঙ্গ, কর কি রঙ্গ । 
ছাড় হে সঙ্গ, ধরোঁনা অঙ্গ ॥ 
তব বচনে, প্রেম রচনে । 
গোপিনীগণে, হাসিছে মনে ॥ 
বিনতি করি, চরণে ধরি । 
কি কর হরি, সরমে মরি ॥ 
পাপ আয়ানে, শুনিলে কাণে। 
গঞ্জনা-বাণে, বধিবে প্রাণে ॥ 
তুমি গোপাল; পাল গোগাল। 
প্রণয় আল, কেন হেজাল॥ 


কবিতা সংগ্রহ ॥ ২৪৯ 


গোকুলে থাক, গোঁধন রাখ । 
কি হাক হাক, কেন হেভাক॥ 
স্থখ আধার, প্রেম ব্যাভার । 
কি ধার ধার) কি জান তার! 
বংশীর ধ্বনি, যেন হে ফণি। 
আমি রমণী, প্রমাদ গণি ॥ 
নিদয় বাশী, হদয়-ফাসি। 
করে উদাসী, ছুটিয়া আসি ॥ 





দীর্ঘ পয়ার । 


ওহে নিলাজ ত্রিভঙ্গ; ওহে নিলাজ ভ্রিভঙ্গ। 
কুলে কামিনী আমি, ছাড় ছাড় রঙ্গ ॥ 
মবি মুবলীব শ্ববে, মরি মুবলীব স্ববে | 
তোমার অধরে কেন; রাধা নাম ধরে? 
থাকি গুকজন মাঝেঃ থাকি গুরুজন মাঝে । 
নাম ধবে বাজে বাশী, শুনে মরি লাজে ॥ 
ইথে কত বস আছে, ইথে কত বস আছে। 
কোন্‌ বংশী এই বংশী, পেলে কাঁর কাছে? 
ছি ছি জান কত ছল; ছি ছি জান কত ছল। 
বাশবী কিশোবী বলে, পাসরি সকল ॥ 
বাশী কে বলে সবল, বাশী কে বলে সবল? 


২৫০ 


কধিতামংগ্রহ । 


খলের বদনে থাকে, উগরে গরল ॥ 
শুনে মনোহর বাঁশী, শুনে মনোহর বাশী। 
ছল কোরে জল নিতে, যুনাতে আমি ॥' 
বাশী কত গুণ জানে, বাশী কত গুণ জানে । 
প্রাণ মন কেড়ে লয়, সুমধুর গানে ॥ 
কত তান ছাড়ে তানে; কত তান ছাড়ে তানে। 
প্রবেশে অমৃত রস, অবলার কাণে ॥ 
স্বরে শিহরে সর্বাঙ্গ, স্বরে শিহরে সর্বা্গ । 
উথলে আবার তায়, প্রণয়-তরঙ্ক ॥ 
ভাল মুরলীব ভাব, ভাল মুরলীর ভাব । 
বিপরীত করিয়াছে, আমার স্বভাব ॥ 
মন যুক্ত সুখে ছুথে, মন যুক্ত সুখে ছুখে । 
অমৃত বরিষে বুঝি, ভুজঙ্গের মুখে ॥ 
শুনি বল বিবরণঃ শুনি বল বিবরণ। 

ংশীধর বংশী ধর, কিসের কারণ ? 
তব বদন সরোজে, তব বদন সরোজে। 
গরজে রাধার নাম, কিসের গরজে ? 
আমি গৃহে যাই চোলে, আমি গৃহে যাই চোলে । 
আর বাশী বাজায়োনা, রাধা রাধা! বোলে ॥ 


ররর 3 "শপ 


ভাব ও চিন্তা | 


ভাঁব, চিন্তা, এই ছুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম। 
মনোহর মনোদ্বীপেঃ উভয়ের ধাম ॥ 
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়। 
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয় ॥ 
অধিকার করিয়াছে, ত্রিভূবন জুড়ে । 
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে, কোথা যায় উড়ে ॥ 
ভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নহে তারা। 
অথচ উড়িয়া যায় এ কেমন্‌ ধারা! 
উদয়ের প্রতি কিছু, হেতু তার নাই। 
বিষয় বিশেষে শুধু; দেখামাত্র পাই ॥ 
দেখা পেলে রাখা ভার, আশ। লয় কেড়ে। 
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে ।। 
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা, ধর্‌ ধর কোরে। 
আবাঁর উদয় হয়ঃ অন্যরূপ ধোরে ॥ 
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা। 
আসার আশার হেতু, আশ! ছাড়ে বাসা ॥ 


২৫২ 


কবিতাসংখ্রহ। 


চিন্তার করিলে চিন্তা) চিস্তা হয় শেয়। 
অবশেষে চিস্তায় ছাড়িতে হয় দেশ 1 
এক চিন্তা, চিন্তাযোগে, নানা! মৃষ্তি হয়। 
কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নর ॥ 
এই চিস্তা, যুর্তিভেদে, অনুকূল যারে । 
ব্রন্মজ্ঞান দিয়া শেষে, যোক্ষ দেয় তারে ॥ 
থাকেন। ছুথের চিস্ত1, চিন্তার প্রভাবে । 
সস্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে।। 
এই চিন্তা সহকাঁরে, উপকার যত। 
বিদ্যালাচ্ত, বস্তবোধে, মুখ লাভ কত ॥ 
এই চিন্তা, মুর্তিভেদে, দুখের আধার 
একেবারে ধরে ঘোর, ভীষণ আকার ॥। 
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা । 
আপনি বিনাশ করে, আপনার বাসা ॥ 
মনেরে করিয়! দগ্ধ তবু নয় স্থির । 
ক্রমেতে আহার কবে, সকল শরীর || 
অনুকুল হও চিত্ত, আমার এ মনে । 
কোটি কোটি নমস্কার, তোমার চরণে ॥ 
ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভাব । 
চিত্ত! সহ সমভাঁব,সকল প্রকার ॥ 
ভাবের অভাব নাই, স্বভাঁবত রয় । 
সকল সময়ে কিস্তৃ, দেখা নাহি হয় ॥ 


কহ্ভালংগ্রহ 1 ২৫৩ 


নিজ ভাঁবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ। 
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস ॥ 
অভিপ্রায় সঙ্গে তাঁর, সর্বক্ষণ থাকে । 
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে ॥ 
তাঁবেতে অনেক হয়, দুখের উদয় । 
পুনর্বাব সেই দুখ, তাবে হয় লয় ॥ 
বুঝিপে নিগুঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাষে। 
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে ॥ 
কর্ম, মন, বাক্য তিন, লুপ্ত এক ঠাই। 
অখণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তাব নাই ॥ 


ক ্রারনরররানাকারল টি 


হাস্য। 


বসময় বিধাতাঁব, বিচিত্র কৌশল । 
স্থজিলেন “মুখ” রূপ, ভাবের মণল ॥ 
স্ববাগ বিবাগ আদি, মানস আভাস । 
হয় এই ভাবাকবঃ বদনে বিকাশ ॥ 
এই মুখ-ভঙ্জিভরে, ভ্রান্ত যত লোক । 
কোথায় উদয় সুখ, কোথা উঠে শোক ॥ 
আনন কানন সম, ভাব তাহে শোভা । 
কতু নিরানন্দকর, কভু মনোলোভা ॥ 
২২ 


২৫৪ 


কবিতাগংঞ্হ। 


বিষাদ বিষম যায, বছিলে শিধায়। 
ক্ষণাত্রে সর্ব পোভা, লু হোয়ে যায় 
তৃণ, দল, পুষ্প, ফল, শ্রাপ্ত শলিনতা ৷ 
শুফ ছয় ললিত; লাবণ্যন্ূপ লতা ॥ 
রাগরূপ খবতর, দ্িনকর-করে । 
বদন বিপিম-শোভ1১ একেবারে হরে ॥ 
নয়ন নিকগ্জপুরে। জলে দাবানল । 
দগ্ধ কবে চতুর্দিক, হইয় প্রবল ॥ 
এই রূপ বিবিধ, বিষভাঁব যোগে । 
আনন অটবী-শোভা, ভ্রষ্ট হয় ভোগে । 
ফলে যবে সুখ সমীরণ বহে তথা । 
অধুব মাধুর্য্য মাত্র, শোভিত সর্বথা ॥ 
প্রফুল্ল নয়নকুপ্জে, পলক পল্লব 
চঞ্চল পুতলি যেন, কুস্থমবল্লভ ॥ 
গগ্ডষোগে বিকসিত, হয় কোকনদ। 
সঞ্চারিত রসরূপে, রূপ সম্পদ ॥ 
হাসির হিল্লোল উঠে, অধর পুষ্কবে। 
দশন হংসের শ্রেণী, স্থুখেতে বিহরে ॥ 
হায়বে বিচিত্র ভাব, বলিহারি ষাই। 
এমন মধুর বুঝি, আর কিছু নাই ॥ 
দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-নঘনে । 
হাসির মাধুর্যায কত, প্রণক্ব মিলনে ॥ 


কবিতা সংগ্রহ । ২৫ 


বলিতে বচন নাই, সে হস স্থরস । 
প্রমোদ- পক্ষোধি-জলে, নিষণ্ন মানস 
আর দেখ মানিনী, বিনোদ বিশ্বাধরে | 
হাস্য যোগে কৃত্‌ রুস, রূসিকে বিতরে ॥ 
যেমন বরধাকাচল, মেঘাবৃত দিব! । 
অকন্মাৎ স্র্য্যোদয়ে, স্থখোদ্দয় কিবা ॥ 
অথব। শিশিরকালে, ফুল্প শতদল। 
মধুপানে মহা স্থথী, মধুকরদল ॥ 
গর্ভজ-প্রফুল্ল মুখপন্ম বিলোকনে। 
অতুল আনন্দ উঠে, জননীব মনে ॥ 
মহ বৃহ হাসি মুখে, অন্ৃত বচনে.। 
স্নেহরসে অভিষিক্ত, অধর চুম্বনে ॥ 
হায়রে বাৎসল্যরস-প্রকাশিনী হাসি । 
সরলতা! তোর গুণে, হইয়াছে দাসী ॥ 
আর এক হাস্য শোভ1, ভাবুক-বদ্নে | 
চঞ্চল! চপল দিশি, শোভিত সঘনে ॥ 
অথবা গগন্যে যেন, নক্ষত্র সম্পাত । 
অচির উজ্জল দীপ্তি, ক্ষরে অকস্মাত || 
এই আছে এই নাই, এই আর্বার। 
কতরূপ অপরূপ, ভাবের সঞ্চার |) 
অপর মধুর হাসি, সাধুর অধরে। 
পদ্মরাগমণি সম, স্বিগ্ধ আভ। ধরে ॥ 


রঙ 


কবিতাসংএ্রই ! 


শ্বেরযুখে শীতল, স্বভাব প্রকাশিত । 
হেরিয়। প্রশান্ত মন; হয় হরযষিত || 
এইরূপ শুভ পথে, হাস্য মনোহর | 
তৃপ্ত করে জগতের, যাবৎ অন্তর ! 
কেবল ত্বণার হাসো, ঘ্বণার প্রভাব । 


হাস্য নয় শুধু সেই, হীনতার ভাব ॥ 


কাল কন্যার মহিত বর্ধবরের. বিবাহ | 


কাল-হ্ৃত1 সর্ধনাশী, সংহারিণী যেই। 
বর্ষৰবে বরমাল্য, দান করে সেই ॥ 
ভগ্রকালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন স্ুথভোগে। 
শুভক্ষণে, শুভকন্শ্, গণ্ডগোলযোগে ॥ 
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু । 
পুরোহিত নিশাকর; দিবাকর গুরু ॥ 

এ বরের নাপিত হইবে কোন জন । 
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুগডুন ॥ 
সুচারু শিবিক1 দিবা, রাত্রি তার চাল। 
তাহাতে চড়িল বর; বারে চক্রপাল ॥ 


কবিতাসংগ্রহ ॥ ২৫৭ 


গ্রকৃতি মালিনী কৃত, দ্বেখিতে সুন্দর । 
ধূমকেতু হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥ 

অধ উদ্ধ জ'[তি কিবা, মাঝে তার ফাক। 
সেই ফাকে চেপে ফাটে, সংসার গুবাক ॥ 
অপরূপ অগশ্রিবাজী, করে গ্রীক্ষরাঁজ | 
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥ 
এমন জীকের বিয়ে, আর নাহি হয় । 
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভূবনময় ॥ 
কাদন্বিনী রামাগণ, নান! ভাব ধরে । 
ধরিয়া বরণভালা, স্ত্রী-আচার করে | 
কত জাক বাজে শাক, উলু উলু মুখে । 
কত সাজ সাজাষেছে, বাজায়েছে জুখে || 
স্থুকূপসী সৌদামিনী, বাসরে আমির! । 
করেছে কৌতুক কত, হাসির হাসিয়! || 
রীতিমত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয় । 
ঘুরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া।| 
তারা, তিথি আদি করি, শাল। শালী যাবা । 
কাণ. ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তারা ॥। 
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি। 

শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্ভ1 ভারি ॥| 
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার। 

শীত খতু পরাইল; নীহারের হার ॥ 


কবিতাসংগ্রহ 1 


বসন্ত কুলজী শেষ, করিস প্রচার । 

ঘটক বিদায় নিলে, শোতার ভাগ্ার ॥ 
কুটুম্ব অয়ন, পক্ষ, নিমন্ণ লোয়ে। 
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হোয়ে ॥ 
রাশিগণ অধ্যাপক; ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। 
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্িত | 
আমাদের পরমায়ু, কোবে জলপান ॥ 
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥ 
ওলাউঠা১ বিকাব, বসন্ত আব জব! 

আর আর ভয়ঙ্কব, কাধ্য বহুতর 1 

এব] স্ব রবাহত, কত পালে পালে । 
হোয়েছিল রেয়ো ভাট, বিবাহেব কালে || 
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া । 
আশীর্বাদ কোবে গেল, সন্তোষ হইযা | 
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর। 

মাচ. নিয়! ঘরে গিয়া, বউভাত কর ॥ 
একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা । 
দেখে। যেন বরে বরে? নাহি হয় দেখ। ॥ 


গিরিরাজের প্রতি মেনকা। 


স্বপনে হেরিয়া তারা॥ তারাকার! ঝুরে ধারা, 
ধরণীধবেক্্রদারা, 
শোকে সারা শষা1 হতে উঠিল । 
কান্দিয়া ব্যাকুল। রাণী, মুখে নাহি ম্ববে বাণী, 
শিরে হানি পদ্মপাণি, 
গিরির নিকটে শীঘ্র ছুটিল॥ 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাপী, ভয়ে কাপে দ্বারবাসী, 


স্বামির সমীপে আসি, 
রোদনবদনে রাণী কহিছে। 
না হেরে উবার মুখ, নাহি সখ একটুক, 
সদ দুখ ফাটে বুক, 
দিবানিশি থেদে তনু দহিছে ॥ 
দুখে দগ্ধ হয় দেভ্‌, ছুহিতাবে আনি দেহ, 
উমা বিনা নাহি কেহ, 
তবে মন স্থির নাহি রহিছে। 


২৬০ 


কবিতাসংগ্রহ | 


তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান, 
বিদীর্ণ হইত প্রাণ, 
পাষাণ বলিয়া সুধু সহিছে॥ 
কেমন কর্মেৰ কুত্র সলিলে ডুবিল পুক্, 
আমার সমান কুত্র, 
অভাগিনী বুঝি আর নাই হে। 
সবে মাত্র এক কণ্ঠে, ম! বলিতে নাহি অন্টে, 
এক দ্িবসেব জন্টে, 
সে মুখ দেখিতে নাহি পাই হে 
লদাই স্বভাবে মত্ত” না লও উমাব তন্ত, 
বুঝেছে কি গুঢতন্, 
কি কহিব তুমি হও স্বামী হে। 
অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি, 
কি হবে ছুর্গাৰ গতি, 
জেতে নাবী যেতে নাবি আমি হে ॥ 
চহিতা! দুখিনী যাব, বেঁচে কিবা জুথ তাক; 
রাজ্য হউক ছার খার; 
কিছুতে না সাধ আছে আব হে। 
শিবেব সম্পদ বল, নাহি জুড়ে অন্জল, 
আহার ধুতৃব। ফল; 
বিদ্বতল বাসস্থল সার হে॥ 
অগ্নিলাগ। ভাল ভাল; নাম কাল কাল-কাল, 


কবিতা মংগ্রহ | 


নাহি মানে কালাকাল, 
চিরকাল সুখে কাল কাটে হে। 
একভাবে সদা আছে, ভৈরধ বেতাল পাছে, 
তাল দেয় কাছে কাছে, 
তালে তালে নাচে নানা ঠাটে হে ॥ 
একি পাপ পাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ, 
কোথা মাতা কোথা বাপ, 
ভাই বন্ধু সব বুঝি মোবেছে। 
গৃহযোত্র গোত্র গাই, কিছুর ঠিকানা নাই, 


বিষয়েব মধ্যে ছাই, 
একেবাবে তাই সার কোবেছে। 


পবিবান ব্যাপ্রছাল, শিবে কট! জটাজাল, 
চক্ষু লাল মহাঁকাল, 
আপনি বাজার গাল সুখে হে। 
দাকণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি, 
ছুহাতে মড়াৰ খুলি, 
আগম নিগম পড়ে যুখে হে ॥ 
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ন্থিল জামাতাষ, 
ভাসাইল ছুহিতায়, 
দাকণ ছঃখের সিন্ুজলে ছে। 
পিতামহ বল যাবে, পিতামহ বলে তাবে, 
ধিক ধিক দেবভারে, 


২৬৩৯ 


২৬২ কবিতানংগ্রহ। 


কি বলিয়া দেব-দেব বলে ছে? 
তুল্যবোধ রলাগারাগ, স্তরে নাহি অনুরাগ, 
কুবাকো না করে রাগঃ 


ভালমন্দ কিছু নাহি জানে হে। 
শ্বাশানে মশানে যায়। ভূত প্রেত সঙ্গে ধায়, 


ছাইভশ্ম মাখে গায়, 
কাদে হাসে হরিগুথ গানে ছে । 
রাণী যত বাণী ভাষে, মনের আক্ষেপ নাশে, 
অদ্রিনাথ গুনে হাসে, 
অবিদ্যার অবজ্ঞা ঈশানে ছে। 
প্রভাবে প্রকাশ দিবা, এক আত্মা শিবশিকা, 
রাণী তা! বুঝিৰে কিবা, 
সারমন্দ্ন বেদে নাহি জানে হে। 
সমবোৌধ শিবাশিব, যার নামে তবে জীব, 
জামাতা সে সদাশিব, 
মহামান্ত দেব অগ্রভাগে হে। 
হেসে কনে গিরিবর, মেনকা বচন ধব, 
শিবনিন্দা তবে কর, 
দক্ষযজ্ঞত মনে কর আগেছে। 


বর নদী । 


শশা সির 


গ্রীষ্মের প্রতাঁপবলে, পূর্বে ছিল ধ্রাতলে, 
কৃশ! নদী বালিকার প্রায়। 

না ছিল রসের রঙ, ধূলায় ধূষব অঙ্গ? 

তরঙ্গের রসহীন তায় ॥ 

রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার, 
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চরে। 

হেলে হেলে চলে ধায়, বিপুল লাবণ্য তায়, 
সলিলে সুথের নাহি পার ॥ 


বাবু ্বারকানাথ *%* % ক মৃত্যু ৷ 


ষক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি ভোমার ভক্ষ্য, 
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাই । 


ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু, 
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই ? 
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও সৃত্ঠ, 


অদৃশ্য শরীদ় তয়ঙ্ধর । 


হড৪ 


কবিতাসংগ্রহ | 


মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ দাতে, 
মুরহর ধাতা শ্মরহর ॥ 
গজ গাভী উষ্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়, 
সমুদয় করিতেছে গ্রাস। 
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক, 
ধর্ম হয়ে ধর্ম-কর্মা নাশ! 
খরতর বেগধর, . লন্বোদর রত্বাকর, 
নিরস্যর তরঙ্গ গতীর । 
ভগ্ন করি ছুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়, 
শুক্ক কর সমুদয় শীর ॥ 


দৃশ্য মাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ, 
ধরাধর বহু সুখদাতা। 

তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, ছুই কর কর্ন উচ্চ, 
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা ? 

গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত, 

দাবানল প্রজ্ঘলিত করে। 

নাহি রাখ অবয়ব, উদরায় স্বাহ সব, 
ব্যাত্র-আদি জন্ত খাও ধোরে ॥ 

যত সব পঞ্ষীকৃত, তষ গ্রাসে আছে ধৃত, 


মুত হয় স্থিত নহে কেহ। 
তথ্চ করি পঞ্চভূতে, তুমি যেন পাঁও ভূতে, 
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ॥ 


কবিভাদংগ্রন্থ ৷ 


ঘসগোচর বস্ত যারাঃ ভোমার গোঁচর তারা, 
"বিকট বদন ছাড়া নয়। 
গয়ায় করিয়! বাস, ভূত প্রেত কর নাশ, 
কিছুতেই অরুচি না হয়। 
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জব জর, 
থর থর কাপে নরগণ। 
সে রাক্ষন তব আগে, রেণু তুল্য কোথা লাগে, 
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ ॥ 
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি, 
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার । 
ভুমি তার সব যংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস, 
একেবারে করিলে আহার ॥ 
বক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে, 
কত খেলে নাহি তাঁর লেখা । 
তবেতেো। জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি, 
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা ॥ 
কুকক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে, 
কুরুকুল পাওুকুল যত। 
কুশলের শেষ করি, মুষলের বেশ ধরি, 
যছকুল করিয়াছ হত ॥ 
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল, 
দাড়াইয়! গিজিনীপ গেটে। 
৮৬৬, 


২৬৫ 


*৬৬ 


করিতাসংগ্রহ । 


ঘর ন্বাক্জী পরিজম, তুলে ফেলে মেওয়া যন, 
মাটা শুদ্ধ পৃরিয়াছপেটে। 
লাগোরে সমরস্থলে, শাদা! কালে! ছই দলে, 
সেদিনেতে করিষা নিধন । 
টুপি কুর্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গৌপ, 
সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥ 
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জস্ত নানা, 
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার। 
কেবল খাবার ধুম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, 
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥ 
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড়খতু পরিবার, 
সমুচয় পেটে দেয় পুরে ॥ 
আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কাব, 
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে। 
ছাই ভক্ম যাহা পাও, সকলি শুবিয়া খাও, 
দেখে গুনে হারা হই দ্বিশে। 
দিবানিশি চলে মুখ,  শ্রান্তি নাই একটুক, 
এত থেয়ে পাক পাঁয কিসে? 
কন্াপুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিত। মাতা, 
শোকাঞ্চুল প্রতি জনে জনে। 
ভ্রিসংসার ছারখার, অনিধাক়্ বাদ্দিধার, 
বিধবার নীরদ নক্সনে ॥ 


কবিতা নংগ্রহ । 


কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন কষ্ট, 
ুষ্ট ক্ষুধা কেমন গ্রবল । 

নদ নদী খাও তবু, নির্বাণ না হয় কু, 
প্রজ্ঘলিত জঠর অনল ॥ 


পল পাত্র কাল মদা, উপচাঁর ভ্রব্য অদ্য, 


মত সদ! খাদ্য গুণ পেয়ে। 
বার বার বারযোতে, পুষ্ট তনু ছুষ্টভোগে, 
মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥ 
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম, 
অধম ন1 দেখি আর হেন । 
দেখা পেলে বিধাতাঁয়। বিশেষ স্বধাব তায়, 
তোর স্ঙ্টি করিলেন কেন ॥ 
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে, 
দুর দুর পাপী ছুরাচার। 
এত দ্রব্য দিলি দাতে, প্রাণের দ্বারকানাথে, 
তবুতুই করিলি আহার ॥ 
গুণে বশ দিগ দশ; গান করে যার যশ, 
কান তুই কাল হলি তার। 
এই দেখ সবে ক্ষু, হয়ে স্বীয় শোভা শৃন্ত, 
জগৎ করিছে হাহাকার ॥ 


২৬৭ 


প্রেমনৈরাশা | 


যাঁর তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন, 
এ অবধি না হইল স্থির | 

তাহারে এখনে। আর, আশা আছে পাইবাঁব 
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥ 

পুর্বে যদি ট্দবাধধীন, দেখা হতো কোন দ্রিন 
উভয়ের হাসিত নয়ন । 

এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব-প্রেমরেখা, 
হেট করে বিনোদ বদন ॥ 


হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ; 
যথা নিশা টাদের উদয়ে। 
সে সুখদ শশধব, সশঙ্কিত নিরস্তর, 
গুরুপরিবাদ রাহভয়ে ॥ 
হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয, 
তবে কেন মিছে আশা ভ্রমে। 
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম, 


প্রবোধ মানেনা কোন ক্রমে ॥ 





প্পেম। 


যথার্৫থ প্রেমের পথে, পেখিক যে জন। 
নিশ্মীল জলের প্রায়, স্ষিপ্ধ তার মন || 
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে। 
প্রিয়জনে প্রিয় ভাবে, আপনার ভাবে ॥ 
সরল স্বভাবে পায়, সস্তোষের সুখ । 
ভ্রমে কভু নাহি দেখে, ছলনার মুখ ॥ 
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে । 

ভূবন ভূলায় নিজ, প্রণয়ের বশে ॥ 

ভাব তুলি ন্নেছে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে । 
মিত্ররূপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে || 
সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা । 
মানস বুক্ষেতে ভাঁর, মনোহর বাসা ।। 
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, অনুরাগ ফলে । 

গড়া পাখী ন1 পড়াতে, কত বুলি বলে ॥ 
আখির উপরে পাখী, পালক নাচায় । 
প্রতিপক্ষ গ্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচাঁয় | 
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাঁসি মনে | 
আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় পদনে ॥। 


২৭০ 


কবিতাসংগ্রহ। 


পোষমানা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন । 
সাবধানে রাখি কত, করিয়া যতন ॥| 
পোড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তাবে। 
আর আমি কোনমতে, দেখাবন। কাবে ।। 





প্রণয়ের প্রথম চ্বন। 


প্রণয় হ্থখের সার, প্রথম ছৃন্ধন | 
অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকেব ধন ॥ 
আছে বটে অমৃত, অমবাবতী পুবে। 
প্রেমোদিত করে যাহে; যত সব সুবে ॥ 
উথলয় স্ুখসিদ্ধু, পানে এক বিন্দু । 
ঘাব আশে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমাব ইন্দু। 
সে ক্ষুধার সুধ! মাত্র; নাহি একক্ষণ। 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুগ্ঘন ॥ 





অশূরের প্রিয় পেয়, স্ুবারস মাত্র। 
রসন। সরস গাত্র, পরশিলে পান্থ ॥ 
যাব লাগি হলে! ধ্বংস, ষছুবংশগণ। 
প্বভাবে অভাব সদা, রেবতীরমণ ॥ 


কবিতীসতগ্রহ । ২৭১ 


অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান । 
বিদ্যজন খাদা মাঝে, সদ্য বিদ্যমান ॥ 
এমন মধুরা সুরা, নাহি চায় মন । 
যদি পাই প্রণয়ের , প্রথম চুষ্বন ॥ 





অমল কমল সম, কবিতার শোভা । 
ভাবুকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা ॥ 
ছুপ্ধপানে মুদ্ধ যথা, ভাবকের মন । 
কবিতায় তৃপ্ত তথা, হয় সর্বজন ॥ 
যাভার প্রসাদে পরিহত, পুব্রশোক। 
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক ॥ 
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন । 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন ॥ 
গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক-আ'কব । 
রজত কাঞ্ধচনমন্্র, সুষের শেখর ॥ 
নান! রত্ব পরিপূর্ণ, রত্বাকর জলে । 
গজমুক্ত1 মুল্যযুক্তা, অনেক সিংহলে ॥ 
কুবের লইয়া যদি, এই সমুদয় । 
আমারে প্রদান করে; হইয়া সদয় ॥ 
ক্ষেপণ করিব দুরে, প্রহারি চরণ। 

ঘদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুক্বন ॥ 


৭২. 


কবিতাঁনংগ্রহ | 


তন্ত্র মন্্ পুরাণাদি, সর্বশাস্ত্রে শুনি । 
পুন পুন এই বাক্যে, কহে যত মুনি ॥ 
ইহধরা ছখভর1, অসার সংসার | 
নহেক তিলেক সুখ, স্থধার সঞ্চার ॥ 
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম) এইস্থলে ঘটে ॥ 
নতুবা! অধুক্তি হেন, কি কারণ রটে ॥ 
দেখাইব কত স্থখ, এ তিন ভুবন । 
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুহ্বন ॥ 


বস্তি ও 


নয়নে নিরখি প্রকটিত পল্মবন | 
সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ ॥ 
হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন | 
সহশ্ সহত্্ সুখ, প্রাপ্ত হয় মন ॥ 
রসন'য় রসবারি, খর ভ্রোতে বয় । 
শিহরে সর্বাঙ্গ ভঙ্গ, দেয় লজ্জীভয় ॥ 
এইবপ স্বর্গভোগ, লি সর্ধন্্ণ । 
যদি প।ই প্রণয়ের, প্রথম চু্বন ॥ 


হব হাজ্জ 


প্রণয়। 


বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম-অন্ুরাগী, 
আঁশাপথে আশ। ছিল এক! । 
সদয় হইয়! বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি, 
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥ 
নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাবভঙ্গি, 
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ। 
স্বভাবে শ্বভাববশেঃ যশযুক্ত নিজ হশে, 


স্নেহরসে পরিপুর্ণ দেহ ॥ 
ভাবের করিয়! সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি, 
দৃষ্টিমেঘে দামিনী নলকে। 
কিছু তাঁর নহে বাকা, লজ্জার বসন ঢাক!) 
নয়নের পলকে পলকে ॥ 
বিশ্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধ! হরে, 
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে। 
পিকবর মধুকর, শুনে শ্বর জর জর, 
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥ 
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই, 
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে। 


৭8 


কবিতাসংগ্রহ | 


প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে, 
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে । 
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে; 
ভাব দেখি ত্রিভূবন ভোলে । 
চক্ষে শোভা নাহি ভুল  অর্দফোট। পদ্মফুল, 
পবনহিল্লোলে যেন দোলে ॥ 
তুলনা তুলন! তার, তুলন! কি আছে আর, 
সে রূপের নাহি অনুরূপ । 
হাস্তভরা আস্তখানি, গলিত অমৃত বাণী, 
ললিত লাবণ্া অপর্প ॥ 
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গণলীয়, 
রূতির সে রমণীয় নয়। 
ভাঁবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবস্ট্রিয়, 
মিন্ন হেরে ভ্্রিয়ষান রয় ॥ 
অনুরাগ অভিপ্রায়। স্থিররূপে দীপ্তি পায়, 
আঁশ! চায় উভয়ের আশা । 


দয়! প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা; 
হদয়েতে সাধুর্ষ্যের ৰাসা ॥ 
বুঝে সৰ অভিমত, মনোমত ৰত মত, 


মনোভাব ব্যক্ত করি সুখে। 
বিপক্ষেরে দৃুবিয়াছে। শোকসিন্ধু শুষিয়াছে, 
তুষিয়াছে সন্তোষেরে স্থথে ॥ 


করিত সংগ্রহ । 


আগেমন ছলিম্নাছে, শেষে সত্য বলিয়াছে, 
গলিয়াছে স্নেহ রদ নিম! 
মম ভাবে কাদিয়াছে। কত ছাদ ছাদিয়াছে, 
বাধিয়াছে প্রেম ডুরি দিক ॥ 
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ, 
প্রণয়ের নানা ফা ফেদে। 
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে, 
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে ॥ 
আমারে বিনয় করি, ছুটা হাতে হাতে ধরি, 
দেখা যায় ওই যায় চোলে। 
রাহ তার বাক্য আসি, ধৈর্ধযশশী গেল গ্রাসি, 
হাসি হাসি আসি আসি বোলে ॥ 
হাসি হাসি আসি বলে, গুনে ভাসি আখিজলে, 
এসো এসে! কোন মুখে বলি। 
নিষেধ করিব উঠে, দেখে লাহি মুখ ফুটে, 
মনের আগুনে শুদ্ধ জলি ॥ 
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই, 
আমি আমি কব আরকারে? 
সে যদি আমার হয়। আমারে আমার কয়, 
আমার কহিব আমি তারে॥ 
সেদিন পাইব কবে, কবেবা মঙ্গল হবে, 
অম্ল কপালে আমার। 


২৭৫ 


২৭৬ কবিতা সং গ্রহ | 


উদ্দেশে ওঁদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে, 
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥ 
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে, 
ভাবি শুদ্ধ বৈরলেতে বপি। 
স্থির নহি ক্ষণমান্র,+ চিস্তাপুর্ণ চিগ্ত পাত্র, 
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি॥ 
সেযদ্দি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লর, 
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি। 
এবাঁব পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা, 
রেখ] দিয়া একা কোরে রাখি ॥ 


প্রণয়ের আশা। 


কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে? 
দিন দিন তন্থ ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥ 

সদ যার ক্সেহতাঁরঃ শিরে মরি বোয়ে। 
আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে? 
একাকী রোদন করি; এক স্থানে রোয়ে। 
বিরহ যাতন। আর, কত রব সোয়ে ? 

বুঝি তার আশাপথে, পরিপুধ স্বখ। 

কথনে। জানে না মনে, নিরাশার ছুখ ॥ 


কবিতাসংগ্রহথ। ৭৭ 


গমন ন!। হলে পরে, দেখ! দ্বিত ফিরে । 
আমারে ভাসাবে কেন? নিরাশার নীরে ? 
প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা। 
সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা ॥ 
আশ! দিয়ে বাস! দিয়ে, রাখিয়াছে বেধে । 
আনসার ভাবিয়া আমি, বৃথা মরি কেদে ॥ 
বুঝেন অবোধ মন, প্রবোধ না যানো। 
আমার বলিয়। তারে? নিতাত্ত সে জানে ॥ 
সবে তার এক মন, এক ঠাই বাধা । 
ভ্রমেতে আমার মনে, নাগিয়াছে ধাধা ॥ 
হোক হোক্‌ তার হোক, স্থখী আমি তাতে | 
আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে ? 
যদি না আসিবে সেই, বাধাপ্রেম ছেড়ে। 
ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে? 
যখন বিরলে সেই, বোনে রবে একা । 
এই কথা বোলো তাবে, হলে পরে দেখা ॥ 
বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয়। 
মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতে। নয় ॥ 
ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে সথখেতে আছি ॥ 
ছাড়া হয়ে কাঁড়ামনঃ ফিবে পেলে,বাচি ৪ 
বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধারে ধীরে। 
একবার দেখ! দিয়ে, মন দেয় ফিরে ॥ 

হ৪ 


বিলাতের টোরি ও হুইগ। 


কিছুমাত্র নাহি জানি। রায় রাম হরি। 
বরে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি॥ 
হুইগ কাহারে বলে, কেব। তাহা জানে । 
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাথে ॥ 
টোরি আর হুইগের, যে হন্‌ প্রধান । 
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান ॥ 
গুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই । 
শুধু সুবিচাব চাই, শুধু স্থবিচার চাই ॥ 
আমাদের মনে আর, অনা ভাব নাই। 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 





নিতাস্ত অদ্লীন দীন, এদেশের লোক ! 
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদা নে শোক ॥ 
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল। 
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ রাজার কুশল ॥ 


কবিতাঁসংগ্রই । ২৭৯ 


চাতকের ভাঁব যথা, জলদের প্রতি । 

সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি ॥ 

যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই। 

শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই ।1 

আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ॥ 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 





চারিদিকে যুদ্ধের, অনলরাশি জলে । 
নির্বাণ করহ বিভূ, সন্ধিরূপ জলে &" 
রণরঙ্গে প্রার্থী নাশ, বিষাদের হেতু । 
বিবাদ-সাগরে বান্ধ, একারূপ সেতু ॥ 
সন্ধিযোগে দান কর, শান্তিগুণ রস । 
পৃথিবীর লোক বত, প্রেমে হবে বশ | 
প্রশংসা পুশ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাই। 
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই & 
আমাদের মনে আর, অন্ত তাব নাই ॥ 
শুধু স্থবিটার চাই ॥ 





পরিবর্ত কর সব, নিয়মের দোষ । 
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ ॥ 


জন্ম কর্ম ধর্ম রীতি, জাতি আর দেশ । 
কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে দ্বেষ ॥ 


২৮০ 


কবিতাসতগাহ । 


নির্মল নয়নে কব, কৃপাদৃষ্টি দান । 

একভাবে ভাব মনে' সকল সমান ॥ 

মাঙ্গলিক সব কার্যে, স্নেহ ষেন পাই । 

শুধু সুবিচার চাই, শুধু স্ুবিচাঁব চাই 

আমাদের মনে আব? অন্য ভাব নাই। 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 





চর্গন তস্কব ভষে, ভীত লোক সব | 
চার্ণবদিকে উঠিঘাছে, হাহাকার রব 
ধনীবপে খ্যাতাপন্, জমীদার যাব! । 
*শ্লামেব শক্ত দায়ে, মাবা যায় তাবা ॥ 
শমনের সহোদর, নীলকব যভ। 
ধনে প্রাণে প্রজাদের, ছুখ দেয় কত॥ 
অভ্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাই। 
শুধু স্ুবিচাঁব চাই, শুধু সুবিচার চাই ॥& 
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই ॥ 
শুধু সুবিচার চাই ॥ 





প্রভাতের পদ্ব | 


সহস্রকরের কবে, কিবা শোভা সবোঁববেঃ 
সে বপেৰ নাহি অনুরূপ । 
নলিনী ফেলিষা বাস, বিস্তাৰ কবিয। বাস, 
প্রকাশ কোবেছে নিজ বপ। 
মাথাব আল খুলে, প্রিষ পানে সুখ তুলে, 
হেসে হেসে কি খেলা খেলায় । 
আহী কি বা মনোহব, দিবাকব দিষ! কব, 
ন্মেহে তাৰ বদন মুভায় ॥ 
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে, 
মনে এই ভাবেব আভাষ ॥ 
কমল দলেব তলে, ববি-ছবি জলে জলে, 
বিদুবিত হোতেছে বিলাস ॥ 
দলগুলি উঠো! উঠোঃ মুখখানি ফোটো! ফোটো, 
ছোট ছোট কমলের কলি। 


২৮২ কবিতা সংগ্রহ | 


মধুকব দলে দলে, সেই কলি দলে দলে, 
% ৯ ৬ 
মোহিত মধুব রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে, 
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর । 
মধুলোভী মধুত্রত, পাইক্কাছে সদাব্রত, 
লুটিতেছে মধুব ভাগ্ার | 


কবি। 


চিত্রকবে চিত্র কবে; কবে তুলি তুলি। 
কবিসহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি? 
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব ॥ 
তুলিতে তুলিয়। রঙ্গ, লেখে সেই সব । 
ফলে সে বিচিত্র চিত্রঃ চিত্র অপরূপ । 
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির নূপ ॥ 
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কৰি। 
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবেব ছাব ॥ 
কিব! দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট । 
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥ 


কবিতাঁসংশ্রহ | ২৮৩ 


ভাব, চিস্তা» প্রেম, রস, আদি বহুতর। 
সমুদয় চিত্রকরে, কবি চিত্রকর ॥ 
পটুয়াঁর চিত্র ক্রমে; রপান্তর হয়। 
কবি-চিত্র কি বা চিত্র, বিনাশেব নয় ॥ 
পটুয়ায় লেখে কভ, হাত, মুখ, পদ । 
কবি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥ 
পদে পদে সেই পদে, কত হাঁত মুখ । 
বিলোকনে বিয়োগির, দূর হয় ছুখ 1 
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা । 
ভাবশীরে স্নান করি, দ্রৰ হয় শিল! ॥ 
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন। 
ভাববসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥ 
বসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুপণা | 
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে” কর্ণে যায় সুধা | 
জগতেব মনোহর, ধন্য ভাই কবি । 
ইচ্ছ! হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি 


মতৃভাষা ॥ 


মায়ের কোলেতে শুয়ে? উরুতে মস্তক থুয়ে, 
খল খল সাহাস্য বদন। 


অধরে অমৃত ক্ষরেঃ আধো আধো মুছুস্ববে, 
আধো আধো বচনরচন। 
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নহি কটুভাষা, 
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায়। 
মান্মামা-মাবাকী] বাবা? আবো” আবে, আবা, আবা, 
সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥ 
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনেব সুখ, 


একে একে শিখিলে সকল। 

মেসো, পিশে, খুড়া, বাপ, জুজুঃ ভূত, ছু'ঁচো, সাপ, 
গুল; জল, আকাশ, অনল ॥ 

ভাল মন্দ জাঁনিতেন1, মলমূত্র মানিতেনা, 
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত। 


কবিতাঁসংগ্রহ | 


পঞ্চদেতে হাতে খড়ি, থাইয়া গুরুর ছড়ি, 
পাঠশালে পড়িয়াছ কভ। 

যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে” 
বস্ত বোধ হইল তোমার । 

পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট, 

হিতাহিত করি বিচার ।। 

যে ভাষাগ্ হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুপ-গীত, 
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে। 

মাতৃ সম মাতৃভাঁষা, পুরালে তোমার আশা? 
তুমি তার সেবা কর স্থখে !। 


১ 
হদেশ 1 


জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূষ্গি, 
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে। 

থাকিয়। মায়ের কোলে, সম্তানে জননী ভোলে, 
কে কোথায় এমন দেখেছে 8 

ভূমিতে করিয়া! বাস» ঘুমেতে পৃরাও আশ, 
জাগিলে ন দিবা বিভাবরী। 


কত কাল হরিয়াছঃ এই প্রা; ধরিয়াছ,. 


জননী-জঠর পরিহ্রি ॥ 


শ্হ৮৫ 


৮৬ 


কবিতাসংগ্রঙী। 


বার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ, 
যার বলে চালিতেছ দেই । 

ধার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি, 
ভক্তি ভাবে কর তারে স্নেহ ॥ 

গ্রঙ্তী তোষারে যেই, তাহার প্রগ্তী এই, 
বস্থুমাতা মাতা সবাকার । 

কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতিঃ 
জনকের জননী তোমাব ॥ 


কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূ, 
হীরকাদি রজত কাঞ্চন। 

বাচাতে জীবেব অন্থু, বক্ষেতে বিপুল বনু 
বন্থুমতী কবেন ধারণ ॥ 

প্গভীর রতঁকব, হইয়াছে রত্ব'করঃ 
রত্বময়ী বস্থুধার বরে। 

শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান, 
তরণি ধরণীরাণী-কবে ॥ 

ধবিয়! ধরার পর্দ, পেষে পদ নদী, নদ, 


জীবনে জীবন রক্ষা করে । 

মোহিনী মহীর মোহে, বহ্ছি বারি বন্ধু দোছে, 
প্রেমভাবে চরে চরাচবে ॥ 

প্রকৃতির পুজা ধর, পুনকে প্রণাম কব? 
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে । 


কবিতা সংগ্রহ 1 ২৮% 


রিশ্লেষতঃ নিজদেশে, . প্রীতি রাখ বিশেষে, 
মুগ্ধ জীব যাঁর মোহমদে ॥ 

ইক্দ্রের অমরারতী, ভোগেতে ন! হয় মতি, 
স্বর্গভোগ উপরূর্গ সার । 

শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম। 
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥ 

মিছা মণি মুক্ত হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেষ। 
তার চেয়ে রত্র নাই আর। 


মধাকরে কত সুধা, দুর করে তৃষ্ণা ক্ুধা, 
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥ 
ভ্রাভৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে, 


প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়া | 
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া | 


ক্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত; 
বিদেশ্রেতে অধিবাস যার । 

ভাঁব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে, 
স্বদেত্সের সকল ব্যাপার । 

স্বদেশের শান্ত্রমতে, চল সতা ধর্দপথে, 
স্থথে করজ্ঞান আঁলোচন। 

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পৃরাও তাহার আগা, 
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ ॥ 


২৮৮ কবিতা সংগ্রহ | 


দিন গত হয় ক্রমে, কেন আব ভ্রম ভ্রমে, 
স্থির প্রেমে কর অবধান। 
ৰাস কবি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে, 
হর্ষে কব বিভুগুণগান ! 
উপদেশ বাক্য ধব, দেশে কেন দ্বেষ কব, 
শেষ কব মিছে সখ আশা । 
ভোমাব যে ভালবাসা, সে হোলন। ভালবাস!, 
আব কোথা পাবে ভালবাসা £ 
এ বাসা ছাতিবে যরে» আব কি হে আশা বৰে $ 
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বামা। 
.ক্বা আব পায় দেখা, এলে একা, যাবে কা, 
পুনর্ধার নাহি আব আসা । 


সমাপ্ত । 


হাঁ, 09 072া3রি, 


কবিতাসং গ্রন্ন। 
কিরটিগারদাদি ৮ 


নংবাদ প্রভাকব হইতে সংগৃহীত 
কবিতাবলী | 





দ্বিতীয় ভাগ । 





শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সম্পাদিত । 





কলিকাতা । 
১০১ নং মসজিদবাটা গ্রীটে প্রভাকর যস্ত্রে 
ভীগোপালচন্দজ্র কর ছাবা' মুদ্রিত এবং প্রকাশিত । 
সন ১২৯৩ সাল। 


বিজ্ঞাপন । 


পপ) পাস 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশ কালে, 
স্বীকার কর! গিয়াছিল ষে দ্বিতীয় ভাগ এ্রকাঁশ করা যাইবে। 
কিন্তু বিবিধ প্রকার কার্ষ্যের বাহুল্য, এবং শারীরিক অসুস্থতা 
বশতঃ আমি নিজে দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলন করিতে পাবি নাই। 
স্তরাং দ্বিতীয় ভাগ সঙ্কলনের ভার, এ কার্ষো আমার সভায় 
বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপরে পড়িয়াছিল । গোপাল 
বাবু ষে পারিপাট্যের মহিত এ কাধ্য সম্পাদন করিযাছেন, 
তাহাতে পাঠক বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। তাহাব 
রুত এই সংগ্রহ সর্ধাঙ্গস্ূন্দর হইয়াছে__আমার দ্বাবা ইহাব 
অপেক্ষা বেশী কিছুহ হইবার ষস্তাবন] ছিল নাঁ। পাঠক দেখি- 
বেন বে প্রথম ভাগে যে সকল কবিতা সংগৃহীত করা শিযাঁছিল; 
দ্বিতীয় ভাগের কবিতা গুলি সে সকল অপেক্ষা কোন অংশে 
নিকৃষ্ট নহে ইতি। 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | 


কলিকাতা । 
২৯ পৌষ) ১২৯৩। 


9৩ 


ধিজ্ঞাপন । 


কি কারণে কবিতাসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ, ধঙক্ষের লেখকাগ্রণী 
শীধুক্ত বাধু বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত 
হইল না, তাহ। পাঠরগণ পুর্েই জালিয়াছেম 1 তিনি সম্পাদন 
করিবার সময পাইলেন না জানিয়া, আমি এই দ্বিতীয় ভাগ 
প্রকাশ-কাগন! ভাগ করিয়াছিলাষ, কিন্তু গ্রাহকগণের আগ্রহ 
এবং উত্তেজনায় অগত্যাই উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধা হই । 
বন্ধিম বাবু ষে প্রণশলীতে প্রথম ভগ সংগ্রহ করিশ্বাছেনঃ আমি 
সেই আদর্শ প্রাপ্তেই এই দ্বিতীয় ভাগ সংগ্রহ বধিত্তে এবং 
বন্কিম বাবু সমস্ত দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়াই শ্রকশ করিতে 
সাহসী হইরাছি। 

ঈশ্বরচ্জ গুপ্ত, যে সমস্ত কবিতা লিখিয়া যাঁন, এইট দুই 
ডাগে তৎসমন্তই প্রকাশ হুইল না, আবও বহুল উৎরুঈ 
কবিতা আছে । সাধারণে উৎসাহ দান কবিলে ₹ৎমন্ত ক্রমশঃ 
গ্রকাঁশ করিবার চেষ্ট৷ হইতে পারে । 


শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 
কলিকাত1; আহিরীটোলা । 


৪০ নং শঙ্কব হালদারের লেন । 
১ল] মাঘঃ ১২৯৩ সাল । 


৮1০ 


সু চীপত্র ূ 


শি টেশ্প্প 


প্রথম খও | 


পারমার্থিক এবং নৈতিক । 


বিষয় 
স্থায়ভূব মন্গুর বিশ্বদর্শন 
প্রার্থন! 
প্রার্থনা 
তত্ব 
সম্বন্ধ নির্ণয় 
বিভুর পু] 
বিশ্বকৌতুক 
ভক্তাধীন 
আমি 
তত্ব 
জীবের প্রতি 
কে আমি? ৫ রঃ 
কে তুমি ? "৪ এ 
অলৌকিক বর্ষা ... রি রর 


৪৩ 
8৪ 
৪৫ 
৪৯ 
৫১ 


৪৩ 


বিষয় 

মনের মানুষ 
ভবসিন্ধু 
সঙ্গীত 
মনভ্রমরের প্রতি করুণা কুমুদ 
সংসার সাজঘর 
সংসার কানন 

ংসার সমুদ্র 
সংসার জাতা 
দেহ ঘর 
সাধু 
গ্রন্থপাঠ 
জ্ঞানী 
রূপ ও গুণ 
শান্ত্রপাঠ 
পাপ 
গুণী 
তরু 
সগসঙ্গ 
আত্মপর রঃ 
সার্ববভৌমিক ভ্রাতৃভাব 


৫ ৫ 
৫৮ 
৬২ 
৬৩ 
৬৫ 
৬৬ 


৬৯ 


৭১ 
৭৩ 
৭৩ 
৭8 
৭8 
৭৪ 
৭৫ 
৭৫ 
ন্ঙ 
৭৬ 
৭৭ 
৭৭ 


1/% 


দ্বিতীয় খণ্ড । 


সামাজক ও ব্যঙ্গ । 
বিষয় 


বিধবাবিবাঁহ 

বিধবাবিবাহ আইন ... 

কৌলীন্য 

সানযাঁতা 

এগডাওয়াল! তপ্স্যামাছ 

আনারস 

হেমন্তে বিবিধ থানা ... 

পৌষপাব্ৰণ 

বর্মবিদাষ 

ঠোউকাট] 

কাণকাটা 

মেকি বাক্গণ পর্ডিত .. 

তাষাবদে 

ইংকাজ সম্পাদক 

বাজী 

ডুয়েল বুদ্ধ 

হিন্দুকলেজ 

ব্যোমধান রা 

বড় 2৪ ৮৪৬ ৪ ক 
ছুটি রি হর টা 


পৃষ্টা 
৭৯ 
৮৯ 


৮৫ 


119 


তৃতীয় খণ্ড । 
যুদ্ধ। 
'বিষষ 
সিপাচী যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা 
নানা সাহেব 
কাণপুবেব যুদ্ধে জয় ... 
দিলীব যুদ্ধ 
আলাহাবাদের যুদ্ধ ... 
আগবাব যুদ্ধ 
যুদ্ধ শাস্তি 
চতুর্থ খণ্ড 
বাজনৈতিক। 
ব্রিটিস-শাসন 
পঞ্চম খণ্ড | 
বিবিধ । 
প্রভাত 
মধাহ্চ 
সন্ধয যা ৮2 
রজনী রি রী 


২২৩ 
২২৪ 
৫ 


২২৮ 


২০৯ 
২৪৯ 
২৪৯ 
২৪২ 


1৩/৯ 


বিষয় 
খত রর ৪ রী 
দয়া 
মৃত্যু রর টু 
সরস্বতী-চরণে যো ন্‌ ৪৪ 
কবিতা | এ ্ 
কুরীতি সংস্কার... পু ৫ 
বিজ্ঞানকৌশল ঠা না নী 
তারের খবর ক হা ্া 
রেলের গাড়ী রি রর 
ঘড়ী 
বন্ধুত্ব 


ভাঁরতভূমির ছুদ্দিশা 
কবিতা ও কবি 

গান 

যৌবন 

সতীত্ত 
রজনীতে ভাগীরথী ... 
সেতার 

ঝড় 

ঝড়াস্তে স্বাভাবিক শোভ। 


৪৫ 


বিষয় 
ফুল টিন 
ভাগা 
ম'নুষ সেনর 
কূপণ 
ভারতের অবস্থা 
প্রণয় ও 
শ্ীকৃষের স্বপ্ন দর্শন 
শান্তর ও শিক্ষাবিত্রাট 
ভারতের ভাগ্যবিপ্রব 


ষ্ঠ খণ্ড । 


হাফমাঁকড়াই। 
৫টা গীত। 


কাঁবতাসং গ্রহ| 


সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত 
কবিতাঁবলী | 


স্পিরিট €। দু ০০০ 


দ্বিতীয় ভাগ। 


৯৮০০২০20200 


প্রথম থও । 


পারমার্থিক এবং নৈতিক । 
্বায়স্তুব মনুর বিশ্বদর্শন 


কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ব পাইয়াছি, 
কেন বা জীবিত আছি, ন হয় নির্ণয় । 
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার, 
অকন্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময় ! 
মরি মরি আছা আহা, ক্ষণ পুর্কে ছিল যাহা, 
এখনি ভাবিলে তাহা» মনে হয় ভয়। 

শ 


কবিতাসং গ্রহ | 


মোহজালে ভড়িভৃত। ক্ষণে ক্ষণে অবিভূত, 
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয়। 

একি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ, 
মুহুমুহ নানাবূপ, হয় আর লয়। 

শোভিত বিনোদ বন, কুস্ুমিত তরুগণ, 
কোথা হতে সমীরণ, শব্দ তার বয়। 
স্বভাবের ভাব ভরে, মোহনীয় মিষ্ট স্বরে, 
নান] রাগে গান করে? বিহঙ্গমচয় । 

কিব! শোভা হায় হায়, নয়ন যে দিকে চায়, 
কেবল দেখিতে পায়, সুখের আলয়। 
নাশাপথে ভ্রাথ চলে, শব্ধ ধায় শ্রতিতলে, 
রসনা কাহার বলে, আত্বাদন লয়। 

বদনে বচন বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ দৃষ্টি, 
দেখিয়া একপ স্থান, হতেছে বিশ্বয় ! 
বিকল মনের কল, এই মাত্র কোবে বল, 
উঠেছিল ক্ষুধানলঃ জোলে অতিশয় । 
শিপ্ধবারি সহকারে, সুমধুর ফলাহ্থাবে। 
জুড়াইল একেবারে, জঠর নিলয় । 

কে করিল এই তঞ্চ১ কে করিল এই পঞ্চ, 
কে দিয়েছে বুদ্ি মন, কে দিয়েছে ছয় ১ 
কে দিলে আমায় জন্ুঃ কে দিলে জমায় তন, 
করিলেন এই মঙ্গু, কোন্‌ মহাশয় £ 


কবিতাসংগ্রহ | 


ওক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুডর, 
যোগাযোগ পরম্পর, দ্বার আছে নয়। 
গুইকাণ্ড অনিবার্ধা, কেমনে হইল ধার্য, 
ভাবিয়া ভবের কার্ধা, মোহিত হৃদয় । 
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে। 
পাই আমি কার কাছে তার পরিচয় £ 
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর, 
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয়। 
শুন ওহে দিবাকর ! তিমির বিনাশ কর» 
জগতের শোতাকর, তুমি জ্যোতির্দায় 
প্রভাকর প্রিয়তম, মাঁনস গগণে মম) 
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয়। 
মদিনদ অগণন, ওহে বন উপবন, 

ওহে ভাই জীত্গণঃ আছ সমুদয় | 
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি, 
করিহে সবার প্রতি, বিহিত বিনয় । 
আমিতো শ্বয়ভূ নই; অবশ্যই কৃত হই, 
কর্তা কই কর্তা বই, ক্রিয়া! নাহি হয়। 
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্তা যেই, 
আমার নির্মাতা সেই, বিভু বিশ্বমর | 
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যার, 
সেই সর্বমূলাধার, কোন্‌ খানে রয়? 


কবিতাসংগ্রহ | 


প্রকাশ করিয়৷ ভাই, সবিশেষ বল তাই, 
কেমনেতে আমি পাই, ভাহর আশ্রর ? 
আকার প্রকার তার, হয় বল কি প্রকার? 
কি ূপে পাইব তার, পরম প্রণয় £ 

বল ভাই কি প্রকাবে, পুজা কবি আমি তাবে, 
এই মনে বাঁবে বাৰে, হছতেছে সংশয় | 
অধিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর) 
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময় । 
কিসে পাৰ দ্রশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, 
ভেবে মন উচাটন? স্থিব নাহি রর | 
ভবারণ্যে ভ্রমি এক, ছুঃখেব না হয় লেখ, 
দয়! করি দাও দেখা, দীনদয়াময় ! 

তোমার স্যজিত হই, তোমা বই কারে কই? 
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয। 

নাম ধব কপাকব, আমায় কৃতার্থ কব, 

নিজ ত্ঞান দান কব হইয়ে সদয়। 

তোমার স্বরূপ ধ্যান, তোমার স্ববপ জান) 
ন্থির ভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয় । 

গ্রপন্েে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর, 

প্রণব প্রদান কর, হয়ে মনোময় । 

তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত, 
জয় জয় জগদীশ, অগদীশ জয় ॥ 


এত দিন ধেঁচে আছি, তোমার কপায়। 
হই হই করিতেছি, ভবের সভায় ॥ 
যে পথে চলাও তুমি, সেই পথে চলি । 
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি ॥ 
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিছু নাই। 
চলাও১ বলাও তুমি, চলি, বলি তাঁই। 
বল.বল.তব বল সেই বলে বলী। 
বল. বল. তব বল, সেই বলে বলি॥ 
স্ববলে এ বশ্ল তুমি, যখন হরিবে। 
আমি, তুমিঃ বলাবলিঃ কে আর করিবে ? 
আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে। 
যে তুমি সেতুমি রবে, আমি যাব চোলে ॥ 
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি ? 
মিশাবে জলধিজলে» জলধির বারি ॥ 
আছে সব হোলে শব, যাবে সব চুকে। 
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে ॥ 
ভ্রমেতে কহিবে সব, করি হাহাকাব। 
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার ॥ 
নশ্বব ঈশ্বব আমি, বুনাইব কাব । 
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়? 


এ 


কষিতাসংগ্রহ | 


ছিল গুপ্ত, হোলো! গুপ্ত; গড কোথা আছে। 
নকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে ॥ 

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও । 
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও ? 
থাকে গুপ্ত, ওত থাক, বক্তে নাহি ফল। 
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের বল ॥ 
ততর্দিন আছি আম, যত দিন থাকি। 
আমায় জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি ॥ 
তোমার করুণ! ধিনা, সখ কিনে হবে? 
তুমি বদি সুখী কর, সখ পাই তবে ॥ 
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাগারে। 
তুমি ঘি নাহি দেও, কে লইতে পারে ? 
দিয়েছ, হয়েছে তায়, মুখের সংযোগ । 
হুখেতে করেছি কত, স্থভোগ সম্ভোগ ॥ 
যোগ ভোগ ছুই ইচ্ছা, সকলের মনে । 
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে ? 
ভোগে যেন কর্দভোগ, ভূগিতে না হয়। 
যোগে যেন অন্থযোগ, কথনো না রয় ॥ 
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট । 
বলিবার কিছু নাই, তোমার নিকট £& 
চলিবার বলিবার, শেষ হোলো সব। 
বোলে কোয়ে একেবারে, হলেম নীরব ॥ 


কবিতানৎগ্রহ | 
প্রাথনা । 


ধরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ, 
মিছা কাল করিলাম বই। 

স্বরূপে মানুষ কই ? একন মানুষ কই 2 
আমিতে মান্গধ নিজে নই |! 

কোথা বিছু বিশ্বকরঃ আমায় করিয়া! নব, 
বেদনখ দিতেছ কেন আব £ 

কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ ছ্েষ? 
কেন দিলে দস্ত অহঙ্কার ? 

ভূমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছ। হয়, 
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার । 

যে কলে চলাও ৮লি, যে বলে বলাও বন, 
সম্ভাবনা! কি আছে আমার ? 

যা হোক ত হোক্‌ নাথ, আজ্ কিবা সুপ্রভাত; 
প্রণিপাত চরণে তোমার । 

মধুব মধুর ভাঁব, তুমি তায় আবির্ভাবঃ 
সকলেতে করিছ বিহার ।। 

কাস্তপ্রিয় এই কাস্ত, অতি শান্ত খতুকাস্ত 
মরি কিব! কান্ত মনোহর। 

বার বলে বলাক্রাস্ত, নাশিয়া নিশির ধবান্ত, 
নিশাকান্ত কান্ত করে কর । 


৮ কবিতাসংগ্রন্থ | 


বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়, 
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব । 
গ্রভাকরকর করে, তাঁকর কর করে, 
প্রভাকর করের কি তাব। 
ডাকে প্রতাকরকর, ওহে প্রতাকরকবঃ 
মনোম্‌য় হও দয়াময় | 
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলেছে ঈশ্বর গুপ্ত, 
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৪-০লএইরে 


তত । 

মোলে কি হে, সকলি ফুবায়? 
বলল বল, নাথ ! মোলে কি হে, সকলি ফুবায় ৪ 
এই জীব আর নাহি, আসে পুনরায়? 
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে, 
কর্পভোগ একেবারে, সব ঘুচে যায় । 
এই দেখি এই এইঃ দেখিতে দেখিতে নেই, 
এই এই, সেই সেই, শুনি পরম্প্রায় | 
এই সবঃ এই শব, এইরূপ এই ভব, 
কে মরেঃ কে বেঁচে থাকে? বোঝা বড় দায়। 
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস, 
ঘটের হইলে নাশ, পাচ পাচ পায় ॥ 


কবিতাঁসং গ্রহ | ৯ 


অবিনাশী চির্দাতাঁস* তাঁর কতু নাহি নাশ, 

দেহ নাশে কেন লোক, কবে হায় হায় ? 

কে মবে, কে পায় মুক্তি, বুঝিতে ন] পাবি যুক্তি, 
নান] জনে নান। উত্ভি, শুনে হাসি পায়।। 

এই বলে হলো হোলো, এই ৰলে মোলো মোলো?, 
কেবা হোলো, কেব1 মোলো, সুধাইব কাঁয় ? 
যত নরে পরষ্পরে, বিচার বিতর্ক করে, 

ঠিক যেন সম্ভাষণ, কালায় কালায়। 

কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়ঃ 

রূপের প্রসঙ্গ যেন, কাণায় কাগায় || 

সার কথ! বলি যারে, সেই গালে চড় মারে 
বিঢাবেতে নাহি হারে, হাসিয়! উড়ায়। 

ডাক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে, 
কাব্‌ সাধ্য এঁটে ওঠে) কথার ছটায়? 

কত ছাদে করি ছাদ, বাদী হোয়ে তুলে বাদ 
যুক্তিহীন তর্কবাদ, কতই ঘটায়। 

উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধি বলঃ 

মোলে পর জন্ম নাই; বলিয়! বেড়ায়। 

এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে, 

তাঁদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়।। 

আছে তোল। গাছে ঝোলা, বাতানে খেতেছে দোলা, 
গগণে ঘৃরিয়া সবঃ এখন খেলায় । 


১৩ 


কবিতাসং গ্রহ | 


তবিষ্াতে একদিন? হবে তারা ভোগাধীন, 
বিচার হইবে শেষ, বিভূর সভায় ॥ 
পুণ্যবান লোক যারা চিরশ্বর্গ পাঁবে তারা, 
পাপী রবে চিরকাল নরক-বাঁসায়।। 
জন্ম এই হোলো সবেঃ পরে নাহি জন্ম হবে? 
এ কথাটি স্থির কোরে, কে এসে গুনায় ? 
কবে কোন্‌ নরলোক, গিঁয়ে সেই পরলোক, 
ফিবে আসিয়াছে পুন, পুরাতন কায় ? 
পূর্র্বজন্মে ছিল যাহা প্রকশি করিয়! তাহা, 
কেব] সব হৃদয়ের, সংশয় কাটায়? 
স্থির ধার আছে মন, সেই করে নিরূপণ, 
কিছু মাত্র প্রয়োজন/ নাহি জিজ্ঞাসায় ॥ 
জন্ম আর স্িত্বিঃ নাশ, স্বভাবেতে স্থপ্রকাশ, 
বার বার সাক্ষ্য দিয়ে, প্রমাণ দেখায় । 
ভূতের ন1 হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশঃ 
ধমবেত হোয়ে ভূত, শরীর গড়ায় || 
জড়দেহ ভূতমব? ভূতে হয় তৃতে লয়, 
সকলেই অভিভূত, ভূতের খেলায়। 
যদি বলি গ্রহ “জড়” “চার্বাকেতে মারে চড়” 
তখনি চেতন বোলে, লাঠি নিয়ে ধায়। 
ভক্তি-রথ টানেনাকে।, পরকাল মানেনাকোঃ 
তব তত্ব জানেনাকো, আসিয়া ধরায়। 


কবিতাসং গ্রহ | ১১ 


তব তত্বী যার! হয়ঃ তাদের পাগল কয়ঃ 

অনল নিবাতে চায়, তৃণের শাখায় ॥ 

তৃপ্ত নয় তত্বরসে, রত সদা অপষশে, 

নাস্তিক বলিয়] বসে, গায়ের জালায়। 
আত্মার শরীর ধরা, বন্ত্রছেড়ে বস্ত্র পরা, 

জেক সব ভৃণে তৃথে, যেমন বেড়ায় ॥ 
প্রবৃত্বিব বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া! লয়ে, 
দেহ ঘরে ঢোকে জীব, তোয়ার ইচ্ছায় || 
দেহ ঘটে আস্বা রন্‌, কিন্ত তিনি দেহ নন্‌, 
সচেতন অচেতন, মায়ার মায়ায় || 

স্থিতি নাশ, নাশ স্থিতি সংসারের এই রীতি, 
কেমনে কহিব তবে, মোলেই ফুবায় 2 
কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় স্থযোগ যোগ, 
নাশিতে কর্দশের ভোগ, সস্তোগ বাড়ায় ।। 
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্দেতেই কর্ম বাড়ে, 
ঘুচাতে গায়ের মলা, ধুলা মাথে গায় | 

ওষধ না থেলে পরেঃ শরীরে কি রোগ মরে ? 
কুপথ্যে রোগের নাশ, হয়েছে কোথায় ? 
বিনা আলোকের ভাস, কিনে হবে তম নাশ £ 
অন্ধকাঁর অন্ধকার, কেমনে ঘুচায় ? 

কাটিতে দড়ির ফাঁস, অস্ত্রের ন! করে আশ, 
হুতা দিয়ে সেই * গেরো” কেবল অত়ায়॥ 


32. 
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মিছে করি পরিক্রম, কিছুই হোলোনা ক্রম, 
ঘোচেন। মনের ভ্রম, অজ্ঞান-দশায় ॥ 
মিথ্যায় সত্যের ভান, মনে নাহি পায় স্থান, 
তত্ব-নিরূপণ হয়) জ্ঞান অবস্থায়। 
«আমি» যদ্দি “তুমি” হই, আমার বিনাশ কই? 
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায়? 
ছিল শিব, হোলো জীব, আছি জীব, হৰ শিব, 
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায় । 
পাঁশভূক্ত হোলে জীব, পাশমুক্ত হোলে শিবঃ 
জীৰ ঘুচে শিব হব, কোথ1 সভুপায় ॥ 
যখন কাটিৰ ডোর, ঘুচে যাবে কর্্মঘোব, 
জীব ঘুচে শিব হব, সঙ্গোহ কি তায়? 
যে জীবেতে দয়াময়ঃ ভোমার না দয়া হয়, 
সেই জীব জীব রয়, শিবত্ব ন1 পায় । 
তুমি ক্বপা কর যারে, ত্রিতাঁপে তবাও তারে; 
সেই জীব একেবারে, শিব হোয়ে যায়। 
ফলত তোমার তাত, কিছু মাত্র নাহি হাত, 
নিজ নিঞ্জ ভাগ্য ভোগ, করে সমুদায় ॥ 
কন বার যে প্রকার, তব ইচ্ছা স্হকাঁর, 
সে প্রকার ভোগ তার, ঘটায় ঘটায়! 
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন, 
অথচ নির্পেগ তুমি, আকাশের প্রান | 
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নিজ কর্ম উপসর্গ, তাতেই নরক স্বর্গ, 

পুণ্য পাপে সুথ ছুখ। ভোগায় ভোগায়। 

তব তত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে রত, 

দুখে স্থথে অবিরত, দোষ গুণ গার ॥ 

মরি মরি, আহ আহা) তোৰ বিচার যাহা, 
কেহই জানেন! তাহ, হায় হায় হায়! 

কিন্ত নাথ | স্থির জানি ঘোরতর অভিমানী, 
কেবল অধন্ম করেঃ মানব-নভায় ॥ 
রিপুপিশাচের মতে, পাপাচার নানা মতে, 
তোমার পবিত্র পথে, ভুমে নাহি ধায়। 
এমন যে মুড জন, যদ্দি স্থির করি মন, 
ক্ষণকাল চোখ বুজে; তোমা পানে চায়॥ 
মনে মুখে এই কর, হর মম পাপচয়, 
দীনদয়াময় তুমি, রয়েছ কোথায় ? 
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকেন! আর, 
বর্দমপাশ কাটে তার, তোমার কৃপায় | 

কিন্ত ওহে দয়াময় ! এ বড় সহজ নয়, 
অকন্ম(ৎ এ প্ররুত্তিঃ কেবা দেয় তায় ? 
ভিতরের ভা তার, সাধ্যকার বুঝিবার ? 
তবেই বুঝিতে পারি, বুঝালে আমায় ॥ 

এ বোঝাতে1 সোজা নয়ঃ বক্তা হোয়ে কেবা কয়) 
কে বোঝাৰে) কে বুঝিবেঃ তব অভিপ্রায় ? 


থে 
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বুঝিবাঁর নাহি পুজি, কাজ নাই বোঝাবুজি, 

এই বুঝি, সোজাস্থজি, স্থান দেহ পায় ॥ 

তুমি প্রভু, আমি দাস, পদ মাত্র অভিলাষ, 

ফিরিনেকো। আব কোনে, পদের আশায় । 

এই ঘবে ঢুকাইয়/ আছ ছুমি লুকাইয়া, 

দেখা যদি নাহি দেওঃ কি কাজ দেখার ? 

এখন রয়েছি এক, পাঁৰই পাবই দেখা, 

চাঁতকেবে জলধব, কদিন ভাড়ায় ? 

পুর্ণিমাব নিশি হোলে» আপনি টানিবে কোলে, 

চকোব চাদের সুধা, প্রভাতে কি পায়? 

যথন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে, 

আপনিই দ্রেখাইবে, ৰিহিত উপায় । 

অস্কুব হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে, 

অস্কুবে ফলেব আশা, বৃথায় বৃথার ॥ 

শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল, 

বেন নাহি হয় ভূলঃ দশম দশায় । 

ভাঙে ভাঙে হয় মেলা, এখন কোঁবোঁন! হেলা? 

যায় যার যার বেলা, খেল! হোলো সায়। 

পাঁৰ যেন হই অল্পে, আর ধেন কোঁনে কল্পে, | 

মায়ার মাতাঁলে গল্পে নাঞি পাড়ি সায় । 

পৃজা, হোম, জপ, মন্ত্র, নাহি জানি বেদ, তন্তঃ 
তন্ত স্বতন্ত্র পু'তি। প্রকৃতি পড়ায় || 
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ফথনৈ] পোড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি, 
শ্রতির অধীন শ্বৃতি, স্থৃতি কেব। চায় ? 
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়, 
“জয় জগদীশ জয়, মধুর ভাষায় ।। 

এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিপনে ধনী মন, 
আপনি আপন ভাবে, হাসায় কাদায়। 
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়, 

সমুদয় ব্রহ্মময়, নিয়ত দেখায় ॥ 

কাজ নাই দরশন, যাহ। করি দরশন, 
ভাতেই মোহিত মন, তব মহ্মায় | 

ধরা) জল, বহি? বাত, দিবা, নিশি, সন্ধ্যা, প্রাত, 
সকলেই প্রতিভাত, তোমার প্রভায় ॥ 

যত কিছু রমশীয়ঃ যত কিছু কমনীয়, 
সকলেই শোভনীয়, তোমার শোভায় । 
প্রভাকর প্রভাকর, তুমি তার প্রভাকরঃ 
নতুবা! এ রবি ছবি, কোথায় লুকায় ॥ 

এই ভব চরাঁচরঃ বটে বটে মনোহবঃ 

কিন্ত নহে স্থিরতর, রচিত মায়ার । 
বিবেকী বিবেকে কয়, নিতা নয়, নিতা নয়, 
সমুচয় ভূতমরঃ ভূতের মেলায় ॥ 

ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন, 

এ ধনের মদে মনু, কর হে আমার। 


টি 


কৰিতাঁসংগ্রহ | 


তোমায় চিনেছে যেই, তোষায় কিনেছে সেই, 
ন] চায় কিছুই আর, তোমায় নাঁ চায় ॥ 
একেবারে স্থির হয়, কোনো কথা নাহি কয়, 
সেকি আব ভবঘোরে, ঘুরিয়া বেড়ায় ? 

কিছু আর নাহি চায়, কোনোখানে নাহি যাঁয়, 
বোসে থাকে, তব তত্ব-তরুর ছায়ায় ॥ 
সস্তোষের সবোববেঃ মগ হোয়ে সান করে, 
নাহি থাকে ভূষণ ক্ষুধা, শাস্তিমুধা খায়॥ 
সদানন্দ ভাব ধরে, নিতা হৃধে কাল হবে। 
কণপাত নাহি কবে, কাহাবো কথায় ॥ 

শিজ ভাবে নিজে গলে; নিজ বোধ-পথে চলে, 
দেহ মাত্র গেহ তার, বাস কবে বায়। 
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব নব ঠাই, 
সতত সমান সুখ, যথায় তথায় ॥ 
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন, 

কোটি কোটি ইন্দ্র এলে, ফিরে নাহি চাঁয়। 
মুচি নাই, শুচি নাই, তুল্য দেখে সোণা ছাই, 
ব্রহ্মপদ্ তুচ্ছ কবে, পড়িয়! ধূলায় ॥ 

সে সময়ে তৃমি তাবঃ দেহ কব অধিক্কাব, 
রাজা হোবে'বোসো। গিয়ে, মনের সভায়। 
অন্তরে বিবাজ কর, ধীর1জেব ধন্ম ধর, 

যত সব ছুষ্ট চোর, ভঙ্কেতে গলার ॥ 
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'অভেদে হঈয়। এক কর মাস্ম-অভিযেক্ 

উপসর্গ আদি ভেদ, আসিতে না পায়। 

বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা, 

প্রাবোধ গ্রবী ভোয়ে। বোসে প্রহবায় | 

তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাত! তুমি ভ্রাতা, 
তুমি নাথ সর্ধমূলাধাব । 

হজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত, 
চলাচল অখিল সংসার ॥ 

তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচবঃ 
অপরূপ শোতার ভাগ্তার। 

আহ] কিবা মরি মরি, ভাব শ্বভাঁব ধরি, 
দেখাতেছে মহিমা তোমাব ] 

জলে স্থলে শৃন্যোপরে, পরম্পরে হুখে চরে, 
সকলেরি সরপ-অন্তব | 

অহঙ্কার স্থুরপানে, মেতে ঘোর অভিমানে, 
কেবল অসুখী যত নর ॥ 

বাঁপনার হোয়ে বশ। থেতেছে বিষয়-রস, 
পেতেছে তাহাতে কত হুঃখ। 

'আশ। নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাঁড়ে অভিলাষ» 
কেহ নাহি পায় সতা-হথ ॥ 

যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার, 
কিছুতেই শেষ নাহি হয়। 
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কিবা দীন, কিবা ভপ, সকলেরি একরপ- 
সব ঘরে হাহাকারময় | 
ধার যত বাড়ে গদ। তায় তত বাঁড়ে মদ, 
মদে পদ স্থির রাখা দায়। 
শতঃ লক্ষ কোটশ্বর, , সম্রাট, ভূপতিবব 
তাঁর পর ব্রঙ্গপদ চাষ । 
কতই কল্পনা জানে, ইন্জ্র চন্দ্র বেধে আনে, 
শমনেরে করে ছত্রধারী | 
স্বর্গ মর্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতলঃ 
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকাবী | 
কখনে1 এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব চরে) 
একেবারে মানেনা তোমায় । 
যে বলে 'ঈশ্বরো নান্তি” কেবা তার দেয় শাস্তি, 
তুমি কিছু বলনাঁতো! তাষ ॥ 
এখন না বল বল, পরবে দিবে প্রতিফল, 
এ কথাটি বুঝাইব কারে ? 
এই দেহ অস্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকাক 
তথ্য তার কে কহিতে পারে £ 
ছুরাচার বর্লী যত, পবের পড়নে রত, 
প্রকাশিয় প্রবল প্রতাপ! 
নির্দোষ অধীন যারা, ভাদের করিছে সারা, 
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ | 
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এমন নিদয় নর, তাদেবি উন্নত কর। 
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই। 
মনোভখে তাই কই, দওদা বিভূ কই? 
নাই নাই নাই "তুমি/ নাই ॥ 
ক্ষণ পরে পুনব্বার, কৰি এই স্মুবিচাব, 
তোনাব কপাব উপদেশে । 
যুক্তি আছে স্থিব কৰা, প্রবশ পাপের ভবা, 
ডোবেই ডোখেই ডোবে শেষে ॥ 
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেরে এই কয়, 
মুখ ফুটে কিছু কবনাকো। 
ব্যথা পাই যে প্রকার, কব তাৰ প্রতীকার, 
হে ঈশ্বব! যদি তুমি থাকো ॥' 
আঁজ্মনাঁদ শুনে তার, না করিয়! সুবিচার, 
তুমি আব কিবপেতে বাচে! ? 
সোয়ে সোয়ে বাবে বারে, দণ্ড দেও একেবাৰে। 
আছ, আছ, আছ তুমি আছো ॥ 
দণ্ডদাত1 নাম ধরঃ দোষী জনে দণ্ড কর, 
হব হবঃ হব পাপ ভার। 
ক্রিষাসাক্ষী দয়াময়, বিচার্টির যেমন হয়, 
সাধুজনে দেও পুরস্কার ॥ 
“কুর্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসাব, 
নিজে.হয় নিজে পায় নাশ । 


ও কবিতাসৎগ্রহছ | 


এ কথা তে] শুনিব না, 'ঘুক্তি' বোলে গুণিবন!, 
এখনি করিব উপহাস ॥ 
প্বভাবে? যদ্যপি হয়, সেখম্বভাব' অন্য নয়ঃ 


সে স্বভাব তুমিইতো। হও । 
শ্বভাবে গ্বভাব লোয়ে, ধাতা, পাতা» ভ্রাতা হোয়ে, 
“কারণরূপেতে লদা' রও ॥ 
আমারে এ লব লোক, আস্তিক, নাস্তিক কোক্‌, 
যে প্রকার ইচ্ছা যাঁর হয়। 
অপ্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি, 
চোমাতেই মন যেন রয় | 
গ্রাণাধিক প্রিয়তম হর হর হব ভ্রম। 
কর কর কপ বিতবণ | 
শুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা কবি, 
মানবের ধন্দ্বআটবণ £ 
অনেকেরি কাছে যাই। গুক ন1 দেখিতে পাই, 
মিছেমিছি ভর্ববাদ কর!। 
স+শান্ত্রে সপ্ত, কিন্তু গুকি বিপরীত, 
ভিতরেডে অভিমানতরা ! 
বিদ্যার যে সারি মর্ম, নাহি দেখি তার মন্ব, 
কর্মে নাই শর্মের সঞ্চার। 
আমি "ম্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত, 
বিদ্বানের এই অহঙ্কার ! 
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পৃথিবীর সব ঠ1ই, সঙ্গান দেখিতে পাই, 
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া । 
দেখ দেখ দেখ পিতে, ধর্মমত চালাইতেঃ 
দলাদলি করে তোমা নিয়া ॥ 
কত মতে চলিতেছে। কত কথ! বলিতেছে, 
কত ছলে ছলিতেছে কত। 
এইন্ধপ দ্বেষাদ্বেষে। পরস্পর দেশে দেশে; 
মতগর্থ্বে বে অনুরত ॥ 
একের সন্তান হোয়ে, একের দোহাই লয়ে 
বিচারেতে বিবাদ বার়ায়। 
তব তত্ব ছোঁবেনাকো। ভিতবেতে ডোবেনাকো। 
তেশে ভেসে কেবল বেড়ায় ॥ 
ধর্মমবুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরম্পর অস্ত্র ধরি, 
কাটাকাটি এতে ওতে তোতে। 
গ্রকৃতিবে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে, 
স্বজাতির শোণিতের আোতে ! 
ধর্মে 'আচাধ্য যাবা, এইতে? ধার্মিক তারা, 
বুঝিলাম ধর্মম-আচরণে। 
দেখে গুনে সাধু যতঃ বিবলে হাসিছে কত। 
তুমিও হাসিছ মনে যনে ॥ 
সর্বধন্্ন ছাড়ে যেইঃ তোমারেই পায় সেই, 
অন্জুকুঙ্ল তুমি হও তায় । 


হু 


কবিতাসং গ্রহ | 


অহঙ্কার অভিমান, যতহ্গাণ বলবান। 
ততক্ষণ তোমায় কি পায় ? 

শিখে *ষিদ্যা অর্থকরী” গৃহস্থের ধর্্ম ধরি? 
অর্থ এনে চালিব সংসার । 

ফিবূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা বাই, 
সেতো নয় সহজ ব্যাপার ॥ 

জানে উপার্জন ধারা, বিষয়ী পুকষ যারা, 
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে | 

বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজ মানে, 
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে ॥ 


গভ্য-মভিমানী যারা মরি কিবে সভ্য তারা, 
সভ্যতার কি ক্ব ব্যাভার £ 
কার্ধ্য কোরে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি, 
সভ্যতাই পাপের ভাগার । 
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতয়ে সকলি করে, 
গোপনে পাপের নাহি ভয়। 
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান, 
দেখো যেন প্রকাশ ন1 হয় | 
হারা কিছু সভ্য হন, অনার্সেই এই কন, 


উহু উহু বাপ. বাপ, বাঁপ.। 
আড়ালে? বা কর ভাই, তাহে কোনে পাপ নাই, 
প্রকাশ ছোলেই বড় পাপহ। 
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কোথা নাথ দয়াময়ঃ দেখ দেখ সমুদয়, 
মজিল মজিল সব দেশ। 

পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে। 
করিয়া মিথ্যার উপদেশ ॥ 

দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরিভরাঃ 
হ্যায়পথে ধন নাহি আসে। 

স্কায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়, 
নির্ববাহ না হয় অনায়াসে ॥ 

বিন] ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে, 
পরিবার কিপে থাকে বশ? 

যাই আমি ধার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে; 
কয় কত বচন কর্কস ॥ 

কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শাস্তমতিঃ 
মানমদে যেতে সদা রয় । 

নম্র হোয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোঁগহি মন, 
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয় ॥ 

কত উপাসন1 করি, কতরূপ ভেক ধরি, 

নর প্রভূ না হন সদয়। 
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন রাকা, 
আর নাহি হেসে কথা কয় 
বাবসা বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি, 
বিদ্ধ কত মহজ সে নয়। 


৪ কবিতসিৎগ্রহ। 


ভেবে করিলাম স্থিরঃ কোন মতে সংসারিরঃ 
কিছুতেই সুখ নাহি হয় ॥ 

পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি) 
রাজরীতি অতি স্ুকঠিন। 

রাজ। রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে ঘাটে, 
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ | 

তুমি অতি অপবূণ, সকল ভূপের ভূপ॥ 
দেখিতেছ রাজ-মাচরগ | 

রাজাদের রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট, 
ব্যবহার বেশ্যার মতন ॥ 

ভূপত্তির শুভ দৃষ্টি, কাণাম়েঘে যেন বৃষ্টি, 
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে । 

তোষে কত পোবে আশ, রোষে হয় সর্ধনাশ, 
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥ 

লোচন ধাহার কাণ। চোখে না দেখিতে পান, 
গুনে শুধু করেন বিচাঁর। 

ইথে যত,হোতে পাবে, সে কথা কহিব কারে ? 
মন্ত্রির চরণে নমস্কার | 

বৃচনেতে কার্ধ্য নাই, রাঁজদ্বারে অর্থ চাই, 
কিসে হয় সংঘটন। তাঁর % 

“মান” আর “অপমান”, ছবারী ছুই বলবাঁন, 

রক্ষা করে ভূগতির দ্বার 
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এই কথা কহে “মান, থাকে মান, পাঁবে মাল, 
এসো এসো, খোলা আছে পুব। 
“অপমান”? ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়, 
এপসোনারে দৃব দূর দূব ॥ 
মানবের অভিযান? কত তাব পরিমাণ, 
অন্মান কিছুতে না হয়। 
কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান, 
ব্যবহারে মনে করি ভয় ॥ 
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হনঃ 
নিরূপণ করিতেছি তাই। 
মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন» 
“বিশেষণ»খ্ঠজে নাহি পাই ॥ 
বখন যে ভাবে রই, তোমারে হে “সর্বজই» 
তুমি” বোলে, “তুই” বোলে ডাকি । 
যা বনি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রষ্টঃ 
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি 
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে, 
তুমি “তুই” সাধ্য কার কয়? 
“মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি হৃপমণি* 
মহারাজ “বাবু মহাশয় ॥ 
যত কর সম্বোধন, তবু নাছি উঠে মন) 
কি বলিব) ভেবে মরি ছুথে। 


২৬ কবিতাসৎগ্রস্থ | 


তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি “মহাশর” 
বাধো বাধো যেন হয় সুখে ॥ 
যেখানে দ্বিপদ যত, প্রায় সব এই মত, 
ছুই এক সাধু লোক ধার! । 
স্বজাতির দেখে গতি, হোয়ে অতি শুদ্ধম তি, 
লোকালয় ছেড়েছেন তার! ॥ 
বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন; 
সুখে রব সকলের সহ্‌। 
নাহি সখ একটুক, দিন দিন ঘটে ছুখ, 
বুদ্ধি হয় কেবল কলহ | 
লোকাচাবে দেশাঢাবে, জাতি-প্রথা-ব্যবহারে। 
নাহি হয় সতোর প্রকাশ । 
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ, 
সমাজেতে কবে উপহাস ॥ 
সমাজেতে যদি রই; সত্য-সভা ছাড়া হই, 
তোমা ছাড়। হোতে তবে হয়। 
সন্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার, 
একাধারে কেমনেতে বয়? 
যদ্যপি তোষায় শ্মরি, সত্যের মাধনা করি, 
দেশ তায় দ্বেষ করে কত । 
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারা বলে তারা, 
হরি হুরি ভেবে জ্ঞানহত ॥ 
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স্বভাবে ধিকারে মবে, হবি বলে ভাস ধরে, 
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ । 
আপনি অসৎ হুষঃ সতেরে অসৎ কষ, 
হায় ছায় হায় রে জগ্চ! 
জগতের এই গতি, মর নহে মহামতি, 
সুধ নাহি হয় ধনে জনে । 
পূর্ববভন সাধু যত, তপস্যান্ন হোয়ে রতঃ 
সাধ কোবে গিয়েছেন বনে ॥ 
রাগ, দেখ) অহঙ্ক্াাব, অভিমান, পাপাচাব, 
ধনেব বিকার নাই থা ॥ 
বনচব-মঙ্গী ছোয়ে, কেবল সাধনা লোষে, 
নিতা-সুখে বয়েছেন তথা ॥ 
সে সাধুর সঙ্গ-ষোগ, কপালে হোলোন। ভোগ, 
মিছে কেন নর দেহ ধরি? 
ঘগ1 যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি দেই বনে, 
পশু কিনব পাধী হোয়ে চরি || 
ওহে গণ্ড পক্ষিগণ! শুন মম নিবেদন, 
যাতন। সহেনা প্রাণে আর। 
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিব, 
কররে আমার উপকার ॥ 
সাধু বে তোবাই সাধুঃ সাধু সাধু; সাধু সাধু, 
বিষয়ে না হও ঝালাপালা। 


২৮ কবিতাঁসংগ্রহ| 


যথা রুচি তথ! যাও, যথ] রুচি খাও দাও 
ভূগিতে ন! হয় কোনো জালা || 
কুল, মান, জাতি, ধর্ম? নাহি জান কোনো কর্ম, 
নাহি থাক দলাদলি ঘোটে । 
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো, 
তাই খাও যখন য! জোটে ।। 
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরুঃ চেল!, 
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব। 
নাহি জান তোঁষাঁমোদ, উমেদাবি অনুবোধ, 
কেবল শিখেছ নিজ বব।। 
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাই, 
এক ভাঁবে থাক চিবদিন। 
সদাই আনন্দ) স্তথময় সদাশষঃ 
নাহি মাঁনে। মৌলিক কুলীন 1 
নাহি দেও বাজকবঃ রাজাবে না কব ডব১ 
ঠেকনিকো। রাজনীতি দায় । 
দেওনি হাটেৰ কড়ি, থাওনি গুরুব ছড়ি, 
নাহি জান ব্যয় আয় আয়।॥ 
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পব জামা জোড়।, 
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার । 
আপনি না বাবু হণ, কাহাবে ন। বাবু কও 
নহি ৰও £“. আন্ঞাব ভাব ॥ * 


কবিতাসংগ্রহ | হন 


কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই, 
নালি চাও বালিসঃ মাজুব | 

স্বভাবে হয়েছ বাঁক নাহি আর রাজাসাজ!) 
নাহি কব £হুজুব হুজুব |? 

কেহ নও হাড়ি) মুচি, সবাই সমান শুচি, 
কখনই না হও মলিন্। 

ধূল1) কাদা, কাটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন, 
নাহি কবে গাত্র ঘিন্‌ ধিন্‌।। 

নাহি দানঃ প্রতি গর, ভোগ কব শুভগ্রহ, 


ঈশ্বরেব অনুগ্রহ পেয়ে । 
স্থিতি, নাশ কি প্রকাবেঃ কি হতেছে এ সংসাবেঃ 
একবার দেখনাকে। চেয়ে || 
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেষাদ্থেষ, 
পরধন করন! হবণ । 
ভাগুার উদর মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র, 
নাহি জান সঞ্চর কেমন ? 
পবকুচ্ছ! নাহি কর: পরিবাদ নাহি ধবঃ 
নাহি কর পোকাচার-ভয় | 
সাধুব থাতক নও আপনিই সাধু হওঃ 
সদাকাল সদয়-হদয় ॥ 
সদাই মনেতে খুলি? নাহি ছে৪ কোশ। কুশি, 
কুশে হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর। 


৩৩ কবিতাসৎ গ্রহ ৷ 


নাহি লও কোনে। দুখ, কেবল করিছ সুখ, 
বাপ, মোলে কাচা নাহি পর 11 

রবি আর ক্ষিতি গোল; শাঙ্ে শাস্ত্রে কত গোল, 
সে গোলের গোলে নাহি থাকো । 

কিছুর সংশর নাই, মীমাংসার হেতু তাই, 
গুরু বোলে কারে নাহি ডাকো ॥ 

এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে, 
মনে মনে করি এই ত্রাস। 

সিদ্ধ-সাধু যোগী-সহ, বিভু-ধ্যানে অহ রহ, 

বিরল বিপিনে কর বাস ॥ 

লোকালয়ে এসোনাই; ভাল করিয়াছ ভাই, 
এলে পরে প্রমাদ্ ঘটিত। 

মাছষের ব্যবহারে, অভিমান অহঙ্কারে, 
হৃদয়ের ভাগার ভরিত ॥ 

কিন্তু ভাই স্ততি করি; সরল স্বভাব ধরি, 
সরলতা! দেখাও দেখাও ॥ 

স্বভাঝের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা, 
মানবেরে শেখাও শেখাও ॥ 

তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচনঃ 

জানেন! অজ্ঞান নর যত। 
হোয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী, 
হাসিব কাদিব আর কত ? 


কবিভাসৎ গ্রহ | ৩১ 


দম্ভ যার নাহি রয়, মহা প্রাণী তারে কয়, 
অভিমানী মহাপ্রাণী নহে। 
মত্ত হোয়ে অহঙ্কারে, এই নর কি প্রকারে, 
আপনারে মহাপ্রাণী কহে ? 
তোমাদের ভগবান, করেছেন থাহ। দান, 
তাই নিয়! সুখে কর ভোগ । 
ভাব সেই পরপ্রভূ শিখন শিখন] কভু, 
মানবের অভিমান-রোগ ॥ 
দেখিয়। স্বভাব-ভাব, করিতেছি অন্গভাব, 
বখন যে ভাব ঘটে ঘটে । 
ওহে ভাই বনচর» ঘদিও না হও নর, 
মহৎ তোঁমর! বটে বটে ॥ 
ঈশ্বরের “আজ্ঞা” বাহা, ভোমরা! পালিছ তাহা, 
কখনই করন] লঙ্ঘন । 
যথাচারী নর যত, হিতাহিত জ্ঞানহত, 
নাহি করে নিয়ম পালন ॥ 
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই স্থুথে রবে, 
অভাব না হবে কোনে দিন । 
আমার এ কলের, অভাবে পৃরিত ঘর, 
আমি নর চিরদিন দীন ॥ 
ম্র দেহ; নেরে, নেরেঃ তো দেহ দেরে দেরে। 
নেরে। নেবে ঘর, দ্বার, ছাপা । 


৩৩ কবিতাসংগ্রহ | 


নাহি লও কোনো দুখ, কেবল কবিষু স্থুখ, 
বাপ, মোলে কাঁচা নাহি পব || 

রবি আর ক্ষিতি গোল; শানে শাস্ত্রে কত গোল, 
সে গোলে গোলে নাহি থাকো 

কিছুর সংশর নাই, মীমাংসার হেতু তাই, 
গুরু বোলে কারে নাহি ডকো 

এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে, 
মনে মনে করি এই ত্রাস । 

সিদ্ধসাধু যোগী-সহ, বিভু-ধ্যানে অহ রহ, 

বিবল বিপিনে কর বাস ॥ 

লোকালয়ে এসোনাই, ভাল কবিয়াছ ভাই; 
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত। 

মান্ছষেব ব্যবহাবে, অভিমান অহঙ্কারে, 
হৃদয়ের ভাগার ভরিত ॥ 

কিন্তু ভাই স্তুতি করি, সবল স্বভাব ধরি, 
সবলতা দেখাও দেখাও ॥ 

স্বভাঝের ভাব যাহা, বিশেষ কবিয়! তাহা, 
মানবেরে শেখাও শেখাও ॥ 

তোমাদের আচরণঃ সদালাপ সুবচনঃ 

জানেন! অজ্ঞান নর যত। 
হোয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী; 
হাসিব কাদিব আর কত ? 


কবিতাসংগ্রহ | ৩১ 


দস্ত যার নাহি রয়, মহা প্রাণী তারে কয় 
অভিমানী মহাপ্রাণী নহে। 
মত্ত হোয়ে অহঙ্কাঁরে, এই নর কি প্রকারে 
আপনারে মহাপ্রাণী কহে? 
তোমাদেব ভগবান, করেছেন “থাহা' দান, 
তাই নিয়া স্থখে কর ভোগ । 
ভাব সেই পরপ্রু, শিখনা শিখন কভু, 
মানবের অভিমান-রোগ ॥ 
দেখিয়! স্বভাব ভাব, করিতেছি অন্ুভাব, 
বখন ঘে ভাব ঘটে ঘটে । 
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর, 
মহৎ তোমরা বটে বটে ॥ 
ঈষ্বরের “আজ্ঞা” যাহা, ভামবা পালিছ তাহ, 
কখনই করন। লঙ্ঘন । 
যথাচারী নর যত, হিতাহিত জ্ঞানহত, 
নাহি করে নিয়ম পালন ॥ 
স্বতাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই শ্ুথে রবে, 
অভাব না হবে কোনে দিন । 
আমার এ কলেবরঃ অভাবে পুরিত ঘর, 
আমি নর চিরদিন দীন ॥ 
নর দেহঃ নেরে, নেরে, তোর দেহ দেরে দেরেঃ 
নেরে, শেরে, ঘর, দ্বার) ছাপা । 


৩২ কবিতাসং গ্রহ | 


বিনষ বচন ধর, দায় হোতে মুক্ত কর, 
ক্ষীণ দেখে হোসনে রে খাপা ॥ 
ধোবে মানুষের দেহ, মানুষে কবিয়৷ ম্নেহ, 
মিছ! কাল কবিলাম বই। 
স্ববপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই, 
আমিতো! মানুষ নিজে নই ॥ 
কোথা বিভূ বিশ্বকর, আমার কবিয়া নব 
বেদনা দিতেছ কেন আব ? 
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে বাগ দ্বেষ ১ 
কেন দিলে দত্ত অহঙ্কাব ? 
তুণ্ম নাথ ইচ্ছাময়, কব বাহ] ইচ্ছ! হয়, 
ইচ্ছা চালিছ এ সংসাব। 
বে কলে চলাও চলি, যে বলে বলাও বলি, 
সম্তাবনা কি আছে আমাব ? 
কিন্ত নাথ মনে জানি, নব বটে মহা প্রাণী, 
তাহাতে সংশয় কিবা আছে? 
কাম, ক্রোধঃ অহঙ্কাবেও লোভে যায় ছাবেখাকে, 
এই বড় দোষ ঘটিযাছে ॥ 
মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমণীয়ঃ 
হয় তায় অভাব মোচন । 
নানারূপ যুক্তি ধরিঃ নানাবিধ গ্রস্থ করিঃ 
বস্ততত্ব করে নির্ধপণ ॥ 


কবিতাসৎগ্রহ | ৩৩ 


ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাবা, আরঃ 
আয়,র্জেদ, নীতি-উপদেশ। 
অস্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদা ধতঃ 


জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ ॥ 
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে, 
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা । 


রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বাঁর বার, 
গ্রহণার্দি করিছে গণন1॥ 

কৃষিকার্ষ্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ, 
শিল্পকার্যে হয় কত ক্রিয়া । 

পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে, 
যায় সব অভাব ঘুচিয়! £ 

মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে? জলে তরি চলে 
স্থলে কলে চলে বাম্পরথ। 

তাহাতে কলাণ কত, সুখী লোক শত শত, 

দূর নঙ্চেঃ ছমাসের পথ । 

বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে আহা, 
তারে তার আসে সমাচার । 

ঘটকাদি ছাপাকল, সকলি বুদ্ধির কল, 
বিশেষ কহিৰ কত আর? 

এত গুণে গুণী নর ' হোয়ে এত কাধ্যকর, 


এত সব করি প্রকরণ । 
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দ্বেষ' দন্ত কাধ্য-দোষে, নাহি থাকে পরিতোষে, 
না পায় স্বখের আস্বাদন ॥ 
তবসিক্কু পার হেতু; জ্ঞানরূপ এক তু 
মানবে কবেছ ভুমি দান। 
ধংসার-সাঁগব পাব, কেহ নাহি হয় আব, 
অকুলে পড়িয়া যায় প্রাণ ॥ 
হায় হায়, হাহাকার মুখে বব সবাকার, 
জীবিকার সঞ্চার কারণ। 
সস্তোষের সমাটাব কেহ নাছি লয় আব, 
বৃথা করে জীবন যাপন ॥ 
পা কব কৃপাকবঃ মানবে মানব কক, 
; হব হব মনেব ধিকাব। 
আমিও মানুষ হই, মানুষে মানুষ কঈ, 
ধরি মানুষেব ব্যহার 


সম্বন্ধ নির্ণয় । 


অমঙ্গলে ভব! ধরা, কাবে! সুখ নাই! 
ত্রাহি ত্রাহি, ত্রাহি ত্রাহি, করিছে সবাই ॥ 
শোক ভাপ, বিলাপেব, বেদনা কেমন £ 
কাতরে ডাকিছে সবে, করিয়া! রোদন ॥ 
তাদের সে রবে তুমি, নাছি দেও কাণ ! 
শুননাকে। কোনে কথা, হয়েছ পাষাণ ! 
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তোমারে ডাকিছে তবুঃ জোলে পুড়ে মরে। 
অন্ভিমানে ছখে তাই, নাই নাই করে | 
নাস্তিক, নাস্তিক আছে, নাহি মানে বেদ। 
আন্তিকে নান্তিক হয়ঃ এই বড় খেদ ॥ 
করন] কুশল দান, বিহিত বিচারে । 

তুমিই নাক্তিক কোবে তুলেছ সবাবে ॥ 
নান্তিকের] মেবে ফ্যালেঃ বোলে নাই নাই। 
আছ, আছ, আছঃ বোলে, আমর] বীচাই | 
নাই? হোলে মর তুমি) “আছ হোলে বাচো। 
বার বার বলি তাই, গাছে! আছে! আছে! ॥ 
কিছুইতো হইতনা, তমি নাহি ছোলে। 
আমরা সবাই 'আছি, তুমি আছো বোলে || 
মনেতে না দেখা পাইঃ নাহি পাই পপাচে' | 
পাচের অতীত ধনে, দেখি আচে আচে|। 
পাচ ছাড়া, আচ.ছাড়া, এমন্‌ যে ধন । 
সহজে কি হয তার, তত্ব নিরূপণ ? 
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে, স্থির নাহি পাই । 
মনে যদ্দি তর্ক করি, নাই, বুঝি নাই" ॥ 
শরীর আড়ষ্ট হয়, নাহি স্বরে ধ্বনি । 
ফেৌপাইয়। কেঁদে উঠি, তথনি অমনি || 
ভয়ঙ্কর সেই তাবঃ না হয় গোচর। 

কেমন্‌ কেমন্‌ করে, মনের ভিত্তর ॥ 
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সে সময়ে কেট!" যেন, ভিতরে ঢুকিয়া। 
ঘোরতর অন্ধকারে, আলো! প্রকাশিয় | 
বলে ওরে, দেখ দেখ) কেন হোস জড় £ 
ঠাস. কোরে, মনেরঃ গালেতে মারে চড় ॥ 
চড় মেরে নাহি থাকে, কোথণ চোলে যায়। 
সে চড়ে চেতন পেয়ে, করি হায় হায় ॥ 
বাহিরে, ভিতরে আর, নাহি দেখি তারে। 
কেমনে সে এমেছিল, গেল কি প্রকারে ? 
ঘখন প্রকাশ পায়, সে জ্যোতির ছট1। 
তখন ভিতরে আর, থাকেনাকো। ছ-টা || 
সসাগর] সপ্তদ্বীপ, তব অধিকাঁর। 

ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে করিছ বিহার ॥ 
পরম পীঘুষ তথা) করিতেছ পান । 

আপনি আপন স্বরেঃ ধরিতেছ গান ॥ 
ছয়দ্বীপে ছয় থাকে, সদ যায় দেখা । 
তোমার সে নবন্বীপে, তুমি থাকে৷ একা ॥ 
সেখানেতে নাহি হয়, ছয়ের গমন | 
কাজেই মহজে তাই, না হয় মিলন ॥ 
অগ্নি, জল, বায়ু আছে, আছে চাঁকা, কল। 
চালাতে জানিনে আমি, হয়েছে অচল ॥ 
অক্ষরে অক্ষরে যোগ, সন্ধান না হয়। 
কলের কুলুপ খোলা» শক্ত অতিশয় ॥ 
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শেখালে না, শিখি নাই, কে শেখাবে আর £ 
মিছিমিছি ডাক্‌ ছাড়া, হোলো, বা হবার ॥ 
অধিক ভাবিতে গেলে, বেড়ে যায় বাই। 
এখানেও “তুমি” “আমি+ সেখানেও তাই ॥ 
পিতা বলি, মাত! বলি, বন্ধু আর ভাই। 
যখন যা বোলে ডাকি, তুমি নাথ তাই ॥ 
ভাবের অন্যথা যেনঃ কিছুতে ন। হয় । 
যে ভাবে, সে ভাবে, তুমি আছই সদন ॥ 
তুমি, আমি, উভয়েতে, যে সুপাদ, হয়? 
সে স্ুপাদ, কখনই, ঘুচিবার নয় ॥ 
কাণ পেতে শুন শুন, দোহাই দোহাই । 
নূতন সম্পর্ক এক, ঘটাইতে চাই ॥ 
নাস্তিকেরা, “নাস্তি” বোলে, করিছে নিধন । 
£অন্তি” বোলে, আমি করি, তোমায় শু(পন ॥ 
তোমার “অস্তিত্ববাদ”” করেছি যখন । 
পাকাপাকি এক খানা, করিব তখন ॥ 
জন্ম দিয়ে “বাপ” তুমি, হয়েছ আমার ॥ 
জন্ম দিয়! আমি তবে, কে হব তোমার? 
যদ্যপি আদর কব মনেতে বিচারি | 
এ স্ুপাদে তোমার তো, বাবা হোতে পারি 8 
বারবার “বাবা” বোলে ডেকেছি তোমায়। 
একবার “বববালে”, ডাকনা আমায় ? 

$ 


৩৮ 
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ছেলের এ আরদাষে, আদব তো চাই। 
বাপ বোলে ডাকিলেতোঃ লজ্জ! কিছু নাই ॥ 
অধমে বলিতে বাপ্‌, লজ্জ। যদি হয়। 

যা বলিবে, তাই বল, বিলম্ব ন! সয ॥ 

ছেলে বল? দাস বল, বল] কিন্তু চাই । 

না বলিলে কোনোমতে, ছাড়াছাডি নাই ॥ 
ফুটে না বলিতে পাব, ভঙ্গি কোরে কও । 
“ওরে বাব আত্মাধাম” হাদ। কেন হও £ 
যেকপে জানাতে হয, সেকপে জানাও ' 
ষেরূপে মানাতে হুধ, সেবূপে মানাও ॥ 


বিভূর পুজী । 
জগ্ম জয জগদীশ, জগতেব সাব । 
সকলি অসাব আৰ, সকলি অসাব ॥ 
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি, বিবিধ প্রকাব। 
ইচ্ছায় কবিছ পুনঃ সকল সংহাব ॥ 
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব, কষে বলিতে পারে £ 
বর্ণহারে বর্ণিবারে, সদ] বর্ণভাবে | 
দেখে তব অসস্ভব, এ ভব বিতধ। 
েকধপে যে ব্যাখ্যা করে, কলি সম্তব ॥ 
শিব রূপ, সর্বজীব, সর্দমূলাধার । 
আয্াবপে বিরাজিত্ত, দেছে লবাকাব ॥ 
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কত ভ্রমে ভ্রমে জীব, তোমার উদ্দেশে 
মিছে চে! মুগতৃষ্ণা, প্রাণ যায় শেষে ॥ 
সিদ্ধুভর। আছে সুধা? বিন্দু নাহি চায়। 
ঘিঘ খেতে বিষধরী, ধররিবারে যায় ॥ 
অমূল্য রতন করে' না করে মতন | 
কণচের কারণে করে, শরীর পতন ॥ 

ঘোর দ্বন্দ; ভ্রমে অন্ধঃ অন্ধকার তায়। 
নয়ন থাকিতে জীব, দেখিতে না পায় | 
মনোময় তুমি কিন্ত, তোমায় ভুলিয়া। 
কৃত ভাবে কত ভাবে, কল্পনা তুলিয়! ॥ 
করুক ধরুক শিলা, যদি থাকে গ্রেম। 
তব জ্ঞানে মাটা ধোরে, প্রাপ্ত হবে হেম॥ 
কি দিয়ে পুজিতে হয়, কেহ নাহি জানে । 
গঙ্গাজল বিন্বদল, গন্ধ পুষ্প আনে | 

অরূপ শ্বরূপ তুমি, “কত রূপ” বলে। 

তুমি কি জলের বশ, তুষ্ট তুমি ফলে? 
যোগ যাগ ভোগ রাগ, ভোগে করি ভর। 
আগে ভাগে পুর্ণ করে. আপন উদর ৃ 
থায় থাক যত পারে, অন্ন জল ফল। 
তোমাতে থাকিলে মন. তবে পাবে ফল ॥ 
হে নাথ! অনাথনাথ, দীন দরময়। 
আমি দীন, বোধহীন, ক্ষীণ অতিশয় ॥ 


৪৬ 
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কি ভাবে ভাবিব ভাব, না পাই ভাবিয়া ( 
কপাকর, কৃপা কর, নিজ জ্ঞান দিয়? ॥ 
জগতে ষে কিছু দেখি, সকলি তোমার । 
কি দিয়া করিব পুজাঃকি আছে আমার ? 
তুমি প্রভু আমি দাঁস, তোমারি হোয়েছি। 
দিয়েছ, পেয়েছি দেহ। বেখেছঃ বোরেছি ॥ 
মামারে কোরেছ দান, এই দেহতৃমি ! 
তাহাতে দিরেছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি | 
অধ্মায় না জেনে “আমি, আমি আমি কই। 
তুমি যদি স্বামী হও, আমি আঁমি কই? 
আমি আমি নই, ফলে আর কেহ নই | 
জগদাশ্বা পরমাত্মা, তব সত্তা তই ॥ 
মাটিব নির্মিত ঘট, নহে মাটী বই। 
সলিলের বিশ্ব আমি, সলিলেই বই 

যে সময়ে নিজ প্রভা, কবিবে হরণ। 
পাঁচে পাচ মিশাইবে, হইবে মবণ 1 
আকাশ রয়েছে এই, ঘটের আগাবে | 
এই ঘট:হোলে নাশ, মৃত্যু বলে ভাবে ॥ 
শূন্য হতে পুণ্য.পাপ, গণ্য করি লয় । 
অথচ জানেনা কেহ, মরিলে কি হয় ॥ 

যে হয় সে হয় মোলে, বিফল বিচার । 
প্রভুছে তোম।র প্রতি, গ্রণতি আমার ॥ 
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দাতার প্রধান তুমিঃ দয়ার নিধান। 
দত্তহারী কেহ নাই, তোমার সমান ॥ 
দিয়ে প্রাণ পুন লহ, করিয়া হরণ । 

তথাচ করুণাময়, পতিতপাবন ॥ 
উপকারী দত্তহারীঃ দেহ কত শিব; 

এ ভব-বন্ধন-দায়, মুক্ত হয় জীব | 
যতকাঁল এই দ্রেহে, থাকিবে জীবন | 
ততকাল তোমাতেইঃ থাকে ধেন মন ॥ 
কবিতে তোমাৰ পুজা, কোথায় কি পা । 
চাবিদিকে চেয়ে দেখি কোন দ্রব্য নাই 
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর, ভাববিন্ৃদল। 

সবে মাত্র আছে এই, পুজাব সম্বল 
শবীব নৈবেদ্য মম, উপচার সহ । 
সাজায়ে বেথেছি এই, লহ লহ লহ & 
ছয়বিপু দান শেষ, অতি বলবান । 
তোমার নিকটে বিজুঃ দিব বলিদান ॥ 


বিশ্বকৌতুক । 


হাঁয়বে ভবেব কাধ্য, বলিহ্থারি যাই । 
কুহক্চির কুহকেতে, মোহিত সবাই ৪ 
দেখিয়া কৌতুক কাণ্ড, নাহি মিটে খাই | 


যত দেখি তত আরে) বাড়ে আশাবাই ॥ 
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যখন যে দিকে আমি; নয়ন ফিরাই | 
সৃষ্টির দৃষ্টির জলে, নাহি মেলে খাই ॥ 
কোথায় কৌতুক করে, ফৌতুকী গৌসাই । 
নাচে লব ভূতচেলা, কোথা সেই টাই ? 
কোথা গেলে দেখা পাব, কোন. পথে ধাই ] 
একবার যারে মন, ভিক্ষ। এই চাই ॥ 

মন বলে সে যে বড়, ভয়ানক ঠাই । 
কেমনে ছুর্গম পথে, একা আমি যাই ? 
প্রাণাধিক প্রাথ মমঃ সহোদব ভাই । 

পারি যেতে যদি ভারে, সঙ্গে আমি পাই ॥ 
ক্ষুধাহব। স্থধ! আছে, পেটভোবে থাই। 
দুজনে সুজন হোয়ে, বিভূগুণ গাই ॥ 

প্রাণ বলে, কি বলিলেঃ ফিরে বল তাই । 
গুনেয়। তোমার কথা, উঠিতেছে হাই ॥ 
দেখ দেখ, যা! দেখিছ, কি দেখিবে ছাই | 
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি যাই ॥ 
আমি গেলে যাব একা, দেখা দেখি নাই । 
আ'র কিবে পাবি খেতে, জননীর মাই ? 
আমি বটে যেতে পারি, কিন্তু যদি যাই । 
পুনর্বার আদিবাৰ, আজ্ঞা আর নাই ॥ 


গননা 
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ভক্তাধীন। 


যে হও, সে হওঃ তুমি, যে হও? সে হও । 
ভক্তাধীন ভগবান্‌, ভক্ত ছাড়া নও ॥ 
ভাবময় তাবরূপে, অস্তরেই রও । 
অস্তর-অন্তর তুমি, কদাচ না হও । 
বাঁকারূপে রসনায়, তুমি কথা কও। 
সর্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও ॥ 

ভারি হোয়ে ভবভার, মস্তকেতে বগু। 
আমি হে কি দিব ভার, বুঝে ভার লও ॥ 
বে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও। 
তক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও ॥ 


আমি। 
দমকলি অসার আর, সকলি অসার। 
চিদানন্দ সদানন্দ, এক মাব্র সার ॥ 
স্ব স্বরূপ বিশ্বরূপ, তুমি বিশ্বসার । 
এ জগতে কেবা জানে, মহিম। তোমার ? 
চিন্ময় চৈতন্যরূপঃ সর্বমূলাধার। 
আত্মব্ধপে বিরাজিত, দেহে সবাকার ॥ 
স্বভাবে তিমিরময়, অখিল সংসার । 
আলোরপে তব দ্ূপ। ছোতেছে প্রচার ॥ 
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যদি না প্রকাশ পার, প্রতিতা তোমার । 
জগ কি হোতে পারে, শোভার ভাগার ? 
আমি যে হে, “আমি? বলি, সে “আমি? টি কার! 
আমির “আমিত্ব* তুমি, সে নহে আমার ॥ 
তুমিই বলাও (আমি ) বলি বারবার । 

তুমি না বলালে €( আঁমি ) বলে সাধ্য কার? 
এ আমি যাহার (আমি) পুন হোলে তাব। 
বলিতে বলিতে ( আমি ) (আমি) নাই আন | 
(জামি) ব্রি (আমি) নই, কে হইবে কাব ? 
অতএব এ সংসার, সব ফক্ষিকার | 

সকল অসার আঁরঃ সকলি অসার! 

চিদানন্দ সদানন্দ, এক মাত্র সার ॥ 


তত । 
এই এই, সেই সেই, সেই সেই, এই এই, 
এ প্রক্কাব বাববার কত আর করিব £ 
যে আশা হোলো আসা. পুরিল না সেই আশা, 
কত আর ছেড়ে বাসা, আশাঙক্ষেে চবিব £ 
দেখিয়া কালের ধারা, হই সারা নাই চারা 
ফেলে কত অশ্রধারাঃ ধরা আব ভবিব? 
আনা বে প্রিয়বরঃ সে ছাড়িছে কছেবরঃ 
করি তারে ধর ধর, কিরূপেতে ধরিৰ ? 
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এই আছে, এই গত, এই হোলো) এই হত, 
এই এই কোরে কত, শোক-জ্বরে জরিব ১ 
এই আমি,তুমি এই,  জামি সেই, তুমি সেই, 
এই এইঃ নেই নেই, একে একে সরিব ॥ 
লোতেছি ফুলের বাস। কোথা বাস, কোথা বাসঃ 
যাবে বাঁসঃ ছেডে বাস, বহির্বা পরিধ। 
এখনে বিষয়ে ক্রোধ! কিছু নাহি হয় বোধ, 
হইলে নিশ্বাস রোধ, এখনি তে! মরিব ॥ 
কাটে মহামোহ-জাল, ভাব কাল, মহাকাল, 
কোঁরে আর কাল কাল, কত কাল হরিব?৭ 
পবমেশ কর্ণধার, কর তার, পদ সার, 
ভীম ভব-পারাবার অনায়াসে তরিৰ ॥ 


জীবের প্রাতি। 


কে ভুমি? কে তুমি জীব ! কে তুমি, তা কও? 

বে তুমি যাহার তুমি, তার * তুমি ”? হও ॥ 

দেহে কর) আমি বোধ, « দেহ” তুমি নও । 
ংশন্ধপে, হংসরূপে+ দেহে তুমি রও | 

কে তোমার, বহে ভার? কার ভার বু? 

আঁমাব আমার করি, কার ভার লও? 

কিরূপে শ্জিত হয়, এই কলেবর ! 

মনে কর' কিরূপেতে* হোলে তুমি নর ॥ 
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কবিছ যে দেহ পেয়ে; এত অহঙ্কাব। 
মিছে স্সেহ, এই দেহ, মনে কর কার? 
মনে কব, কোথা তুমি, করিতেছ বান? 
মনে কব, কির্ূপে এ) দেহ হবে নাশ? 
মনে কব? কে তোমাব তূমিই বা কেবা ঃ 
আমাৰ বলিয়! তুমিঃ কব কাব সেবা? 
দেহেতে অন্তেদ ভাব, একি অপবপ। 
একবাব ভাবিলে নাঃ আপন স্বরূপ ? 
কেধল ভ্রমেতে কব আমাব আমাব। 
অদ্যাবধি আত্মবোধ, হোলোন1 তে'মাব ॥ 
মাযাব কৃহকে ভুলে, কিছু নও জ্ঞাত। 
ভুলিযাছ পুবাতন, সখা “ অবিজ্ঞাত” ॥ 
কেবল দেখিছ স্থল দৃষ্টি নাট মূলে। 
পেলে নাম “পুরন”, নিরঞ্জন ভূলে ॥ 
মুকুবে নিবখি মুখ, সুখ কত ৃূপ। 

মনে মনে অভিমান হোয়েছি গ্ুৰপ । 
শালদেশে কুত্র দিযা, সুত্র তায় ভাবি! 

« ব্রাহ্মণ” হোয়েছি বোলে, কর কতজাবি ॥ 
বেদপাঠে পূজা পাও পণ্ডিত হইয়]। 
সবে করে সমাদব, কুলীন বলিয়া ॥ 
আপনিই ভবে পোড়ে, না পাও পাথার। 
অথচ লোকেরে কব) ভবনদী পার ॥ 
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তিন খাই « দড়ি” ৰেঁধে, আপনার গলে। 
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমিঃ কৃহকের বলে 4 
একেতে! মায়ার সুত্রে, পড়িয়াছি বাধ! । 
আবার এ সুত্র দেখে, লাগিয়াছে ধাধা | 
কোথায় স্তরের গোড়া, নিরূপণ নেই। 

এক থেয়ে উদ্ভিতেছেঃ কত খেই, খেই | 
করিয়াছ আরোহণ, অভিমান-রথে | 
কেবল করিছ গতি, প্রবৃত্তির পথে ॥। 

ছেড়ে তত্বঃ মদে মত্ত, কিসে পাবে পদ? 
হারাইলে পুর্র্বকার, সহায় সম্পদ | 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুক্র চতুষ্টয় । 
অন্ভিমান সারমাত্র, কিছুইতে| নয় ॥ 
“তুমি” কোন বর্ণ নও, জাতি তব নাই। 
দেহধর্মে অহঙ্ক।র১ কেন কর ভাই $ 

নর নও, নারী নও) তুমি নও কেউ | 
ত্রিগুণ সাগরে কেন, গুণিতেছে টেউ ? 
তুমি, আমি, আমি, তুমি, জেনে] এই সাঁর। 
তুমি আমি, এক হোলে, কেবা আন কার? 
দেহেতে অভেদ তান) কর পরিহার ॥ 
আমার এ দেহ বোলে, ছাড় অহঙ্কান্স || 
বিচারে তোমার তনু, কখনো তো নয় । 
ভুতের ভন্ন এই, ভূতে হবে লক়্ || 
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জড়ে কেবা জড়ীভূত, করিল তোমারে £ 

কেন হও অভিভূত, ভূতের ব্যাপাবে ? 

ভূতের কুহুকে যদি, হোয়েছ হে ভূত। 

আর কেন মিছামিছি, কাল কর ভূত ? 

পকলি ভূতের হাট, ভূতের ভবন । 

ভূতাতীত ভূতনাথ, কররে স্মরণ ॥। 

সাহসে বাঁধিয়। বুক, প্রকৃতিব দেখ মুখ, 

দূরে যাবে সব ছুঃখ, বিষয়ে বিশেষ সখ; 

হয় হয়ঃ হোলো! হোলোঃ না হয়, না হয়ঃ হোলো, 
হয় হয় ন্ষয নয়ঃ মিছে খেদ কোরো না। 
চিরজীবি নহে কেহ, পতন হইবে দেহ, 

পেম্েছ ভূতের গেহঃ মিছে কেন এত স্নেহ, 
থাকে, থাকে থাক, থাকও যায় বাবে যাক, ষাঁকও 
থাকে থাকও যার যাক ভেবে আব মোবো না।। 
বৰে আর কত কাঁলঃ কালে হয় গত কাল, 

নিকট বিকট কাল, ন1 ভাবিলে মহাকাল, 

এই কাল; সেই কাল, কালেই আসিছে কাল, 
পাবে কাল; যত কাল, বৃথা কাল হোরো ন। ! 
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাঁব, 

প্বভাঁবে স্বভাব ভাবঃ কর নিজ অন্ুভাঁব, 

কি তাঁব, কি ভাব, ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব, 
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ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরো ন।॥ 
মানসবিহারী হংস, তুমি ছে তোম।র অংশ, 
দেহিরূগে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংশ» 
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর, 

কর কিরে গুণনীরে, আর তুমি চোরো না ॥। 
ছিলে তুমি অপ্রকাশ; হইলে হে সুপ্রকাশ, 
ভাল বাস ভালবাস, পেরে বাঁস কর বাস, 

কত আশ অভিলাষ, কত হাস' পরিহাস, 

শুন ভাষ ধর ভাস, ভ্রমবাস পোরো না ॥ 
আমি ছে ছিলাম্ব একা? পেয়েছি তোমার দেখা) 
নাহিক স্থখের লেখা আর কেন হও ভেক1 
ঠেকিয়! হোলে! না শেখা) দিতেছ জলের রেখা, 
দেখো শেষ ভুলে দেশঃ আর যেন সোরো না ॥ 
'অশিৰের ধন নও) আছ জীব, শিব হও, 
শিবরব মুখে কও, শিবের সদন রও, 

কেন হে অশিব লওঃ অশিবের তার বও, 

বার বারঃ দেহে আর, পাপভার ভোরোন! & 


কে আমি? 
হে নাথ! আমি আমিঃ আমি কেন কই হে? 
জেনেছি, জেনেছি সখা, আমি আমি, নই হে॥ 


আমি, কু নই ছাঁমি, এ নার তুমি স্বামী» 
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তবে কেন মিছে আমি আষি হোক বই হে? 

আহি" আমি” এই ভাষ। এ যে আমি চিদাভাস, 

ভাসেতে মিশালে তান, “আমি” তবে কই হে? 

ন! ছেনে পড়েছি ফাদে, ছাদিয়াছে ঘোর ছাদে, 
তনার প্রাণ কাদে, কিসে মুক্ত হই হে? 

হোয়ে গেল যা হবারঃ উপায় ছিলনা তাব, 

বারবার কেন আব, করি হই হই হে? 

লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাটো পাশ, 

আশাবাস। কর নাশ, বলি পই পই হে। 

এমন কে আশার আছেঃ বলিব কাহার কাছে? 

আপনি তুলি্গ। গাছে, কেড়ে নিলে মই হে! 

ভরঙ্গ প্রথর অতি, বেগব্তী আ্রোতন্বতী। 

ত্রিবেরীতে তিনধার্, জল তই তই হে। 

হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কুল, 

অকুল পাথারে পোড়ে, পাবনাকো থই হে ॥ 

সকলি তে গেল বোঝা, থাকিতে সুপথ সোবাঃ 

এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে? 

এ দিকে হয়েছি দীন, থেটেছি অনেক দিন, 

এখনিই দিন দিনঃ ফোলে! দিন নই ছে 

মিটে গেল আশাবাই” থেকে আর কাছ নাই। 

আপনার দেশে যাই, হোয়ে রিপুজই হে। 

সনুদ্রের বিশ্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা 
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সাটর নির্দিত ঘট নহে মাটি বইহে। 

বাখিব লা “আমি? নামও ছেড়ে এই “পঞ্চগ্রাস ১ 
আমার যে নিজধাম+ তাই আমি লই ছে। 

“তুমি বিশ্ব প্রভাকর, গুতিবিষ্ব প্রভা হর, 
তোমার * ভোমাতে? নাথ, লক্ক আমি হই হে। 


কে তুমি ? 
উম কেবা আহি কেবা, না পাই সন্ধান ? 
তোমা ছাড়া আমি হোয়ে আমি? অভিমান 
এই তুমি এই আমিঃএএক যদি হয়। 
তুমি তুমি? আমি আমি, ভেদ নাহি রয় 11 
মায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়। 
অহংকার বোধ ছোলে, অহঙ্কার যায় ( 
বল বল তত্ব কথা, শুনি সবিশেষ । 
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ | 
ভুমি আমি এই যদি, হোলো নিরূপণ । 
তুমি আমি ছুই ছাড়া, কারে বলি মন? 
কে মন ?- কেমন সেই, সে মন কিজপ 
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ? 
হায় হায় কারে আমি, সুধাইব আর? 
বুঝিতে ন পাবি কিছু, মনের ব্যাপার ॥ 
তুমি, আমি, এক ঘরে, থাকি ছই জন। 





ঘি, 
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কোথা হোতে এ আবার, আসিয়াছে মন ? 
এক ঘরে বাস ঘটে, কিন্তু একা একা । 
গ্ুপ্ততাবে পাক ভুমি, নাহি দেও দেখা & 
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল । 
তাহাতে আবার. মন? করিল আঙুল | 

না দেখিঃ না? দেখি নাথ, ন1 দেখি তোমায় | 
মনের না দেখা গেয়ে, ঘটিয়াছে দায় | 
কোনোযষতে নাহি হয়ঃ বাধ্য সে আমার! 
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর ॥ 
বাযুবৎ গতি করি, কোথা বায় উড়ে? 
কার সাধ্য ধরে তারে, তিভ্বন ছুড়ে £ 
কবে বাঃ এ মন হবে, মনের মতন ? 
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ £ 

যত দিন এই যন, ন! হইবে বশ। 
ততদিন পাইবনা, তত্ব-সুধারস || 

মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয়? 
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয় || 
তথন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে। 
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে | 

কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার । 

হর হর হর সব, মনের বিকার || 

মনের ঘৃচিলে রোগ, ভোগ হবে শেহ। 
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রহিবে না কাঁম। ক্রোধ) মোত, মদ? দ্বেষ 1 
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান | 

বিবেক বৈরাগ্য দ্বেোহে, মনে পাবে স্থান ।। 
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়!। 

রেখনা আপন তাৰ, গোপন করিয়া ॥ 


অলৌকিক বর্ষা । 


অলৌকিক বরষার, বিষম ব্যাপার । 
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসাব ॥। 
অজ্ঞান-তিমির ঘোরে, ঘোর অন্ধকার । 
নয়নের জ্যোতি আর? না! হয় প্রচার ॥ 
অন্ধকারে পরস্পর, আছে অন্ধ প্রায়। 
আপনারে আপনি, দেখিতে নাহি পায় ॥ 
আপনারে আপনিই, না দেখে নয়নে । 
পদার্থ নির্ণয় তবে, হইবে কেমনে ? 
সততই সমভাবে, মায়ারূপ ঘন | 
সথষ্িরূপ বৃষ্টিধারা, করে বরিষণ ॥ 
ধারার বিশ্রাম নাই? বহে এক ধারে। 

সে ধারা কি ধারা, তাহা! কে কছিতে পারে £ 
বিদ্যারূপা ক্ষণগ্রভা, ক্ষণ প্রভা ধরে। 
তাহাতে চকিতে মাত্র, অন্ধকার হরে ॥ 
স্বভাবে অচির প্রভা) চির কভু নয়। 
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এখনি উদয় হোয়ে? এখনিই লয় ॥ 
তাহাতে জীবের নাই; কিছু উপকার। 
চপলার আলোতে কি, যায় অন্ধকার ? 
বরষায় শস্য হয়, ক্ষেত্রে ফলে ফল । 
জীবের জীবিকারূপে, কৃষির কুশল ॥ 
এ বর্ষায় দেহক্ষেত্রঃ আব্্র নিরস্তর | 
কোথা হোতে কর্মবীজঃ পড়ে বহুতর || 
বিবিধ বিষয় শস্যঃ হতেছে সঞ্কার। 
ইন্দ্রিয় কষকে তাহা; করে অধিকার ॥ 
বরষার পথ নাহিঃ পরিফষার রয় । 
ভণ আর কাটাবনে, আচ্ছাদিত হয় ॥ 
পথেব গতিক দ্রেখে' পথিক সকল । 
ভয়ে ভয়ে গতি করেঃ হইয়। চঞ্চল ॥ 
এ বর্ষায় সেইরূপ, দেখ সর্জনে | 
পাষণ্ডের হেতুবাদঃ তৃণময় বনে ॥ 
পরমার্থ পথ আছে, এমন গোপন । 
পথ বোলে কখনো না, হয় নিরূপণ | 
সে পথের গুণ কেহ, দেখে না চাহিয়া ॥ 
কুপথে ভ্রমণ করে, সুপথ ছাড়িয়!? 
বরষায় থাকে বল, কদিন ছুর্দিন ৭ 
এ বর্ষায় মান ছর্দিন চিরদিন ॥ 
(পতল 0 দিন চিবদিন রঙ্। 
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কোন কালে কোন দিন শদিন না হয় | 
ববষায় সন্ধ্যাকালে১ খদ্যোতের ছটা] | 

এ বর্ষায় তার চেয়ে, অতি ঘোরঘট। ॥ 
বিষয়ের সথরূপ, জোনাকির ঝাক। 
ঝকমক- করিয়, আধারে করে জাক.॥ 
মানস চাতক হোয়ে, তৃষ্তায় চঞ্চল । 
মায়ামেঘে ডেকে বলে, দে জল দে জল ॥ 
নিরবধি নীর পানে, না হয় শীতল । 

যত খায় তত হয়, পিপাস! প্রবল ॥ 
কামন। ভেকের মুখে, শুনিয়। কুরব । 
বিবেক কোকিল আছে, হুইয়! নীরব ॥ 
বব্ষায় মেঘদল, সবল হইয়]। 

তারাঃ তারাপতি, রাখে, গোপন করিয়া ॥ 
অলৌকিক বরষায়১ সেরূপ প্রকার 
গ্রবোধ চাদের প্রভা, ন। হয় প্রচার ॥ 
দয়া শাস্তি ক্ষমা আদি, তারাগণ যার] । 
তারাপতি বিরছেতে, লুকাইল তারা ॥& 


মনের মানুষ । 
মনের মানুষ কোথা পাই? 
মানুষ যদ্যপি হবে তাই ! 
যাহা বলি কর তবে তাই, 
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দ্বিপদ হয়েছে যাবা, বিপদের হেতু তাধা, 
জগতে মানুষ কেহ নাই ! 


মনের মানুষ কোথা পাই? 
মাচুষ মাচুষ করে লব, 
মানুষ মানুষ শুধু রব, 
ফলে আমি দেখি সব শব, 
মানুষ মানুষ করে সব। 
নর সব দেখি একাকার, 
কিন্ত নাহি মানে একাকার ! 
গুকাকারে সবাধ বিকাব। 
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি কবে, 
মনে নাহি ভাবে একাকাব ! 
নর সব দেখি একাকার ॥ 
ছাড় ছাড় ছাড় মিছ! ভেক, 
করিয়। জ্ঞানের অভিষেক 
অন্তর ধাহির কর এক, 
হৃদয়ে পরম ধন? কর মন দরশন, 
হওনা কমল বনে তেক,, 
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভে ,। 
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তুমি তে৷ চকোর বট মনঃ 
হয়েছে ঠাদের(৯) দরশন, 
স্থথে কর পীযূষ ভোজন । 
'এখনি থুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে(২) চাদের সুধাঃ 
চকোর কি পেয়েছে কখন ? 
তুমি তো চকোর বট মন॥ 
ধল দেখি কেন এলে ভবে? 
এ তাবেতে কত দিন রবে? 
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে ? 
আসিয়া জনমভূমিঃ ভোমায় চেননা তুমি? 
আমায় চির্নিবে তবে কবে ? 
বল দেখি কেন এলে ভবে? 
কালে আর রহিবে না কেহ, 
পেয়েছ যে মনোহর দে, 
দেহ নয় ভূতের সে গেছ, 
বিফল প্রাণের আশা,  ভাঙ্গিবে ভূতের বাসা; 
মিচ্ামিছি কেন কর কেহ? 
কালে আর রহিবেনা কেহ | 








(১) চাদ- আত্মা।। (২) জ্রভাত_সৃত্যু। 
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এখনে! দিতেছ ফেন ফাকি £ 

করি বাকি? আর নাহি বাকি £ 

প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ? 
ছোরেছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথ! আমি/ 

যখন খুর্দিব আমি আখি । 

এখনে! দিতেছ কেন ফাকি £ 


তবসিন্ধু। 

খোরতর নার্চ করি। ভাকিতেছে ঙেয়া। 
হাটে থেকে, ঘাটে এসে) নাহি পাই খেয়া! ॥ 
এ কুল ও কুল বুঝি, হ!রাই ছুকৃল। 

মাবিরা ভষের কুলে; ভাবিয়া ব্যাকুল 
আগেতে ন1 ভাবিলাম। নাবিলাম ঘাটে। 
অকুল পাখার ইথে, মাতার কি খাটে £ 
বাতাসের হতাস, না শনে করে কেউ । 
কোথা হোতে আচস্থিতে, উঠিতেছে ঢেউ ? 
থরতর শত তায়। ঘোরতর পাক। 

ম! দেখি উজান্‌ ভাটি, বিষম বিপাক ॥ 
কত শত ভয়ঙ্কর। জলচর জলে । 

শত শত হৃষ্টলোক। ত্রমিতেছে ছলে! 
কিরূপে নিস্তার পাই, কিছু নাই স্থির । 
ডেঙ্গায় বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর! 
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মিছে কেন ভ্রমিলেম, মেলায় মেলান্ন ! 
মিছে দিন হ্ারালেমঃ খেলায় খেলায়! 
যছুপায় গেল নব, হেলায় হেলায়। 

কেন না হোলেম পারঃ বেলায় বেলায় ? 
নিশা নিশাচবী প্রায়। হোতেছে বিস্তার । 
একে আমি ঘোর অন্ধঃ তাহে অন্ধকার ॥ 
নিরাকারে নীরাকার। সব নীরময়। 
কোন খানে চর নাই, ডর তাই হয় ॥ 
ডাগর সাগর তায়, ভূমি মাত্র নেয়ে । 
থেয়েছ চোকের মাথা, নাহি দেখ চেয়ে ॥ 
বাঁর রার ডাকিতেছি, দেখিয়া তূফান। 
কর্মহীন রর্ণধার। হারায়েছ কাণ | 

হায় হায়) একি দায়, কলি হইল জালা! 
দেখে তুমি রাগ! হোলে, গুনে হোলে কালা! 
দেখিতে না পাও যদ্দিঃ বুলি শুন তবে। 
দিনে দিনে দীলে দেখে, পার কর ভবে ॥ 
বৃথায় কি হরে আর; এখানেতে রোস়ে। 
দিনহার| দীন আমি, দিন যায় বোয়ে ॥ 
ক্রমেতে উলে জল, ডুবে যায় ভূমি । 
ওরে দেবে পারে ফেলে; কোথা গেলে ভুমি? 
আপার সাগরে এনেঃ অপারে রাখিলে! 
ডুবিবে অপার গুধ, অপার মললিলে | 


৬$ 
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চঠতর করিয়! ভুমি» হয়েছ পাতব্ন 

আতর প্রদানে আমি, হবনা কাতর | 

এই বেল] চাল ভেলা, সারাণির ভাট] । 
গারাণির গণ দিব" মুল যাহ] আট] ॥ 
কোরোনা আটুনি আর, পাছে উঠে ঝড়ি | 
রাখিবুন! পাটুনিরঃ থাটুনির কড়ি ॥ 

মদি না হইতে পার, পারি এই ভরে । 
কারে ও ধীবর তোরে, ধীবর কে কবে? 

মা বলিবে তা করিব, তাতে আছি রাজি । 
পার কর পার করঃ পার কর মাজি ॥ 

পার হোলে একেনারেঃ হোয়ে যাই পার। 
আর ন1 করিব পুন, এ পার ও পার || 

যে পারের যত সুখ, সব জ্বানিয়াছি। 

কোন রূপে পারে পারে, পারে গেলে রাচি॥ 
কিছুতেই পার নাই, অপারে ভামিয়া । 

কে পারে পাইতে পাল এ পারে আসিয়া? 
০ে পারে, সেপারেথাক।যেপারেযেপারে। 
আমি কিন্ত কোনয়তে, রবন? এ পারে | 
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে, এড়াই এ দায় । 
প্রাণ আছে পণ দির, ভাবন] রি তার ? 
কি স্বভাব কি অতাব, তুমি কেন ভাবো । 
যার ধন তারে দিয়ে, পার হোয়ে যাবো 11 


কবিতাসংগ্রহ | ৬১ 


তোল তোঁল ধবজি তোল, বাড়িতেছে জল ! 
বে পারের লোক আমি, সেই পারে চল | 
পাবে চল, পারে চল, ছুটা পায় ধরি। 
দেখে! মাজি, মাজামাজি, ডুবাওন। তরি ॥ 
তুমি তরি ভূবাইলে, কে বাচাতে পারে ? 
কার সাধ্য এ অসাধ্য, পারে যেতে পারে ? 
“পূর্ব্ব ঝড় মনে হোলে, ভয় হয় মনে। 
উত্তরে অনেক ছুঃখ, উত্তর পবনে" ॥ 
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে | 
যাইবে পশ্চিম পারে, পাইবে দক্ষিণে ॥ 
ছাড়িয়াছি যার ঘর) যাব তার ঘরে। 
তোমায় তোমায় দিব, পার হোলে পরে ॥ 
তুমি আমি বলি শুধুঃ এ পারেতে এলে ॥ 
তুমি আমিঃ বলা নাই, ও পারেতে গেলে 
আমায় একেলা ফেলে, কোথা তুমি যাবে £ 
আমায় ন। কোরে পার, কিসে পার পাবে? 
পার যাই, পার তাই, কর কর কই 
ন1 পার, ন| পার হব, পার আছে কই ৪ 
বোঝাপড়া হবে শেষ, ক্ষণকাল বই। 
পেয়েছি ঘাটের ছাঁড়, ছাঁড়িবার নই ॥ 
যায় হরি, হরি হরি, করে হরি হরি । 
হরিসুত হরি ভয়, লহ্‌ হরি হরি ॥ 

৬ 
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ববন! এ কূলে আব, খুলে দেও তরি। 
হরি হরি হরি বোল, হরি বোল হরি ॥ 


সংগীত | 
আব কবে ভাই মানুষ হবে ? 
মানুষ হবে, মানুষ হবেঃ আব কবে ভাই মানুষ হবে? 
দেখে তোব আকার প্রকার, আচাৰ বিচাব, 
নানুষ কবে, মানুষ কবে ? 
হোতে চাও মানুষ যদ? ভ্রান্তি নদী, 
এহ বেলা পাব হওরে তবে। 
মনেবে বোলে কোষে, শুদ্ধ 16ষ, 
ডুব, দিয়ে আর শাপ্তিশবে (১)॥ 
অমুত থেয়ে স্থখে, নিবৰ মুখে, 
মৃত হোয়ে যেন রবে। 
লোকেতে বলুক, মন্দ, সদানন্দ, 
শবেতে সব. সবেই সবে ॥ 
নরনে ছোট বড়, দেখবে যাবে, 
তুষবে তারে শ্রিয় রবে! 
জগতে হাঁড়ী সুচি, সবাই শুছি, 
সমভাবে ভাববে সবে ॥ 








(১১) শব-মৃত দেহ। শব-জল। 
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বজনী পোহাব পোহাঁয়, হইধাছে, 
তিন ঘড়ি রাত. আছে সবে। 
এখনি প্রভাত হোলে, কুতৃহলে, 
নিজস্থলে যেতে জ্বে ॥ 

স্বভাবে হওবে সোজা, ভূছেন বোঝা, 
আব কত দিন মাথায় ববে? 
ছাড়বে ভোগেব আশা, পুন আসা, 
হুবে না! এই ভ্রমের ভবে ॥ 

ভবে না তুমিই ববে, আমিই বব, 
ববে কেবল বব.টি রবে । 

চরমে হবে ভালো, গুপ্ত আলো, 
প্রভাকরে টেনে লবে ॥ 





মনভ্রমরের প্রতি করুণাকুমুদ। 


শুনবে ভ্রমব মন, কি ভ্রম। 

কি ভ্রমে, কি ভ্রমে, কি ভ্রমেভ্রম ? 
করুণাকুমুদ-আমোদ ভূলে । 

মজিলে কামনা-কমল ফুলে ॥ 
আদরে তাহারে, করিয়] বধূ । 
বসিয়া! রপিয়!, খাইছ মধু॥ 


২৩৪ 
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আমিতো সতত, সলিলবাসী। 

তোমার নিকটে হয়েছি বাসি ॥ 

তুমি তো! হোঁলেনা, হৃদয়বাসী । 

তবু হে তোমারে ভাল তো! ঝাসি ৫ 

নিয়ত নলিনী, নুতন রসে। 

তোমারে আদরে, রেখেছে বশে ॥ 

বধূব মধুব+ বচন মুঝে। 

রাখিবে যতনে, থাকিবে সুখে ॥ 

তাল হে নাগরঃ তোমারি ভালো! 

নিবিল আমার, গ্রণয়-আলো & 
ভ্রমণ করিয়া কত, সরোবর সলিলে। 
বিকসিত শত শতঃ শতদল দলিলে & 
রজশীতে ক্ষুপ্রমনে, কোন্‌ বনে চলিলে £ 
বৃথায় হইল সব, যত কথা বলিলে ॥ 
বধূ বধূ-মধুপানে, মত্ত হোয়ে টলিলে। 
প্রেমভরে নলিনীর, নলিনাঙ্জগে চলিলে ! 
আমারে প্রবোধ দিয়া, মিছা ছল ছলিলে । 
সোহাগের সোহাগায়, ম্বোণ। হোয়ে গলিলে ॥ 
বিহিত বচনে শেষ, ক্রোধানলে জবলিলে। 
বঞ্চনা! করিলে প্রেমে, সুখ ফল ফাঁললে ॥ 


বনজ বেসে 
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বাজীকর হোয়ে কত, করিতেছ বাজী। 

যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি ॥ 
জানিতে না পারি কিছু, কি সাজে কি সাজে। 
সাজ নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে ॥ 
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত। 
আপনি সাজিয়। নাজ, জ্ঞান হই হত ॥ 

সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার জাকে। 

কি ছিলাম কি হোলাম, বোধ নাহি থাকে | 
নীলগিরী-চুড়ায় বসিয়া! আছি এইী। 
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই! 
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারথ ॥ 

কে আনি ধবলাচলে, করিল ম্কাপন ? 

যে সাজ সেজেছি আগে, েই সাজ কই ? 
এই আছি ষবণল অবল কেন হই ? 

ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর 
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর ॥ 
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল । 
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল £ 
কেমন কুহক বাজী; না পাই ভাবিয়।। 
অন্তরে লুকাও কোথা, অস্তরে থাকিয়। ? 


৬৩ 
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থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি । 
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাকি! 
ধর ধর করি কিন্তু, ধরিতে ন1 পারি । 
জানিলাম পোষা নওঃ মানিলাম হারি | 
তুমি যদি পোষা হোয়ে, নাঁ মানিলে পোষ । 
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ? 
স্থির রূপে তুষি নাহিঃ বাস কর মনে । 
তুষিব তোমায় কিসে, পুষিব কেমনে ? 

ডুরি দিয় বাঁধি যদি ঘটে ঘোর দায়। 
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায় ॥। 


সংসার কানন । 


দেখরে অবোধ জীব, কাল বোয়ে যার়। 
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়! 
কি দেখিলে কি গুনিলে, কি ভাবিলে সার ? 
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার £ 
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুনার | 

শৈশব সময় নামে, খ্যাত চরাচর || 

নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কামন1 ৷ 

পথিক না পায় তাহে, বিশেষ যাতন1 

নব নব তরু চাকু, পূর্ণ ফুল ফলে। 

মন মধুকর গুঞে, গ্রতি দলে দলে ॥ 
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পরিফুত প্রমোদিতঃ স্বভাব সদন | 
মধুমল্লিকার বেভা, মোহনীয় বন || 
যোল বিঘা পরিমিত? ভূমিব অন্তবে 1 
শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে 
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্ীভবা। 
সৌবভে মাতিয়া ধায়, মানস প্রমরা 11 
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে। 
ফুটেছে কেতকী থা, গ্ুহাসা আননে ॥1 
মদে মত্ত মধুকব, না জানি বিশেষ । 
লু্ধ হেতু ক্ষুৰ হোষে, পায় বহু ক্লেশ। 
কলঙ্ক-কণ্টক শ্রেণী, অতি ততীক্ষতর। 
মুগ্ধ মধুচোব-অঙ্গ, করে জর জর ॥ 
তথাপি আসক্ত অলি, ছুষ্ট ক্ষধাভরে। 
সবম ভবম ভয়; সব তুচ্ছ কবে 

টাল গতে হোলে কিছু, প্রবোধ সঞ্চাব | 
ক্রমে ভূঙ্গ পরিহবে, কেতকী বিহাব ॥ 
অন্য ফুলে ফুলব ধূঃ তত্ব কৰে বস। 
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে অনৃত অলস ॥ 
ধনাশা-পিপাপা শান্তিঃ কবিবাব তরে । 
প্রবেশে পাতকপদ্মেঃ লোভসরোববে ॥ 
কালকুট সম বস, পান করি তায় ॥ 
ক্ষিগুপ্রায় অলিরায়, ইতন্তত ধায় ] 


৬৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


ক্রোধ, কুচ্ছ, কলহ; কার্পণ্য, কদাচার। 
চাপল্য, চাতুর্ষ্য, পরপীড়া, পরদার | 
লালসা, লাম্পটা, শাঠ্য, চৌর্য; মিথ্যাকথ!। 
অনৃত আচার, অবিচার, নিষ্টুরতা ॥ 
ইত্যাদি বিবিধ বুক্ষ-বল্লি-শাথাদলে ! 
ভ্রমিছে ভ্রামক ভূঙ্ক, মধু-আশ! ছলে ॥ 
কিন্তু সেই পুম্পরস, ছম্প এ সংসারে । 
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধ পারে ৪ 
যে বনে বিরাজে জ্ঞ'নবাপী মনোহর । 
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর ॥ 
তরল তরঙ্গে তার কলিত কমল | 
সন্তোষ সুন্দর নাম নিভা নিরমল ॥ 
সেই ভামরসপুর্ণ, স্থথ স্থধাবসে। 
বিবেকী মানসভূক্গ ভুঞ্জে নিরলসে ॥ 

চল ওরে মন মম, সেই রমা বনে । 
কার নাই বিষভবা, ব্ষয়-কাঁননে ॥ 
হেররে নিবিড়তর, ছুর্ধীম গহন । 
মোহ-অন্ধকারাবৃতঃ ঘোর দরশন ॥ 
অতএব আর আয়ঃ মানস আমার! 
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মায়ানদী-পার ॥ 


০০ 


কবিতাসংগ্রহ | 
সংসার সমুদ্র। 


যেন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ, 
ফেলে জাল সবোবর জলে । 
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লক্ষ, 
তারা সব বদ্ধ হয় কলে ॥ 
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি, 
পূর্ণ করে আপনার আশা । 
ছিল মূর্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর, 
পেটের ভিতরে পান বাসা ॥ 
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া। 
জালিকেব চরণ শরণ । 
মুক্ত হয় অনায়াশে, .যুক্ত নয় জালফাসে, 
আর তার না হয় মরণ | 
সেইরূপ বিশ্বপাঁল, পেতেছেন মায়াজাল। 
ভীম ভব-জলনিধি-জলে | 
পবততত্ব-পরিহত, প্রমত্ত মানব যত, 
তার মাঝে নৃত্য করে বলে ॥ 
সেই জীব সমুদয়ঃ জালপাশে ধৃত হয়, 
স্থিত নয় ক্ষণৃকাল সুথে। 
ছুঃখ সয় অতিশয় ভূমে করি কাল ক্ষয়? 
নীত হয় মরণের মুখে ॥ 


৬৯ 


৭9 


কবিতাঁসংগ্রই | 


যে জন স্থুজন হয়) বিভূব শবণ লয় 
বদ্ধ তায় নাহি হদ্ন জালে; 
কদঘ কুসুম অনু পুলকে পুবিত তন্ঠঃ 
স্থথী সেই ইহ পরকালে ॥ 
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব, 
হইবে অশিব সব গত। 
সায়াজাল মুক্ত হও, সত্যেৰ আশ্রয় লও, 
ঈশ্ববের হও পদানত ॥ 


সংসার জাতা। 
চণকাদি শস্যচয়, জাতায় পতিত ভষ। 
বন্তরভাবে চক্র ঘুবে তার। 
ঘব. ঘর, ঘন ঘর্ষে, পৃথক পৃথক স্পশে, 
চূর্ণ হয় দেহ সবাকাব ॥ 
কিন্ত যেই সেই দণ্ডে১. ধরে গিয়া সেই দে, 
সেই দণ্ডে দণ্ড নাই আর। 
মূলেব আশ্রর লয়, পূর্ব্বব স্থুল রষ, 
তার দেহে না হয় প্রহার ॥ 
সেইরূপ বিশ্বপাতা, স্চার সংসার জ"াতা, 
বিনা করে করিয়া ধারণ । 
নর আদি জন্তচয়, সমভাবে সমুদয়? 
ঘওযে!গে করেন পেষণ ॥ 


ফবিতানং গ্রহ | 


য্জেন সুজন হয়, চক্র মাঝে নাহি রয়, 
দণ্ডের নিকটে করে বাস। 
দণ্ডী সেই কভু নয়, স্থখী হয় অতিশয়, 
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ ॥ 
শুন জীব সবিশেষ, লোয়ে কার উপদেশ, 
ত্যজিয়াছ আত্-অনুরোধ ? 
মংসার জাতার থায়, যাতনায় প্রাণ ঘার, 
নাহি তার কিছু মাত্র বোধ 2 
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও, 
স্থথে লও দর্ডর আশ্রয়। 
স্থির ভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড 
নাহি রবে কালদও-ভয় | 


দেহবর। 

পাচের বাধুনি এই, নবদ্বারে বাস। 
এত দিন বাহে আমি, করিলাম বাস ॥ 
পড় গড় হইয়াছে, নাহি রয় আর। 
একে একে ভেঙ্গে চুরেঃ হল চুরমার ॥ 
কালের বরষা ইথে, ভরসা কি আছে ? 
খু'টাখস। কাচা ঘর, কেমনেতে বাচে ? 
বাধন গিয়াছে খসে, ছা দন ছাডিস্া | 
কাছুনি বাঁধুন বৃথাঃ নাড়িয়া নাড়িয়! ॥ 


৭%. 


কবিতাসংগ্রহ | 


দে মন ঘন পন, শুনে ঘনড়াক। 

যে দিকে চাহিয়া দেখি) সে কেই ফাঁক ! 

উড়ির! চালের খড়ঃ ঘর যেন ফাকা । 

খুঁটি দিয়! কত দিন; চাল অ'র রাখ? 

পবন পেছনে থেকে মারিতেছে টেকা । 

বংশহার। হতে হলঃ থাকে নাকে] ঠেকা ॥ 

থে বংশের ঘর এই, সে বংশুকি রয়? 

ঘুন ধরে একে একে, হয়ে গেল ক্ষয়। 
ংসবেদী ভেক্ষে গেলে, ধ্বংশ সব হবে! 
ংশে গেলে অংশ মিশেঃ বংশ কোথা রবে? 

ঘখন ঘরামি এসে, ঘর গেল গোড়ে। 

প্রকৃতি বলিয়াছিলঃ এই গেল পোড়ে ॥ 

ন। বুঝে তখন ঘরে, ঢুকিলাম একা । 

এখন যে ঘরামির; নাহি পাই দেখা ॥ 

ঘরামির ঘর কোথা, জাঁমিনেরে ভাই । 

মিছামিছি এথা! সেথা, খ,জিয়! বেড়াই ॥ 

কেহ যদি দেখা পাও, বোলে! তার কাছে। 

এ ঘর বজায় রাখে সাধ্য কার আছে। 

এ কারণ মাড়াবেন।; আমার এ ভূমি । 

ভয় আছে বলি পাছে, কি করেছ তুমি ? 

এই হেতু মজুরির, কড়ি নাহি লয়। 

সেরে দিতে হেরে যাবে, মনে আছে ভয় ॥ 


কবিতানংগ্রহ। রঃ 


ঘব গোঁড়ে মজুরি না, নিতে আসে আর। 
মিছামিছি খেটে গেল? ভূতের বেগার ॥ 

ৰল নাই বলিবার, ৰলি আর কারে । 

যে গোড়েছে সে ভাঙ্জিলেঃ কে রাখিতে পারে ? 
বায় যাবেঃ যাক ঘর, না রয় না লয় । 

আর যেন এই ঘরে, ঢুকিতে না হয় | 


সাধু। 
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ! 
স্বোগ! আর ধূলি লাভে, সম পরিতোষ ॥ 
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান। 
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান ॥ 
আন্তরে ঈশ্বর-চিন্তাঃ মুখে প্রেমরস। 
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ ॥ 
সাধু সাধু সাধু ববঃ অনেকেই কয়। 
ফলে সে সবল সাধুঠ অনেকেই নয় ॥ 
যেমন পোস্তের ফুল, শাদ। সমুদয় । 
কদাচিৎ ছুই এক, রক্তবণ্ণ হয় ॥ 


গ্রন্থ পাঠ। 
গুঁতি পাঠ «রে কিন্তু, নাহি তায় মন। 
কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানরূপ ধন £ 


৭ 


৭8 


কধিতাসংগ্রহ | 


প্রদ্দীপে না তেল দিয়া) বাতি যদি জালো। 

কোথায় প্রতিভা তাব্ বিসে হবে আলে)" 
জ্ঞানী | 

আপনারে জ্ঞানী বোলে? দিতে পরিচয় । 

সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয় ॥ 


যথা অপি মাত্রে কভু, খরধার নব । 
একাঘাতে করে ছেদ, তীক্ষ যদি হয় 


পল্লি 


বপ ও গুণ। 


এ জগতে স্ুদাব, স্থরূপ যাহা হয়। 

গুণ ন। থাকিলে তাব, কিছু কিছু নয় ॥ 
স্বর্ণ স্বর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল। 

স্র্দল স্গবাণে কবে, অন্তর আকুল ॥ 
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার । 

এই হেতু অলি তাছে, করে না বিহার ॥ 


শাস্ত্র পাঠ। 


লও তুমি যত পার; শাস্ত্রের সন্ধান । 
হও তুমি পৃথিবীর, পঙ্ডিত প্রধান ॥ 
ঈশ্বরের প্রতি যদ্দি, প্রেম নাহি রয় । 
যত পত্, যত শুন, কিছু কিছু নন্ব ॥ 





কবিতাসংগ্রহ। ৭৫ 
পাপ।। 


জ্ঞান উপদেশ মাতে, পাপ নাহি যায়| 

তবে যায় যদ্দি পায়, সার অভিপ্রায় ॥ 

করেছ যে সব দোষ মনে যাহ! আছে। 

স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে ॥ 

বিমল হইবে তার, মানসের পুর। 

পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দুব | 

যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন। 

কখনই নাহি হয়ঃ বাধি বিয়োৌচন ॥ 

তবে হয় রোগীর, রোগের নিবারণ! 

যত্ব করি যদি করে ওষধ সেবন । 

অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত | 

ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত ॥ 

জ্রানরূপ ওঁষধ, করিলে ব্যবহাব। 

পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবেন আর ॥ 
গুণী | 

শ্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাই যার। 

তার কাছে কোথা আছে, গুণের বিচাব ? 

যেজন আপনি গুণী, গুণ সেই জ্জানে। 

দেখিয়া গুণির গুণ, গুরু বলে মানে। 


৭ 


কবিতামংগ্রহ। 


বাজারে পড়িয়ে থাকে, অমূল্য রতন । 
চলে যায় চাষা তা, কবিয়! দলন ॥ 
বত্বব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীবে। 
বতলে রতন তুলি; বাধে বুক চিরে ॥ 


গুরু । 
গুক গুক গুরু গুর সকলেই কয়। 
গুক বব গুরু বটে, ফলে গুরু নয় ॥ 
গুণে গুরু লু হয়ঃ গুণে ওক গুরু। 
বিচারেতে গুরু লঘুং হয লঘু গুরু ॥ 
শিষ্যের সম্পদ ছলে, যে কবে হরণ। 
গুরু বলে কিসে তাবে? কবিব বব৭? 
শিষ্যের সম্তাঁপ যতঃ যে হবিতে পাবে । 
গুরুবোধে গুরু বলে, পূজা! কবি তাবে ॥ 





সতসঙ্গ। 


অসতের সহ নয়, বসতেব বিধি । 
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি | 
বসত বিধান সদা; সতের মহিত্ত 
হয় তায় সমুদয়ঃ অহিত রহিত ॥ 
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গেব অধীন । 
অসতের সঙ্গ গুণে, সাধ্য হয় হীন ॥ 
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অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্তান পায়। 
অনায়াসে স্থান পায়ঃ দেবতার পায় ।। 
পীপিড়ার বাস হলে, বেলের পাতায় । 
নাচিয়া বেড়ায় ঘৃপ্ধে, শিবের মাথায় ॥ 
শারী গুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে । 
রসন1 পবিত্র করি১ রাধাকুষ্খ বলে ।। 





আত্মপর । 
নিজ, পর, ভেদ কবা, শক্ত অতিশয় । 
যাবে বলি সহজ, সহজ সেতো নয় |। 
মনের তনয় মিত্র, মনের ভ নর । 
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে ক্ষয় | 
ৰনবাসী তরুলতা, ওষধ হইয়! | 
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাসিয়া ॥ 


সার্ভৌমিক ভ্রাতৃভীব। 
দেখ দেখ দেখ এই, অসার সংসার । 
বিরাজিত যথা জীব, অশেষ প্রকার ॥। 
তুমিঃ আমি, তিনি, উনি, যত জন আছি । 
পরস্পর দেখ! শুনা, যত দিন বাচি। 
সময়ে বিনাশ হবে, থাকিবে ন! দেহ। 
দময়ে সবাই যাব, থাকিব না কেহ | 


৭৮ 
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এই তুমি এই আছ+ এই আমি এই । 
দেখিতে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই ! 
আসিয়াছি একরূপেঃ যাব এক ঠাই । 
এক! একা এসে দেখা, পরে দেখ! নাই ॥। 
অতএব যতক্ষণ, দেখ! দেখি আছে | 
সকলে বাধিত হও,» সকলেব কাছে 11 
পরস্পরে ভাই বলে, ডাক একববে । 
পরস্পর প্রেমপাশে, রক্ষা কর সবে ।' 
পরস্পর প্রেমভাঁবে, থাক জীবগণ। 

নদীর সহিত যথা» নৌকার মিলন || 





দ্বিতীয় খণ্ড। 


০০০০০০০০১১১ 


সামাজিক ও ব্যঙ্গ | 
বিধবাবিবাহ। 


বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল । 
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল ॥ 

কত বাদী, প্রতিবাদী, কবে কত বব। 

ছেলে বুড়। আদি করি? মাতিয়াছে সব 
কেহ উঠে শাখাপরে, কেহ থাকে মূলে ॥ 
করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁছি পুতি খুলে ॥% 
একদলে যত বুডো, আর দলে ছোড়া । 
গোঁড়া হয়ে মাতে সব+ দেখেনাঁকে। গোড়া ॥ 
লাফালাফি, দাপাদাপি, কবিতেছে যত। 
ছুই দলে থাপ খাপি, ছাপা ছাপি কত & 
বচন রচন করি, কত কথা বলে। 

ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥ 
“পরাশর” প্রমাণেতে, বিধি বলে কেউ । 
কেহ বলে এযে দেখি, সাগরের ঢেউ & 
কোথা বা করিছে লোক? শুধু ছেউ হেউ। 
কোথা! বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ ॥ 


৮৩ 
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অনেকেই এই মত, লতেছে বিধান | 
“€অক্ষতযোনিব” বটে, বিবাহ বিধান ॥ 

কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কেবা আব বাছে? 
একেবাবে তবে যাক, যত বাড়ী আছে ॥ 
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে ? 
হি"ছুব ঘবেব বাড়ী? সি'হৰ পধিবে। 

বুকে ছেলে, কাকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে । 
তাব বিষে বিধি নয, উলু উলু বোলে ॥ 
গিলে গিলে ভাত খায়, দাত নাই মুখে । 
হইয়াছে আত খালি, হাত চাপা বুকে ॥ 
ঘাটে যাবে নিয়ে যাব, চডাইয়! খাটে । 
শাড়ীপবা, চুডি হাতে, তারে নাকি খাটে 
শুনিব! বিয়েব নাম) “কোনে”, সেজে বুডী € 
কেমনে বলিবে মুখে, ৪র্খুভী খুঁভী থুডা”? ) 
পোডামুখ পোডাইযা? কোন পোডামুখী | 
“দুখী”, ্তখী? মেয়ে ফেলে কেঁচে ভবে খুকী » 
ব্য/টা আছে যাব তবে, বেল গাছ এচে। 
তুভী মেবে থুঁড়ী বলে» সে বসিবে কেঁচে ! 
গমনেব আরোঁজন, শমনের ঘবে। 

বিবাহের সাধ সেকি, মনে আব কবে; 
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলবব। 

বালাব বিবাহ দিতে, রাঁজি আছে সব ৫ 
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সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে | 

ছুড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে ॥ 
শবীর পড়েছে ঝুলিঃ চুল গুলি পাক । 

কে ধবাবে মাছ তাবে, কে পবাবে শাখা ? 
জ্ঞানহাঁব হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে। 
কে পাড়িবে সৎবাপ* মায়েব কল্যাণে ? 


বিধবাবিবাহ আইন। 


হিন্দু বিধবার বিশ্ব! আছে অগ্রচাব। 

বহুকাল হতে বাব নাভি বাবভাব ॥ 

সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত, না কবি বিশেষ । 

করিলেন একেবান্টে নিষম নির্দেশ ॥ 

শত শত প্রজা তার, বাণ? পায় পাণে। 

তাদের আর্দাশ নাহি, শুনিলেন কাণে ! 

গ্রান্ট (১) কবি? গ্রান্টেব সকল অভিলাষ । 

কালবিল, কাল বিল (২) কবিলেন পাস | 

না হইতে শান্ত্রমতে, বিচাবের শেষ। 

বল কবি কবিলেন, আইন আদেশ ॥ 

(১) বাবস্থাপক মেং গ্রান্ট সাহেব বিধল? বিবাহ বিষয়ে ধে অভিমত 

ব্যক্ত কবেন, ব্যবস্থাপক মেং কাল.বিল, সাহেব তাহ? গ্রাণ্ট অর্থাৎ গ্রাহ্য 
কবিয়। কাল বিল অর্থাৎ (২) ফালরূপ আইন প্রকাশে মত গ্রদান কবেন। 


উহ. 


কযিতাসৎগ্রহ | 


যাহাদের ধর্থ এই, আর দেশাচাব। 
পরস্পর তারা আগেঃ করুক ধিচার ॥ 

বিধি কি অবিধি তারা; ঘরেতে বুঝিবে। 

যা হয় উচিত তাই শেষেহে কবিবে ॥ 
করিছে আমার ধঙ্মঃ আমাতে নির্ভব। 
বাজ! হয়ে পরধর্দে, কেন দেন কর ? 
আগে ভাগে রাজাদেশ, করিতে প্রচাব। 
এত কেন মাথাব্যথাঠ হইল রাজার ? 
ধদ্দাপি বিধান্‌ হয়, বিধবাঁর বিয়ে । 
'আপনাব করুকঃ আপন দল নিয়ে ॥ 

যুক্তি আব বিচাবেতে, যে হয় বিহিত । 
দেশেতে চলিত করা? তাইতো উচিত 
অনিয়মে কৰি একি, নিয়মের ছল । 
ভূপতি তাহাতে কেন, প্রকাশেন বল ? 
কোলে, কাকে ছেলে ঝোলে; যে সকল বাস্ডী। 
তাহাবা! সধব1 হবে পোরে শীকা শাড়ী । 
এবড হাসির কথা, শুনে লাগে ডব। 
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর |] 

শাজ্ু নয, যুক্তি নয়, হৰে কি প্রক্কাবে ? 
দেশাচারে, ব্যবহাবে, বাধে বাধে! করে ॥ 
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত। 
কোনমতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত ॥ 
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বিবাহ করিয়া তারা, পুনর্ভৰ1 হবে। 

সতী বোলে সন্বোধনঃ কিসে কবি তবে? 
বিধবার গর্ভজাত, ষে হবে সন্তান । 
বৈধ"? বোলে কিসে তার, করিবে প্রমাণ ? 
যে বিষয় সর্ববাদি-সম্মত না হয়। 

নে বিষয় সিদ্ধ করা; শক্ত অতিশয় ॥ 

কলে আর ছলে ৰলে, যত পার ক্ধর। 
ক্লে সে কিছুই নয়, মিছে বোকে মর ॥ 
শীমান, ধীমান» নীি-নিম্মাণকারক। 
ধারা সবে হোতে চান, বিধবাতারক ॥ 
নততাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে । 
আইন বৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে ? 
বিধবার বিয়ে দ্রিতে, যাহার! উদ্যত । 
সভার মাঝে বড বড়, লোক আছে যত ॥ 
ষারে ইচ্ছ! তায়ে হয়, ডাকিয়া! আনিয়া । 
ঘরেতে বিধবা কত, পরিচয় নিহা 
গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে । 
জননীর বিষে দিতে, পারে কি না পারে? 
রূদি পারে তবে তারে, বলি বাহাদুব | 
এখনি করিলে সব, দুঃখ হয় দুব 

সহজে যদ্যপি হয়ঃ এরপ ব্যাপার । 
করিতে হবেনা! তবে, আইন প্রচার ॥ 


৮৪. 
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যদি কেহ নাহি পারে, সাহস ধরিয়]। 
বিফল কি ফল তবে, আইন করিয়া? 
পরম্পব আড়ম্বরঃ মুখে কত কয়। 

কেহ আর মাথ! তুলে, অগ্রসর নয় ॥ 
গোলেমালে হবিবোল, গণ্ডগোল সার। 
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার ॥ 
বাক্যেব অভাব নাই, বদন-ভাগুারে। 
ধৃত আসে তত বলে, কে দূধিবে কারে? 
সাহস কোথায় বল» প্রতিজ্ঞা কোথায়? 
কিছুই না হো'তে পারে, মুখের কথায় ॥ 
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা। 
মুখে বলা? বলা নয়১ কাষে করা করা ॥ 
সকলেই তুভি মারে, বুঝেনাকো! কেউ | 
শীমাছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥ 
সাগর (১) যদাপি কবে) সীমার লঙ্বন। 
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥ 
নচেছ 51 দেখি কোন, সম্ভাবনা আর। 
অকারণে হই হইঃ উপহাস সার | 

ক্ষেহ ছু নাহি করেঃ আপনার ঘরে । 
যাবে যাবে, যায় শত্রু যাক পরে পরে ॥ 
তখন এপ কৰে, হোলে ব্যতিক্রম ৷ 


পিস 





(৯) সাগর "বের টীকা গ্রাহকের করিবেন । 
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“ফাটার পোড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম 1 
রাজার কর্তব্য কথ1, করিতে ব্ণন। 

এরূপ লিখিয় আর নাহি প্রয়োজন ॥ 
এইমাত্র শেষ কথা, কছিব নিশ্চয় | 

এ বিষয়ে বিধি দে”, রাঁজধর্জ্ম নয় ॥ 

মরুক মরুক্‌ বাদ, প্রজায় প্রজায়। 

কোন কালে রাজার কি, হানি আছে তাত £ 


কৌলীন্য | 


মিছা কেন কুল নিয়া, কর আট! আটি? 
এ যে কুল, কুল নয়, সার মাত্র আটি॥ 
কুলের গৌরব কর, কোন্‌ অভিমানে ? 
মূলের হইলে দোষ, কেবা তারে মানে ? 
ঘটকের মুখে শুধু, কুলীনের চোপা। 
রন নাই যশ কিসে, কুল হলো টোপা ? 
আদর হইত তবে, ভাঙ্গিলে অরুচি ॥ 
পোকাধর1 লে কা ভার, দেখে বাক্স রুচি & 
অতএব বুখা এই, কুলের আচার । 

ইথে নাহি রক্ষা পায়ঃ কুলের আচার ॥ 
কুলের সন্ত্রম বপ, করিৰ কেমনে ? 
শতেক বিধবা হয়, একের মরণে! 
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ, শক্তিহীন যেই । 


কবিতাখৎ গ্র্থ | 


কোলের কুমারী লয়ে, বিগ! করে সেই! 
দুধে দাত ভাঙ্গে নাই, শিশু নাম যার । 
পিতামহী সম নাবী, দার! হয় তার! 

নর নারী তুল্য বিনা, কিসে মন তোষে ? 
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ, এই সব দোষ ॥ 
কুলকন্পে নয় রূপ? সুলক্ষণ যাহা । 

অবশ্য প্রামাণ্য করিঃ শিরোধার্য্য তাহ! ॥ 
নচেও ষে কুল তাহা, দোষের কারণ । 
পাপের গৌরব কেন, করিছ ধারণ ? 

হে বিভু করুণাময়ঃ বিনয় আমার । 
এদেশের কুলধন্ম, করহু সংহার ॥ 


সানযাত্র।। 


গুণে বলিহারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই, 
ধরাবাসী যত ধুতিপরা। 


আমাঁদৈর এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ, 
নান! রাগ-রঙ্গ-রসভর] ॥ 
বৃষপুর্ণিমাব দিবা, অপার আনদ্দ কিবা, 


মাহেশে সুখের মহামেলা । 
স্নীনষাত্রা প্রতি ধর্ষে, এই দ্বিন মহা! হর্ষে, 
মেলা পেয়ে করে দব খেল! ॥ 


কবিতাঁসং গ্রহ | 


কিবা ধনী কিবা দীন, সবার ন্ুখের দিনঃ 
আফ্বোজন কত দিন আগে । 
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশঃ 
যাহার যেমন মনে লাগে ॥ 
বন্ধ হোয়ে আশাফাদেঃ কত ছাদে কত সাধে, 
গত নিশি করিয়াছে গত। 
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব) 
বিশেষত ছোটলোক যত ॥ 
চরণে বিলাঁতি জুতি, পরিলেন ধোপ, ধৃতি। 
হরিলেন পৈতৃক তসর | 
টাপাতল! শুন্য করি, যান যত নরহকি, 
ঘস. ঘস. ঘসর. ঘসর. | 
ঘাটে গিয়। কত চোট, খেতে সাজান বোট, 
বাধে কোট. তাহার ভিতব। 
দলে দলে গালাগলি, দলে দলে দঙ্লাদলি, 
বলাবলি হয় পরস্পব ॥ 
ধূতির কিনার! কালা, শলাত্ম পরিয়! মালা, 
রোঘোখেকো রোঘো সব মাজে। 
চুল কোরে প্যান চিট, হয় ফিউ.কত টিউও 
মাজে মাজে চিট তার মাতজ | 
একমাত্র * % ১ জলধর প্রেমছাত্র, 
শত শত আছে তাই মেরে | 


৮৭ 


৮৮ 


কবিতানৎগ্রহ। 


রঙ্গিনীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা, 
লক্ষীপ্রিয় পক্ষী যায় হেরে & 
চোপায় কে পারে আর, খোপার ফুলের হাব, 
€কোপায় কথায় যেন কাট । 
কত হাসেঃ কতভাষে, ঘুরে ঘূরে চারি পাশে, 
এক মাগী লাগায়েছে হাট ॥ 
রজগবস ঠাঁরে ঠারেঃ সাজায় সাজায় তারে, 
পুড়ে মরে দৃষ্টি পোড়া বিষে । 
মনে এই ছুখ লাগে,  পড়িক়াছে নানা ভাগে, 
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে ॥ 
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তললাস লাগে, 
আবার কে ভূমে দেয় পদ। 
আত্র তুলে কত গণ্ডীা কেহ আনে লুচি মণ্ডা, 
ষণ্ড সব ভাবে গদ গদ | 


“নোটন. গিয়াছে ঘর, নক্ষ্ীর হয়েছে জর, 
লৈক। চড়ি আমর! সৰাই। 
লিতাই লারাণ.ওই, লৈতুন্‌ ইয়ার কই, 


লল. লিস. লবীন্‌ লৰাই ॥” 

এ) ওরে, ফক্াস, করে, এক জন রাগ ভরে, 
কহিতেছে করি খচো মচো। 
বোতলের করি নাম, 'লড়ত্বম্‌ মোড় লাঁমঃ 

লল বওয়! লৈবচো লৈবচো ॥+ 


কবিভীসং গ্রহ | 


খুলে তরি কত ধুম, ধূম কোরে উঠে ধুম, 
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি। 

কেহ বলে "বাব! ভাই, আমি এক গীত গাই, 
লাচ তোর! লাগর লাগরী ॥+ 

আর আর নীচ জাতি, বাবু হোয়ে রাতারাতি, 
মাতামাতি করে কত রূপ। 


ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নধাবের নাতি; 
হাতি কিনে হোয়ে বসে ভূপ ॥ 

সম্ভব যেমন যার, ব্যয় করে সে প্রকান, 
কেহ কেহ শুদ্ধ হন্ ধারে। 

ধোবার আনস্দময়, পরধনে বাবু হয়, 
ভাড়া! দ্বিয়! সব কর্ম সারে । 

মাতুল-নব্ান যারা, ' ধনের কুবের তারাঃ 

জলে ছলে, জলে শোভা পায়। 
জলে উপার্জন কত, সাহা! নয় বাহ! যত, 


সাহালম ৰাদসার প্রায় ॥ 
হাড়ি মুচি যুগি জোল!, কতবা সেকের পোলা, 
জাকে ছকে ধাকে ঝাকে চলে। 
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাকে কাকে বুলৌঝুষ্টি 
লোকারণ্য লে জারস্থলে ॥ 
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে কত ম্বঙ্গ কত যেঞে। 
পথছেয়ে গান গেয়ে যায়। 


কবিতা সংগ্রহ । 


আগে পাছে পাকাপাকি, আকামাকি তাকাভাঁকি, 
ঝাকাঝণকি স্থান নাহি পায় ॥ 
এসে বাড়ী যত রশাড়ী, কাকে করি কেলে হুশাড়ি, 
হাতে পাখা, কাটাল মাথায় । 
কথা, কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি, 
গাল বেয়ে পিক পড়ে গায় ॥ 
ভদ্র যমন শাদা, পরস্পর করি চাদ, 
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া । 
দ্বাহাতে আসক্তি ধার সেই শক্তি সঙ্গে তাৰ, 
গরবেতে গৌপে দেন ছাড় ।। 
যথা! শক্তি শক্তি সেবা, শক্তি বিন্ঢ আছে কেবা, 
শক্তি-ভ্ত্তি সকলেব সার। 
ভক্তি ভাবে যত জীব, শক্তি যোগে হন শিক, 
শিব শক্তি গুজে কেবা আর? 
সকলেই ঘোর শা্ত। কোন ক্রমে নঙ্থে ভক্ত, 
সেইরূপ আচাঁর ব্যাঁভার | 
দহজে সখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ 
আদ্য তাঁর করে সহকাঁর ॥ 
* গায়ে গাটী, তবলার মুখে চাটি, 
পরিপাটী খান কোনে কোসে। 
পূর্ণ হোলো ইচ্ছা যেটা, ক্গান আঁর দেখে কটা, 
মান পান এক ঠাই বোসে 


কবিতাসংগ্রহ ! 


বখিল ন] হয় ভ্ায়ঃ অথিল ভরি! থায়, 
মনে মনে সাধ আছে খুব। 

বিলাতির শেষ হোলে, দেন শেষ ভাবে গোলে, 
ধেনে! গাঙ্গে বেণো জলে ডুব ॥ 

প্রথমেতে চুপি চুপি” শেষ হুন বহুরূপী, 
আর নাহি থাকে লজ্জা, ভয়। 

চালে উঠে নগ্ন ছবি» হাস! মূর্তি গান কবি, 
লোকে বলে জয় বাবু জয় ! 

লম্পট যুবক যারা, বাচ.কোঁরে ফেরে তারা, 
ধীরে ধাঁরে তীরে চালে ডিঙ্গে 


যেখানে গ * 5) সেইখানে গায় সারি. 


কাকের পশ্চাতে যেনফিলে | 
আমি যে অভাগা! অতি, স্বভাঁবতঃ ক্ষীণমতি, 
কোন কালে মাছেশে না যাই। 


ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান॥। করিয়া বিভুর ধ্যান, 


ঘরে যেন মুক্তিক্নান পাই ॥ 


০০ 


৯5 


কবিতাসংগ্রহ | 
এগ্ডাওয়াল। তপৃস্য। মাই । 


কষিত কনককান্তিঃ কমনীয় কার । 
গালভরা গৌঁপ দাড়ি, তপস্থির প্রায় ॥ 
মানুষের দৃশ্য নওঃ বাস কর নীরে। 
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে ॥ 

পাথী নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা । 
সুমধুর মিষ্ট রস+ সর্ব অঙ্গে মাথ। ॥ 
একবার রসনায়, যে পেয়েছে তার | 

আর কিছু মুখে নাহি, ভাল লাগে তার॥ 
দৃশ্য মাত্র সর্ব গাজ, প্রফুল্লিত হয় । 
সৌরভে আমোদ করে, ভ্রিতৃবনময় ॥ 
প্রাণে নাহি দেরি সয়, কাটা আষ. বাচা। 
ইচ্ছা করে একেবারে) গালে দিই কাঁচা ॥ 
অপরূপ হেরে কূপ, পুজ্শোক হরে। 

মুখে দেওয়] দুরে থাক, গন্ধে পেট ভরে ॥ 
কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজ। তাজ! । 
টপাটপ. খেয়ে ফেলি, ছাকাতেলে ভাজ ॥ 
ন| করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ! 
বুখায় জীবন তার, বৃথায় জীবন ॥ 

নগরের লোক সব,"এই কয় মাস। 
তোমার কৃপায় করে, মহাস্থথে বাস ৪ 
খণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব! 


কবিতালৎ গ্রহ | ৯৩ 


কেন কেন কেনা কেনাঃ কে না করে রব £ 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, হেন আর নেই | 

যে দিলে তপসা। নাম, সাধু সাধু সেই ॥ 
সব গুণে বদ্ধ তবঃ আছে সর্বজনে। 
লোপাজলে বাস কর, এই ছুঠখ মনে ? 
অমৃত থাকিতে কেন; রুচি হয় বিষে ? 

লুণ পোড়া» পৌঁড়। জলঃ ভাল লাগে কিসে? 
উলুবেড়ে আলো কোরে, করিছ বিহার। 
নগরের উত্তরেতেঃ গতি নাই আর ॥ 
বেনোগাঙ্গে জোর ভাটা, তাতেই সন্তোষ । 
সমুদ্রের জল খেয়ে, বুদ্ধি কর কোষ ॥ 
জলধি কোরেছে তব, বহু উপকার । 
লুণ খেয়ে গুণ গেরে, কাছে থাক তার ॥ 
্ষীরোদ মথন কালে, অপূর্ব ঘটন। 
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্থঃ সথধার কারণ ॥ 

সাগর সলিলে হয়, বিবাদ ৰিস্তার। 
গড়াগড়ি ছড়াছড়িঃ সথধার স্ুধার ॥ 

সে সময়ে তুমি মীন, অতি কুতৃহলে। 
খেয়েছিলে সেই জল, তপস্যার ফলে ॥ 
অমৃত ভক্ষণে তাই? এরূপ প্রকার। 

সুমধুর আস্বাদন, হয়েছে তোমার ॥ 

এমন অমৃত ফল, ফলিয়াছে জলে। 


৯১৩০ 


কবিতাসং গ্রহ ! 


সাহেবেরা সুখে তাইঃ ম্যাঙোফিস, বলে | 
বায় হেতু কোনমতে, না হয় কাতর । 
থাবায় আনায় কত, করি সমার্দর ॥ 
ডিস ভোরে ফিস লয়ঃ মিস বাবা যত । 
পিস কোরে সুখে দিয়ে, কিস খায় কত ॥ 
তাদের পবিত্র পেটে, তুমি কর বাস। 
এই কয় মাস আর, নাহি খায় যাস ॥ 
তোমায় অধরে ধরি, বাড়ে কত সুখ । 
মাঝে মাঝে সেরির, গেলাসে দের মুখ ॥ 
বেচিলর য'র1 তারা) প্রসাদের তরে ! 
রারাথরে ধন়্। দিয়ে, আয়োজন করে ॥ 
হেসে হেসে ফেঁসে ঘেসে, কাছে গিয়া বসে। 
পেটে হারামের ছুরি, মুখ ভরা রসে ॥ 
টেক ফিস বোলে ডিস, কাছে দ্রেন ঠেলে । 
সশরীরে স্বর্গ ভোগ, এঁটো খেতে পেলে ॥ 
বাঙ্গালির মত তারা, রন্ধন না দ্বানে। 
আদ সিদ্ধ করি শুধু; টেবিলেতে আনে ॥ 
মসলার গন্ধ গায়, কিছুমাত্র নাই । 
অস্কে করে আলিঙ্গন, কমলিনী রাই ॥ 
হ্যাদেরে নিদয় বিধি) ধিক ধিক তোরে | 
কি হেতু বেলাক হি'ছু, কোরেছিস মোরে ? 
গোর হোলে হোর। মেরে, চোক়ে মনোরথে | 


কবিভাসৎঞ্হ | ৯৫ 


টেবিলে যেতেম থেতে, ডেবিলের সতে ॥ 
প্রেমানন্দে পিস করি, সুথে খায় মিস। 
বলিহারি যাই তোরে, ওরে ম্যাঙ্গোফিস ॥ 
কিন্ত এক মম মনে, এক বড় শোক । 

না জানে তোমার গুণ, উত্তবের লোক ॥ 
তোমার চরণে করি, এই নিবেদন । 

কর সবে নমভাবে, দয়া বিতরণ ॥ 

গো" কোরে সো" ঠেলে, ভাট গাং ছেড়ে 
উজানের পথে চল দাড়ি, গোঁপ নেড়ে ॥ 
শা'খ ঘণ্ট! বাজাইবে, যত মেয়ে ছেলে । 
ভিটে বেচে পুঁজ! দিবঃ মিটে জলে এলে ॥ 
মথ] ইচ্ছা তথা থাক, মনোহর মীন । 
পেট ভোরে থেতে যেন? পাই এক দিন ॥ 
তোমার তুলনা নহে, কোটিকল্পতরু । 

লঘু হোয়ে হও তুমি, সকলের গুরু ॥ 

সব ঠাঁই আদর অমানা, নই কডু। 

গুদ্ধ সত্ব চিক যেন, খড়দাঁর প্রভু & 
নিরাকার নিত্যানন্দঃ মীন অবতার । 
নিত্য থেলে নিতানন্দ, লাভ হয় তার ॥ 
খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম। 
প্রণাম তোমার পদে, সহজ প্রণাম ॥ 

কত জলে থাক ভূমি, নাহি তার লেখা। 


৮১৩ 


কবিতাসং গ্রন্থ 


তোমায় আমায় হয়, সহঙ্গে কি দেখা ? 
কতরূপ ভাবস্থর, মানবের মনে । 

পেয়েছি তোমায় আমি, জেলের কল্যাণে ৪ 
গাতীন হইলে তুমি, রম তায় কত। 

রাড়া হোলে বাড়া, স্থথ নাহি হয় তত॥ 
তোমার ডিমের স্বাদ, সুধার সমান । 

গঞ্জা গণ্ড1 এ] থেয়েঃ ঠাণ্ডা করি প্রাণ ॥ 
প্রসব করিবে যতঃ তবু রবে তাজ] । 
আমাদের আশার্ব।দেঃ হবেনাকো বাজ | 
জন্ম এয়ে] হও ভূমি রসবতী সতী । 
পোয়াভীর গর্ভে থেকে, হও গর্ভবতী ॥ 
কোন মতে নাহি মেটে, বাসনার ক্ষোভ । 
যত পাই তত থাই, তবু বাড়ে লোভ ॥ 
ভেজে খাই ঝোলে দিই, কিম্বা দিই ঝালে। 
উদর পবিত্র হয়, দেব! মাত্র গালে ॥ 
আচার ছাড়িয়া যদি, আচার মিশাই। 

সে আচারে কোনরূপে, অনাচার নাই ॥ 
কুলাচার কেব] ছাড়ে, হোলে কুলাচার | 
আচারে আচারে বাড়ে, সকল আচার ॥ 
মাতে পাই তাতে থাই, করি বাজী ভোর । 
হায় রে তপস্যা তোর, তপস্যা কি জোর! 





কবিতাসংগ্রহ | ৯৭ 
আনারস। 


কন হোতে এলো এক, টিয়ে মনোহর । 
সোণার টোপর শোভে, মাথার উপর ॥ 
এমন মোহন মূর্তি, দেখিতে না পাই। 
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই ॥ 

ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়। 
নীলকাস্ত মণিহার, টাদের গলায় ॥ 
সকল নয়ন মাঝে, রক্ত-আভা আছে। 
বোধ হয় রূপসীর, চক্ষু উঠিয়াছে ॥ 
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অন্নরাগ । 
বলে ও যে রাও! নয়, নয়নের বাগ 
বগের সহিত গুণ, সমতুল হয়। 
সুবাদে আমোদ করে, ত্রিভুবনময় ॥ 
নাহি করে মুখভঙগি, কথা নাহি কয়॥ 
সৌরভ গৌববে দেয়, নিজ পরিচয় ॥ 
চপলা রূপের কাছে, হয় চমকিত। 

দৃষ্টি মাত্র ফুল্প গাত্রঃ নেত্র পুলকিত ॥ 
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে। 
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে? 
লোকে বলে আনারস, আনারস নয়। 
আনা রস হোলে কেন, জানা রস হয় ? 
তারে তার লান! যায়ঃ রস যোল আনা । 


9৮ 


কবিতাপৎশ্রহ | 


অরনসিক লোক তবু, বলে তারে আনা ॥ 
ফেলিয়া পোনেরেো আনা, এক আনা রাখে । 
এই হেতু “আনারস” বলে লোক তাকে ॥ 
অরসিকে নাহি করে, রসেতে প্রবেশ । 
আনাতেই যোল আনা) না জানে বিশেষ ॥ 
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে ৪ 
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে ॥ 
বেদানা তাহার নাম, দানা যাক ভরা । 
কেমনে হইবে সেই, সর্রমনোহরা ? 

রস ষতঃ যশ তত, বেদানায় আছে। 
আমাদের কাছে নয়? ধনিদের কাছে। 

এক আদসেৰ খায়, আছে যার ধন। 
কুবেরের হোলে মন, নাহি পায় মণ ॥ 
মনে মনে কত মণে, আশার উদয় । 

ফলে ফলে কোন কালে, মণ নাহি হয় ॥ 
প্রর়োজন নাহি তীরঃ এখানেতে এসে । 
মঙ্গল করুন্‌ তিনি, মঙ্গলের দেশে ॥ 
আমাদের আনারসে, মোল আন সুখ। 
দক্দিদ্রের প্রতি তিনি, না হন্‌ বিধুখ ॥ 
আন দরে আনা যায়, কত আনারস । 
অনায়ঠসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ & 

ক্ষীরদ নহতো তুমি, নহ সুখাকর | 


কবিতাসংগ্রহ । ৯৯ 


বে কিসে সুধাভরা, তব কলেবর ? 

পুথ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান £ 

মুত হোধে লোৌকেরে? অন্বৃত কর দান ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, নাহি করে সীমা | 

এক সুখে কি কহিব, তোমার মহিম1 ? 

সে বড় দুরের কথা; সুখ যত খেলে। 

হাতে হাতে স্বর্শফল; হাতে ফল পেলে ॥ 
কপণেব কন্ম নয়? তোমার আহার। 
ছাড়াবার দোষে সেই, নাহি পায় তার 1 
ডাটা বোট! নাহি বাছে। মনে লৌভ ঝেঁঁকে । 
চোঁক্‌ শুদ্ধ থেয়ে ফ্যালেঃ চোকখেকেো! লোকে ॥ 
ফলে আমি মিছ! কেন, নিন্দ করি তায় ? 
সাধ পুরে বাদ দিতে, বুক ফেটে যায় ॥ 
ছাল ফেলে কাটি কিন্তু, চক্ষু ভাসে জলে । 
ভয় আছে লোকে পাছে, চোকখেকে। বলে । 
লুণ মেখে লেবুবসঃ রসে যুক্ত করি । 

চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি || 

টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল । 
নেচে উঠে নন্দলাল, মূখে পড়ে লাল ।। 
একবার বে জন না, পায় তার তার। 

সে জন মান্ষ নয়, বৃথ! জন্ম তাঁর 11 

ছু ভাই প্রেমের প্রেমী, ভ্রান্তিশীল যারা । 


১০৩ 


কবিতাসংগ্রহ | 


তোঁমার নিগুঢ় রস, নাহি পায় তাঁরা ॥ 
আস্বাদন নাহি জানে, পেটভরা খোজে । 
দুই হাতে থাবা মেরে, নাকে মুখে গৌজে | 
রসে রত ষেই সেই, রস করে পান । 
রপিক রসনা তার, যশ করে গান ॥ 
বর্মশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ । 

দ্ুই হোলে এক যোগ? ধরা করে বশ ।। 
তার সহ আনারস, তোর আনা রদ । 
রসে রসে মিশে গিয়ে, স্থখে গায় যশ ॥। 
বুঝহ রসিক জন, রস বোধ যার। 

সে রসে যে অরঙগিক, রস কোথা তার ? 
রসে রসে রস পেয়ে, রসে মন রসে। 
নাহি জেনে মিছামিছিঃ দোষ দেয় দশে | 
চিরকাল থেয়ে শুধু, ছোলা আর আদ1। 
শাদাচোখধো যত সব হোয়ে যাক শাদা ॥ 
নন্দন বনেতে ছিলি; দেবরাজ-প্রিয়ে । 
শ্টী ছেড়ে সুখে ইন্্ু, ছিল তোরে নিয়ে ।। 
বাসবের অঙ্গে সদা, করি আলিঙগন। 
পাইয়াছ সেইরূপ, সহআঅ লোচন । 
নানারূপ নবরূপ, রসালাপ যোগে । 
দেবগণে ফাকি দিয়, ছিলে ইন্দ্রভোগে ॥| 
দেবতার ইচ্ছা মনে, করে সুখভোগ । 


কবিতাসং গ্রহ | ১৪১ 


কোনমতে না হইল, সেই যোগাযোগ ॥! 
সুরকুল প্রতিকূল; পেয়ে পরিতাপ। 
ক্রোধাকুল হোয়ে শেষ, দিলে অতিশাপ ॥ 
সেই উপসর্গে তুমি, ছেত়ে ন্বর্গবাস। 
অভিমানে অিয়মাণ, বনে কর বাস ॥ 
আনারস নাম তাই, এসে এই ক্ষিতি। 
লজ্জায় মলিন মুখ, বনে কর স্থিতি ॥ 

সাঁধু সাধু সাঁধু বটে, দেব পুবনাব । 
তোমার শাপেতে হোলো? আমাদের বর ॥ 
গোপন হইবে কিসে, বনে করি বাস। 
লুকাবে কেমন করি, শখীবের বাস 

বাস পেয়ে পুর্ববকার, বাস গেল জান! । 
রস পেয়ে জান] গেল, স্বর্গ থেকে আনা 1) 
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম । 
জান বস হোয়ে পেলে, আনাবস নাম ॥ 
শচীর সপতী হোয়ে, সদা থাক শুচি। 
চোঁখে দেখা! দুরে থাক্‌, গন্ধে হয় রুচি । 
কচির রুচি হয়, মুখে দিলে পর। 

সাধ করে নিত্য খায়, ধেচে বাড়ী ঘর ॥ 
তিনলোঁক জয় কবে, তব আম্বাদন । 
বালকের কাছে তুমি, জননীর স্তন ॥ 
তামার নমান বোথা, আর লাহি জছে। 


১০২ 


কবিতাসংগ্রহ | 


যুবতী-অধরামূত, যুবকের কাছে । 
হরিনাম সুধা তুমি? বুদ্ধের নিকট। 

প্রকট বদনে হাসিঃ দেখিতে বিকট ॥ 
ত্রিজগতে তব গুণে, বাধ্য আছে সব। 
বিন্দুরস পান করি, প্রাণ পায় শব || 
অস্তে যেন এই হয়, আমার কপালে । 
গালে এসে বান কোরো, মরণের কালে ॥ 


হেমন্তে বিবিধ খাঁদ্য। 


বদের রাজ্য লয়ে, হিম মহাশয় । 
কুআশার ধবজা তুলে করিলেন জয় ॥ 
উত্তরীয় বাঁযু অশ্বে, করি আরোহণ । 
অধিকার করিল, গগন-সিংহাঁসন ॥ 
রজনীর পরিমাণ, বৃদ্ধি করে অতি। 
দিন দিন দীন দিনঃ দীন দিনপতি | 
বৃশ্চিকের দস্তাঘাতে, হোয়ে জর জর। 
শীতভয়ে অশ্রিকোঁণে, গেল দিবাকর ॥ 
হিমের প্রভাঁয় হেরি, ভাঙ্করের হঃখ। 
নলিনী মলিনী হোয়ে, লুকাইল মুখ ॥ 
তুষারে তুষারকর, কর গুপ্ত করে। 
কুমুদিনী সরোবরে, অভিমানে মরে ॥ 
স্বজাতীর় বিদাতীয়ঃ শব করি কাক। 


কবিতাঁসংগ্রহ | ১০৩ 


শিশিবের শুভ হেতু” বাজাতেছে ঢাক ॥ 
কিছু মাত্র ছুঃখ নাই) মগ্ন সদা সুথে। 
খাদ্য সুখে সুখী হোয়ে, বাদ্য করে মুখে ॥ 
দ্বিজদল নিজদলে, পক্ষ পক্ষ ধরি! 

লক্ষ্য করি বসে এসে, বুক্ষ পরিহরি ॥ 
শৃন্তচর, সহচর, সহ চরে চরে । 

নান] স্বরে গান গায়, স্বভাবের স্বরে ॥ 
রাঁজদণ্ডে ভয় নাই, লয়ে সহচরী । 
চঞ্চুপুরে শস্য খায়ঃ দন্্যবৃত্তি করি ॥ 

কিছু মাত্র চিন্তা নাই, আশাপুরে থায় | 
ভালবাসা ভাল বাসা? আশামাত্র তায় ॥ 
স্বভাবে অভাব নাই, পুর্ণ ফুলে ফলে। 
পুলকে পুরিত সব নিজ নিজ দলে। 
পেয়ে শীত বিকশিত, বাকসের ফুল । 
মধুপানে হরধিত, বিহর্সের কুল। 
পরস্পর লাগে বদি বিবাদের চোট । 
শালিক সধ্যস্থ হোয়ে? ভেঙ্গে দেয় ঘোট ॥ 
দেখ দেখ বিহঙ্গম, কির্প প্রকার । 
শিশিরে কি সুদে করে, আহার বিহার ॥ 
ক্ষেতে পোড়ে থেতে পায়, কত তায় সুথ। 
সদাই স্বাধীন হোয়ে, করে ঢূর ছুঃখ ॥ 


১৪৪ 


কবিতাসৎগ্রহ | 


অভিমানে অহঙ্কারে, না হয় পতন । 
প্রকৃতির গুণে করে, স্থুকৃতি সাধন 
পাখী, পণ্ডঃ কীট আদি; যত যত প্রাণী। 
মানুষের চেয়ে সবে, ভাল বোলে জানি ॥ 
বড় বোলে অভিমান, কিসে করে নর । 
নানা রূপ ছঃখ যার মনের ভিতর ॥ 
একেতো] অভাব তায়ঃ রিপু বলবান । 
কেমনে হইবে তার, প্রাণির প্রধান? 
স্বভাবে শোভিত সব, অনুকুল ধাত1। 
নান! শস্যপরিপূর্ণ, বস্থমতী মাতা । 
ব্রীহিব্যুহ পরিপক্ক, হরি আকার । 
হে'টমুখে অবনীরেঃ করে নমস্কার | 
সকল শরীরে শোভে, নিশিব শিশির । 
ঘ্ষির জটায় যেন, মন্দাকিনী-নীর | 
প্রভাতে পবন চারুঃ চামর চুলার । 
প্রকৃতির ভাবভরে, মন্তক হুলায় ॥ 

ফুর ফুর বাজে বাঘা, বুঝি অনুভবে । 
ঈশ্বরের গুণ গায়, ঝুর ঝুর রবে ॥ 
কৃষকের মহানন্দ? আশার জুনার। 
শসা-শিরে দৃশ্য ভালঃ উষার তুষার 
বর্ষ যায হর্ষ তায়) পরিপূর্ণ আশা । 


কবিতাঁসৎগ্রহ | ১০৫ 


ক্ষেপ্জ প্রতি নেত্রপাত, স্থখে করে চাষা ॥ 
জীবের জীবিকা] দিয়!, রক্ষা করে অসু। 
রত্রগর্ভা বস্থুম্তী, শস্য তায় বস্তু ॥ 

ষে করিল ধরণীরে, ধনের ভাগ্ডার। 
ফল, মু, শাক আদি, শসোর আধার 
ধবার ধারণা গুণঃ কত ভাব তায়। 
ধরাধবে ধর! ধবে, যাহার কৃপায় ॥ 

হায় এই ধরাঁধামে, যে দিয়েছে ধান। 
তার পদে নত হোয়ে, কর গুণ গান । 
অন্ন (১) বদি না কবিত, অন্নেব স্বজন । 
কিরূপে ঝাচিত তবেঃ জীবেব জীবন ? 
অন্নেতে হয়েছে এই, শবীর ধারণ । 

যত কিছু করিত্তেছি, অন্গেব কারণ ॥ 
জগতে অন্নের দাস, হয়েছে সকল । 
ছেড়ে বুড়া আদি সবে, অন্ের পাগল ॥ 
ওবে ভ'ই অন্ন বিনা, ৰল এ সংসারে । 
কঠোর জঠর জ্বালা, কে জুড়াতে পারে £ 
অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন ব্রহ্মঃ এই জেনো সার । 
স্বভাবে কবেন বিভু, অন্নেতে বিহাব ॥ 
অঙ্পেব যে কত গুণ, নাহি তার সীম । 

একমুখে কত কব, অনের মহিম! ? 

(১) অন্ন-হুধ্য। ও 


ক পানর পা ৯০০০৯ 


১০৬ 


(১) যবন--গম। 


কবিতাসংগ্রছ | 


'মাঁমি নাই, তুমি নাইঃ উনি আর ইনি 
তারে তুমি ব্রহ্ম বল, অন্নদাত। যিনি ॥ 

অন্নের দায়েতে দেখ, হইয়1 কাতর 1 

অগাধ জলধিজলেঃ ডুবিতেছে নর ॥ 

বাঘের মুখেতে যায়, ভয় নাই মনে । 
অনায়াসে হাত দেয়, সাপের বদলে ॥ 

সকল ধনের সার, অন্ন মহামণি। 

ভূমির তিতরে ঢুকে, গ্রকাশিছে খনি ॥ 
অন্নের যে অন্থরাগ, মনে মনে রাখো । 

ভাল চেলে ভোগ পেয়েঃ ভাল চেলে থাকো ॥ 





গোধুম পেকেছে মাঠেঃ নাম যার গম | 
তুলনায় তওুলেরঃ কাছে নন কম ॥ 
অতিশয় গুণময়ঃ শস্যের প্রধান । 
'€বহুদুপ্ধ রসাল” হয়েছে অভিধান ॥ 
হিন্দুঃ শ্্েচ্ছ, ষবনাদি, যত জাতি জাছে। 
এ যবন (১) শ্রিয়তম, সকলের কাছে ॥ 
দেবতার প্রিয় খাদ, সকলের আগে। 
ময়দার কাছে আর, কিছুই না লাগে ॥ 
ছুধে গমেঃ ঘিয়ে তাজ, নাম যাঁর লুচি। 
ছেলে, বুড়া, সকলেরি, ভোজনেতে রুচি ॥ 


নি 


কবিতাসংগ্রহ | 


মনোহর, রুচিকর, দ্রব্য এই বটে। 

শুচি নাই, মুচি নাই, লুচির নিকটে ॥ 
বত খায় তত মন, থাকে আবে ক্ষোভে | 
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে, অন্ধ হয় লোভে ॥ 
পেটুক যদ্যপি শুনে, লুচির ফলার। 

দড়ি ছিড়ে ছুটে যায়, রাখে সাধ্য কার ? 
এই লুচি ব্রাহ্মণের, পেটের সম্বল । 
বিশেষত রাজপুবে, বৈদিকের দল ॥ 

ঘত পারে তত খায়, তত লয় তুলে। 
কর্মির কুলান্‌ কিসে» ভাবেনাকে। তুলে ॥ 
আচার বিচার আর: কিছুই না করে। 
দই মাখ| লুচি গুলা, নিয়! যায় ঘরে | 
দেও দেও গোল করি, ওঠে পাত ছেড়ে। 
কোৌছড় পুবণ করে, হাড়ি থেকে কেড়ে । 
রবাহৃত রেও ভাট, শত শত জন । 

লুচির কৃপায় কবে উদর পালন ॥ 

গালি, মেবে, নাহি হয়, মানের লাঘব। 
কে রিলে 'রাঁঘবং নায়, রাঘব, রাঘব ॥ 
থাজা, গজা, আদি করি, সুখের মেঠাই। 
এই গমে জন্ম লাভ, করেছে সবাই ॥ 
স্থুমধুর মিষ্ট অন্ন, ভোজনের সার: 

যেনা পার তার তার, বৃথা জন্ম তার ॥ 


৯০৭ 


৯৩৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


ময়দার মহিমা, কেমনে দিব গেয়ে । 
খোর্টীরা কেবল বাঁচে, পুরি রুট খেয়ে ॥ 
সেট আর বসাক, তাতির অেষ্ঠ যাঁরা । 
রুটি ঘণ্টে কত সুখ, জেনেছেন তীর! ॥ 
রুটি আর বিস্কুট, সাহেবের খানা। 
কেক নামে সুজিতে, মেঠাই কবে নানা ॥ 
ভূমিতলে না হইলে, যবনের চাঁরা। 
যবনের দেশে সবে, প্রাণে যেতো! মারা ॥ 
একবার দেখে এসো, পৃথিবী ঘুরিয়] । 
কতলোক বে'চে আছে, গোধুম খাইবা ॥ 
শন্যরূপে যে বাঁচায়, জীবের জীবন । 
ব্রহ্ধ' বোলে সঙ্বোধন, কর তারে মন ॥ 
হিমকরে, প্রভাকবেঃ প্রেমভাঁব ধব। 
অবনীরে একবার, প্রণিপাতি কর ॥ 

গুণ দেখে, বুঝে লও, গোধূমেব গোড়া । 
নিদানে লিখেছে, দেয়, ভাঙ্গা হাড় যোড়া ॥ 
বল, ন্বীর্ধয, রুচিকর, দেহ-হিতকর । 
্বভাবে সারক, দাত, পিত্ত, দাহহর ॥ 
শীতল অথচ দ্বাছ, মন স্থির করে। 

গুরু হোয়ে পাকভেদে, লঘু গুণ ধরে। 
ভোগির ভোগের ধন, সুখের আহার । 
রোগির স্থপথ্য ছোয়েঃ করে উপকার ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ১৪১৯ 


শিশিরে বের শীষ, কিবা মনোহর | 
ধান্ধরাজ নাম তার, দেখিতে সুন্দর ॥ 
বাতাসে ছলিছে ডগ1ঃ করি ঝর ঝর। 
মরি কত অপরূপ, শোভা মনোহর ॥ 
চুমকিজড়িত চারু, পীতাম্বর চেলি। 
কেলি (১) যেন তাই পোরে, করিতেছে কেলি ॥ 
এ যব দোষের নয়, গুণের কেবল। 
মেহ, পিত্ত, কফ হরে, মধুর, শীতল ॥ 
নানা কর্মে হিতকর, নানা গুণনিধি। 
নানারূপ রোগে হয়ঃ যবমণড বিধি ॥ 
বব-ছাতু খেয়ে বাচে, পশ্চিমের দীলে। 
ৰগদেশে বাড়ে মান, চড়কের দিনে ॥ 
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান। 
যে তারে পেষণ করে, রাখে তার প্রাণ 
এখন তখন নাই, বুঝে যদি খার। 
যবে বল, যবে বল, চিরকাল পায় ॥ 
খের শিশির কালে, কৃষির কৃপায় । 
অঢুকির তরু চারু, কিবা শোভ! পায় ॥ 
শাখা! নেড়ে ছুলিতেছে, বায়ুর বিক্রমে | 
জটাধারী যোগী যেন, চলেছে আশ্রমে ॥ 
(১) কেলি- পৃথিবী । ন 
ও 


"৩.৩ 
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আহাদবেতে পূর্ণ হয়ঃ প্রাণির উদর। 
কতরূপ ঘোর ঘটা, জটার ভিতর 
মনোহর “অড়হর”' বীর-প্রুয়তম | 
সবলের বলদাত1, অবলের যম ॥ 

কাছে যেন ন্বহি আনে, পেটরোগাদলে ॥ 
খেতে স্থখ, কিন্তু হুঃখ, বুক বন্ত জলে ॥ 
এপ্রকাব যুখপ্রিয়ঃ ডাল নাই আর । 
নিত্য যেন খাঁয় সেই, অগ্নি আছে যার ॥ 
পশ্চিমের পালোয়ান, লোক সমুদায় । 
জড়হর বিনা তারা, কিছুই ন1 খায় ॥ 
ভীমের সমান তার!1, বলে ও আহারে ! 
ডাল, রুটি যত পারে, কোসে কোসে মানে ॥ 
কফ, পিত্ত, বাত, শ্রেষ্সা, যে করে সংহার। 
বাধু বৃদ্ধি করে সেই, এই দোষ তাব 

এ দোষ দোঁষের মাঝে, করিনে গ্রহণ । 
আপনার দেহ বুঝে, করিব তোজন ॥ 
যার স্বাদে শত শত, মানব মোহিত । 
অবশ্যই তাতে আছে, নান! রূপ হিত॥ 
ক্ষেত ভর! খেঁসারী; পেকেছে এই শীতে । 
কাঁটিছে ছাটিছে সব, হাসিতে হাসিতে | 
মাঁড়িছে ঝাড়িছে ধুলা, কাড়িছে গোলায় । 
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কতব। ছাড়িছে কত; নাড়িছে তলায় ॥ 
গরিবের ণনিধি, অশেষ বিশেষে । 
অতিশয় সমাদর; বাঙ্গালের দেশে ॥ 
পুর্ববদেশী ৰড় বড়, যত জমীদার। 
কেবল খেসার ডাল, করেন আহার ॥ 
ইহাতে বিশেষ গুণ, যদি নাহি রবে। 
সে দেশেতে এত প্রিয়, কেন হবে তবে? 
আস্মাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে । 
এই হেতু মোটামুটি, গুণ যাই গেয়ে ॥ 
মাঠে এসে শোভায়, সকল যাই ভুলে । 
কনকের নিভা হরে, চণকের ফুলে ॥ 
ফুলেতে ধরেছে ফল, গুটি গুটি স্ু'টি। 
ইচ্ছ! করে দিবানিশি, নখ দিয় খুঁটি! 
ছাঁল খুলে মুখে তুলে, কচি কচি খাই। 
এমন স্থখের স্বাদ, আর নাহি পাই ॥ 
কাচার খিচড়ি তার, স্ুধার অধিক। 
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয়, রসন1 রসিক & 
পাকাছোল। গুণ ধরে, অশেষ প্রকার। 
বিশেষ করিয়। সব, লিখে উঠ! তার ॥ 
অগ্নিব দ্_ীপন করে, ভিজে হোলে পর। 
বল বর্ণ কচিকর, বাতপিত্তহর ॥ 


১১ 
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সে ছোলার বল হয়ঃ অতি উপকারী । 
চক্্রকরবৎ শীত, পিস্তরোগহারী ॥ 

ভিজে ছোল! ভেজে খেলে, কত উপকার । 
পিতব কফ হরেঃ করে বলের সঞ্চার ॥ 

শুদ্ধ ছোল! ভাজ অতি, সখের আহার। 
সেই জানে তার মজা, দাত আছে যার ॥ 
খোঁ্টারা এ ছোল! লয়, পরম আদরে । 
ভাজ। থেয়ে, ছাতু থেয়ে, দিনপাত করে ॥ 
স্বভাবে গরম বীর্য, বহুগুণ ধরে । 
অগ্রিজোর না থাকিলে, বিপরীত করে ॥ 
অগ্নিবল ন! বুঝিয়, যে করে আহার। 

সে ছোলা, আছোল। হয়, পেটে ঢুকে ভান ॥ 
বিধবার পক্ষে ইনি, অতি গুণময় | 

সকল ব্যঞ্জনে মিশে, করেন প্রণয় ॥& 
ছোলার ডেলের রস, অতি গুণকর। 
পাকে মধু; বাত, কফ; শ্বাস,কাশহর ॥ 
বল বৃদ্ধি করেঃ করি উদরে প্রবেশ । 
মহারোগে পথ্য বিধি, পীনসে বিশেষ ॥ 
শাক অতি মুধশ্রিয়, দস্তশোথ হুরে। 
ফলের আদর ভারিঠাকুরের ঘরে ॥ 
চণকের খোসা খুলে, দেখ দেখ নর। 
বিন্ধপ পদার্থ আছে, তাহার ভিতর ॥ 
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আত্মা আর জ্যোতি দেহে, চণকের প্রায় । 
নিয়ত রয়েছে ঢাক, মায়ার খোসায় ॥ 
আর কেন? সার লণ্ড. ছাড় নিদ্রাযোগ। 
খোসা খুলে কর কর, বস্তু কর ভোগ 
রোজমাষ” নাম ভার, বরবটি ধিনি। 
ছোল] আর মটরের, গোষ্ঠীপতি তিনি ॥ 
সারক সে কচিকর, অতি মনোহর । 
কফ? শুক্র, আম, পিস, চেবের আকর || 
পুজার নৈবিদ্যে তার, আগে আগমন। 
কাচা পাক! ছুই চলে, স্থথের ভোজন ॥ 
ইথে যদি ন1 হইত, কুশল সাধন । 
কথনই হইত না, বীজের স্যজন ॥ 

মাঠে গিরা দেখ সব, যুগের আকার । 
শরীর হয়েছে কিবা) শোভার ভাগুর | 
জটিল সে তরু বটে, কুটিলতো নয়। 
এমন্‌ সরল বীজ» আব নাকি হয় ॥ 
নুপশ্রেষ্, ভক্তিপ্রদ, রসোত্তম আর। 
সুফল বলিয় নামঃ হয়েছে প্রচার ॥ 
দেবতার প্রিয় খাদ্য, মুগের অসুর 
জুলপানে প্রকাশিতঃ প্রতিষ্টা প্রচুর ॥ 


১১৪ 
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ওষধ পথ্যের হ্ছলেঃ সবার প্রধান । 
জরহর, শুভকর, বল করে দান |] 
সকলেরি শোনা আছে, স্বোণামুগ ভাই | 
এ স্বোণার নিকটেছে, স্বোণা হয় ছাই ॥ 
মুগের ডেলের গুণ, কি লিখিব আর £ 
সর্ধরোগ হরে করেঃ রক্ত পরিষ্কার ॥ 
স্বভাবে সারক মুগ, পিত্ত করে ক্ষয় | 
সদাকালঃ সমভাবে, রুচিকর হয় ॥ 

লাউ দেও, মূলা দেও; থোড় দেও ফেলে । 
সকলি অযৃত হয়, মিশে এই ডেলে॥ 

এই শীতে মুগের, খিচুড়ি যেই থায়। 
সেজন ভোজনে আর, কিছুই না চা ॥ 
সুগের মগধ লাঁড়,ও মেঠায়ের রাজা। 

সেই জানে তার তার, যে থেরেছে তাজা ॥ 
ও মুগের ভাজাপুলিঃ সুগ্ধ করে মুখ । 

বাসি খাও; তাজা খাও, কত তায় সুখ ! 
ইহার কনিষ্ঠ যিনি, কৃষ্ণমুগ নাম । 
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি, বনুগুণধাঁম ॥ 

ঘুগে যুগে আছে এই, মুগের গৌরব । 
নে জ্ঞান যোগ কর, ভোগ কর সব& 
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কড়াই বড়াই করে, নিজ অনুরাগে । 

তার কাছে কেবা আছে, কেবা কোথা লাগে? 
চাসার আশার ধন, তেমন্‌ কি আছে £ 
অপরূপ কিবা ফল, ফলিয়াছে গাছে ॥ 
সুচারু শ্যামল রূপ, ধরিয়1 কলাই ! 

দূর করে উদ্রের, সকল বালাই ॥ 

আদ] দিয়! হিউ দিয়া, রাবধো যদি ঝোল । 
থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥ 
গরিবের গুণনিধি, মধুর ভোজন । 

মুখে দিতে উলে যায়ঃ খুলে যায় মন ॥ 
দীন লোক যারা তারা, এই ভাৰে পাবা 
কল|ই থাকিলে ঘরে, বালাই কি আব? 
কচি খায়, ভাজা খায়, রুচি যার ফাঁতেগ। 
কৌৎ কৌৎ গেলে তাঁত, যত দেও পাতে ॥ 
গঙ্গার পশ্চিন পারে, যত সব রেড়ো। 
সমভাবে সকলেই, কলায়ের ভেড়ো ॥ 
অতিশয় ছুঃখ সয়, বায়ু বাড়ে টানে । 

কলাই না খেলে তারা, মারা যার প্রাণে ॥ 
কলাই মালায়ে কত, কচুরি মেঠাই। 

পাকে লঘু সযুদয়, পেটভোরে থাই ॥ 
সকলের মুথপ্রিয়ঃ কলায়ের বড়ি । 

কুমুড়া যাহার পায়) যায় গড়াগড়ি? 


১১৬ 
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সহজে ধবেছে গুণ, কিঞ্িৎ শীতল । 

বাঘু হরে, মেহ হরে, বৃদ্ধি কবে বল । 
কলায়ের দেহ দেখে, নাহি যায় জান1। 
বাহিরেতে খোসাভরা, ভিতরেতে দানা ॥ 
সেইরূপ ভাব ধর, সমুদয় নরে। 

ভিতরে সুন্দর হও, বাহিরেকি করে? 
মন্তব অশুবভোগী, সুর-প্রিয়তম । 

রূপে গুণে দুই দ্রিকে, নাহি তায় সম ॥ 
গুড়বীজ নাম ধরেঃ গেলে পরে ভাঙ্গা। 
তরুণ অরুণ তনু টুক্‌ টুক্‌ রাজা ॥ 

ভাতে দেওঃ ডাল রাধে, বায়ের সুসার। 
খাড়ির খিচুড়ি খেলেঃ ভুলিবনা আব ॥ 
যুষের গুণেতে হয়, মেহের সংহাব । 
কফ১ পিত্ঃ জব নাঁশে, নাশে অতিনাব ॥ 
কব 'ভাই মন্ুবিরঃ গুণের বিচার | 
অসারের মাঝে দেখ, কত আছে সার॥ 





সর সরু তরু সব, চারুকলেবর । 

নবঘন শামরপ, দৃশ্য মনোহর ॥ 

জটিল বামের ন্যায়, শিরে শোভে জট] 1 
মোক্ষপদ দেয় তারা, পেটে যায় ষটা ॥ 
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নিজে বটে ছোট, কিন্ত দানাদার ছেলে। 
ক হয় স্বর্গ সম; ঘণ্ট কোরে খেলে ॥ 
আঁনাজেতে তুল্য আব; জুটি নাই ছুটি । 
বলিহাবী যাই তোরে, মটরের সুটি ॥ 
সুঁটির খিচুড়ি কবিঃ খেয়েছে ধে জন । 
ভুপিতে না পাবে আর, তাব আস্বাদন ॥ 
কাচার নিকটে নয়) পাকার আদর । 
বৈদ্যকে রেণু নামঃ পেয়েছে মটব ॥ 
ভাঁজ! যেন খাজা খায়, তাজ! বীর যাবা। 
পেটবোগা যাবা তাবা, প্রাণে যায় মাবা ॥ 
মেটে! গায়ে চলে বারা, কাঙালের চেলে। 
অনেকেই পেট পালেঃ মটবের ডেলে ॥ 
কষা আর রুক্ষ বটে, ফলত মধুব। 

পাকে গুক বটে করে, পিত্ব কফ দূৰ ॥ 
পীড়িতের পক্ষে যদি শুভকব নয় । 
তথাপিও অনেকের, উপকারী হর ॥ 





শিশির সময়ে দেখ, কৃষিব কুশল । 
তিশির তরুতে কিবা, ফলেছে ফসল ॥ 
অতমীর ফুল শোভা; যাই বলিহারি । 
হেবিলে নয়ন আর, ফিরুতে না পারি ৪ 
ফুলের ভিতরে বীজ, সমুদয় সার। 


১১৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


হেরে হয় সথধোদয়। আলোর আধার! 
বীজের নিজের গুণ, উদ্মন্তীব ধরে । 

কফ, পিত্ৃকারী বটে, বাষু নাশ করে! 
মদগন্ধীঃ মধু. স্বাছু, পাকে কটু থেলে। 
বাযু, কফ, কাশ দোষ, নাশে এব, তেলে ॥ 
কত মতে বিলাতেঃ হতেছে প্রয়োজন। 
যেখানে সেখানে দেখিঃ তিমির ওজন ॥ 
আগুণ হয়েছে দব বিলাতেব খাই। 

দিশি হোয়ে তিসি আব, আমরা ন1 পাই ॥ 
মসিনাব ক্ষুদ্রবীজে, যে দিরেছে বস। 
একবাব মুক্তযুখে, গাও তাব বশ 

যে বীজের তরু এই অখিল সংসাব। 
মনে কর সেই বীজ, কিরূপ গ্রকার ॥ 
বস্ুমতী বসবতী, যাহার কৃপায় । 

হাষ হায়, কি কহিব, কত রস তায়? 

সে বীজের তেল গুণ) কহে সাধ্য কার? 
রবি, শশী, তারা আদি, আলে হয় যাঁব ॥ 
নয়ন প্রফুল্ল হয়, গেলে পরে মাঠে। 
পরিপূর্ণ নান! শোভা স্বভাবের হাটে | 
শবদ পড়িল সরি, সারফুল ছেড়ে । 
সরিষার ফুল তার, শোভা নিল €কড়ে॥ 


কধিতাসং গ্রহ | ১৩৯ 


মনোলোভা কিবা শোভা, ছটা তার জপ্লে। 
দামিনীর হার যেনঃ জলদের গলে ॥ 

ফুল ফল অতি ক্ষুত্রঃ তার মধ্যে রস । 
আলোকে পুলক দিয়! রাখিয়াছে যশ ॥ 
সরিষার সার অংশে, ব্যঞগ্জনের ভার । 
অসারে গাভীর স্তনে, ছুপ্ধের সঞ্চার ॥ 

যার গুণে রজনীর, অন্ধকার যায় । 

কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কৃপায় ॥ 
শাদা; কালে আদি করি, নানা রঙ ধবে। 
কতরূপে মানবের, উপকার করে ॥ 

বীজের অশেষ গুণ, নিদানে প্রকাশ । 
কফ, বাত, ক্রিম কুষ্ঠ, ব্রণ করে নাশ ॥ 
গুল্ম আর কণু,বোগ» ছুই করে শেষ । 
বচনেতে গুণ সব, কি কৰ বিশেষ? 
বিচির ভিতরে রস, আলোর আধার । 
“তেল' নামে নাম যার। হয়েছে প্রচাব ॥ 
শবীব হতেছে রক্ষা, খেয়ে আর মেখে । 
অন্ধকারে আলো দেয়, প্রদীপেতে থেকে ॥ 
অবিকল গুণ ধরে, দ্বতের সমান । 
সমভাবে বাচাতেছেঃ সকলের প্রাণ ॥ 
যোগী; ভোগী, রোগী, রাজ, দীন হীন জন। 
সকলেরি করিতেছে; মঙ্গল সাধল॥ 


১২৩ 


কবিতাসংগ্রহ। 


ৰীজের ভিতরে রস, নাম যার স্নেহ। 

এ স্নেহের গুঢ় ভাব, নাহি বুঝে কেহ ॥ 
ওরে নর! পাইয়াছ, মনোহর দেহ। 
মনেরে পেষণ করি, বার কর ম্সেহ॥ 
সরিষার স্নেহ দেখে, দ্রব হও সবে। 
ন্নেহ যদি না থাকিল, মিছে দেহ তবে ॥ 
কর কর প্রধিধান, মানব সকল। 

দেখ কিবা ঈশ্বরের, স্নেহের কৌশল ॥ 
গরম্প্র স্েহ-রসেঃ সবে রবে বশ। 
সর্যপে দ্রিলেন তাই, স্নেহরূপ রস ॥ 


ফুলে ফলে? সশোভিত, হইয়াছে তিল। 
হেরে অশাথি ফিরতে, ন1 পারি এক কিল্স 
অতি ছোটো বীজ গুলি, রসের সদন। 
বাত, অর্শ হরে, করে) বল বিতরণ ॥ 
সৌরভের ছুলোল) ফুলোল নাম যার। 
তিলের তেলেতে হয়ঃ জনম তাহার ॥ 
বায়ুহর ছিতকর, ত্বকে আর চুলে । 

ফুলে যে ফুলোল মাথেঃ মরে সেই ফুলে ॥ 
তিল ফুল রূপের, আভাস দেহে ধরি। 
তিলোত্তমা নাম পেলে, স্বর্ম-বিদ্য।ধরী | 
এ ফুলের শোভা যেঃ দেখেছে একবার । 
রূপের গরব যেন, সে করেনা আর ॥ 


কবিভাষৎ গ্রহ 1. ১২৩ 


হায়রে শিশির তোর, কি লিখিৰ যু? 
কালগুণে অপর”; কাটে 'হয় রস! 
পরিপূর্ণ সুধাসিদ্ধুঃ খেজুরের কাটে। 

কাট ফেটে উঠে রস, যত কাট কাটে ॥ 
দেবের ছুলভ ধন? জীরণের ঘড়) । 

এক বিন্দু পান করি, বেঁচে উঠে মড়া ॥ 
না থাকে বিরস ভাব, রস পেটে পক্ে। 
বিন্দু পান, যদি পান, প্রাণ পান্ন্ধড়ে । 
সে জলের ভাল ধর্শী, মর্শ তায় গৃঢ়। 
, স্বভাবের ক্রিয়া'জালে, জ্বালে হয় গুড় ॥ 
আমাদের ভাগ্য দোষে, মিছে করি দ্বেষ। 
বিজাতীয় রাজ! হোয়ে, নই করে দেশ ॥ 
লোভ ভারি আবকারি, যুক্ত করি কর। 
এমন খেজুর রসে, বসাইল কর! 
মাশুল উত্তল করে; রসে আর গুড়ে । 
পরে বুঝি গঙ্গাজলে» কর দেবে যুড়ে 
-ন্ূল্য দিয়া তবু খাই, কর পরিমাণে । 
একচেটে না করিলে, তবে ধাচি প্রাণে ॥ 
মাদকতা! শক্তি নাই, পেটভরে খেলে । 
বিবাদী হইল তায়, ফলনার ছেলে ॥ 

গুণ দেখে, অভিধানকর্তী, গুণধাম। 
থেজুর গাছের দিলে, “হরিস্রিয়া। নাথ । 


২ 


করিভাদংগ্হ | 


রসের শের কথা, না হয় প্রকাঁশ,। 

দেহ করে বলবান,মষেহ করে নাশ ॥। 
বায় হরে, মল মুত্র, করে পরিফার। 
সন! পবিত্র করে, খুধার সুতার | 
গুড়ের নিগুঢ় গুণ, কি কহিব আর? 
স্ুবাসে আমোদ করে, মধুর আগার ॥ 
নুতন ৫খেজুরে গুড়ে, দেবতার সক 
নাম শুনে জল সরে, নোলা! লক লকৃ॥। 
এ প্রকার সুখসেব্য, আর" নাকি আছে। 
নলিনীর মধু কোথা; নলেনের কাছে £ 
মাতে মন স্ুখদ 'পয়্ড়।, গুড় পেলে। 
অকচির কুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥ 
“ভোজালের পাটালি% ষে খায় একবার 
কখনো! সে ভূলিতেঃ পারে না তার তার ॥। 
নুতন নলেন গুড়ে, মণ্ডা মনোহর । 
পার্স পীযূষ সম, অতি প্রেমকর ॥ 

এ গুড়ে পিষ্টক হয়, বিবিধ প্রকার। 
কাচা পাক ছুই চলে, স্থথের আহার ॥ 
বায়ু পিত্ত হরে করে, মৃত্রের শেধন। 
চিনি আর মিছারির, করিছে স্ত্বন 
মিছারি চিনির গুণ, সবাই বিদিত। 
বিশেষেতে লেখা তাই, না হয় উচিত ॥ 


কবিতাসং গ্রহ | ১২৩ 


দেখহ থেজুর গাছ, কত গণ ধরে। 

গুল! কেটে ঝুক্ত দিয়া, উপকার করে | 
যে তাহার মাথ! কাটে, তারে দেয় গ্রাণ। 
খেজুরের মাথি নানা, গুণের নিধান || 
কাটের ভিতবে র়েখেঃ সুমধুর জল।। 
মানবে শিথান প্রভূ, করুণা-কৌশল ॥) 





শিব! সহ সদাশিব, ছাড়িয়া-কৈলাষ। 
অবনীতে অধিষ্ঠিত; এই কয় মাস ॥। 
ফল মূল রস খান, সাধ যত আছে। 
নিশাযোগে নিদ্রা যান, শ্রীকলেব গাছে ।॥। 
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি, তাহে ন্নান করি । 
উলঙ্গ হইল ইস্ষু, বর পরিহরি ॥ 
স্বভাবে হইল তার, মধুব সঞ্চার। 
পাপে পাপে রম ভরা, মিষ্ট তাব তার & 
খণ্ডে পাপ খায় যেই, খণ্ড এক পাপ। 
বাহুতুলে স্বর্গপুবে, নাচে তার বাপ। 
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর, মনে ভালবাসি । 
আকেরে দিলেন স্থান, পুণ্যধাম কাশী । 
£কি বুঝিবে মর্ঘ্ম গুটঃ ষত সব মৃঢ? 
বানে ঢুকে বৃষারট়, জাল দেন গুড় ॥ 
শিব-মঙ্গ'আভা পেয়ে। শোভা বাড়ে তার । 


১৪৪ 


কবিতাসৎগ্রহ | 


কাশী নামে নাম খাত, ধবল আঁকাব | 
শিবের সৃজিত বস্ত, নাম হলে! চিনি । 
সাহেবের! শিরে ধরে? ভাল কপে চিনি ॥ 
মহ কে আছে আর, আকের মতন 
তাহারে অমৃত দেয়, যে করে পীড়ন ॥ 
যত পাৰ তত থাও, দেও দেও পেটে । 
স্তখেতে ভোজন কব, পাপ কেটে কেটে 
গেঁটে গেঁটে রস ভরা; বসেব আধার । 
“মধুতৃণ? 'মহরিস+ঃ নাম হোলো তাব ॥ 
গোড়া আর মাজথানে, সুধা আস্বাদন । 
গে'টেতে লবণ রস, মাথায় লবণ ॥ 
ত্রিদোষ বিনাশে এই, মধুময় ঘাসে । 
বপুবাসে বল দেয়, লাবণ্য প্রকাশে ॥ 
গুড়েব বিশেষ লোয়েঃ গুণের সন্ধান । 
£শিশুপ্রিয়' অভিধান, দ্রিলে অভিধান ॥ 
কি, চিনি ? কি, চিনি আমি, কি কর বিশেষ? 
সবাই মোহিত খেয়ে, মেঠাই সন্দেশ ॥ 
ভাতে খাও, যাতে খাও, দুধে আর জলে। 
চিনি বিনা মানুষের? আহার ন। চলে ॥ 
'সব দেশে [প্রয় ইনি, সকল অময় ! 
'ছেলে, বুড়া, সকলের, সমান প্রণয় ॥ 
আহার ওধধ চিনি, অতি হিতকর। 


কবিতাসংগ্রহথ | ১২৫ 
চিনিতে শোধিত হয়, দ্রধা বহুতর ॥ 
রোগী, ভোগী, উভয়ের সম উপকার । 
সখের সামগ্রী হেন, কোথা পাব আর ? 
আকের মিছারি হয়, অমৃতের কোষ । 
সকল গুণের নিধি, কিছুঞ্লাই দোষ ॥ 
আখে রস, রসে গুড়, গুড়ে চিনি হয়।, 
চিনির শরীর পায়, মিছারিতে লয় ॥ 
সকল অসার গিয়ে, সার থাকে শেষ. 
অতএব লহ জীব, সার উপদেশ ॥ 
কন্দ হোতে ধর্ম হয়, ধর্ম হোতেজ্ঞান। 
নিত্যধাম-প্রবেশের, সেজ্ঞান সোপান ॥ 
কামনার রস গু, দিওনাকো মুখে । 
পরম পীযূষ রস, পান কর সুখে ॥ 
চারু তরু ক্ষুদ্রাকারঃ ফল তার বুকে | 
বেওণের গুণ নাহি, ব্যাখ্যা হয় মুখে ॥ 
শাদ। কালো নানা রূপ, ত্রিভঙ্ক সুঠাম । 
দোলায় ছুলিছে যেন কৃষ্ণ বলরাম ॥ 
বৌটা রূপ চাকু চূড়া, কাট! পুচ্ছ তাতে । 
রাত্রিদিন আলাপন, রাখালের সাতে ॥ 
পতিতপাবন নাম, মহিমার গুণে । 
সমতাবে যুক্ত হন, সকল ব্যগরনে ॥ 


১২৬ 


কৰ্িতাসংগ্রহ | 


চড়, চড়ি সড়সঙ্ষিঃ পোডা আর ভাঁজ 
আদরে উদরে দেন, কত কত রাজ] ॥ 

অল্প দরে বহু মিলে” গোষ্টি শুদ্ধ বাচে। 
গরিব নোয়াজ নামঃ গরিবের কাছে ॥ 
তীহার অক্ষচি যায়& আহার ঘে করে | 
রোচক” পাচক ছোঁয়ে, বাত? কফ হরে॥ 
বেগুণ স্বগডণ ইথে, অগুণতে! নাই। 

গুণ দেখে শ্ণ গেয়ে? পেট ভোরে খাই ॥ 
যে করেছে হেগুণেঃ এ গুণের, নিধান। 
নিতে নিতে তাঁর, তার, গুণকর গান ॥ 
গোড়া সরু আগ গুরু? শিরে শেচভে টোপ । 
শ্বেতকাস্তি শখ্াকার, ভিন্ন ভিন্ন খোপ ॥ 
মূলে তার মূল নাই, নাঁম ধরে মূলো]। 
পোগাপেটে খেতে হোলে, বেতে হয় ফলো ৫ 
এক দিন বাবাজীরে, করিলে আহার । 
ছমাস নির্গত হয়ঃ সমান উদশার ॥ 
খোড়াদের কাছে তার, সমাদর বাড়ে। 
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয়, কিছু-নাহি ছাড়ে 
হুইমাস সাঁহেবেরাঃ দুখে পেট পালে। 


নিয়ত হাজির করে, হাজিরের কালে ॥ 


ভ্বলপানে সমাদর, লকলের স্থানে। 


কবিতাসং গ্রহ | ১২৭ 


কচুরির সহ প্রেম, খোর ফবোকানে ॥ 
গোষীপোসা ব্যগ্রনেতে, ঝড় মান ৰাড়ে। 
বাবাজীরে বেগুণের, সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে ॥ 
কচি মূল! রুচিকর, ভিদোষ-নাশক । 
পাকিলে বিনাশে বাধুঃ পত্র জনক ॥ 
শো, বাত, শ্লোন্মা নাশে, শুখাইলে পরে । 
অথচ শীতল গুণ, আপনি সে ধরে ॥ 
মূলাতে হিঙের গুণঃ আছে অবিকল । 
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে, সকল সকল 
মূলক মূলক বটে, অমূলক নয় 
ব্যাভারে পেয়েছি তার+ মূল পবিচয় ॥ 
মুঙ্লে কোন দোষ নাই, ভাল বটে মূল। 
মূলে যে নিপাত কবে+তারে দেয় মূল & 
মূলকেব কাহ্ছে কিছু, অমূলক নাই। 
মূলকের মূল বুঝে, মূল রাখ ভাই ॥ 
প্রাচীনাব স্তন সম, অঙ্গের ধরণ ! 
বৌটা সরু মোটা মুখ; বিমল বরণ ॥ 
কখনে1 মাচায় বাস? কতূ কাস চালে । 
বৃক্ষের উপরে উঠে, যুক্ত ছোয়ে ডালে ॥ 
বড় বড় ধনীলোক, জন্ম দিয়! হাতে। 
যত্্র করি স্থান দেন, তেতালার ছাতে ॥ 


১২৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


পড়িয়! চাসার হাতে, তুষ্ট নহে মন। 
অভিমানে করে তাই, মাটিতে শয়ন | 
সীতার শ্বশুর যিনি, দশরথ সপ । 

তার সঙ্গে গলাগলি, ভাব অপরূপ ॥ 
চিঙ্গড়িরু সহ্‌ যোগ, লাউ যদ্দি করে। 
হাতে হাতে স্বর্গে যাই, মুখে দিলে পরে ॥ 
মহাফলা তুম্বী এই, যদি হয় কচি। 
সধা.ফেলে ছুটে আসে, বাসবের সচী | 
কতই আনন্দ বাড়ে, আহারের বেলা । 
ডাটা, খোসা আদি, কিছু নাহি যায় ফেলা ॥ 
ভাতে কিন্ব1! ঝোলে ভাটা, যুক্ত হোলে মাচে 
তেমন শ্থাদ্য আর, জগতে কি আছে 
নিরামিষ লাউ লাগে, জুধার সমান । 
অন্ধলে গুড়েব সহ্‌ঃ অতিশয় মান ॥ 
ভেদকর, কফকর, হিম কিছু বটে। 
পিতৃহব কেহ নাই, ইহার নিকটে । 
একমুখে ফি কছিব, কত গুণ ধরে? 
শুখাইয়া ণচ* হোয়ে, কাশ নাশ করে। 
যোগী খষি, সকলের অন্নের আঁধার । 
যেখানে সেখানে যান, তু্ব করি সার ॥ 
জেলে মাল! যতনেতে, করিয়া গ্রহণ । 


জালে জুড়ে সুখে করে) জীবিকা সাধন 


করবিতাসংগ্রহ | ১২৯ 


তানপুরাঃ বীণাধন্ত্র, মধুর সেতার ।. 

এই লাউ হইয়াছে, সর্ববমূলাধার ॥ 

শিব হইলেন সিদ্ধ; গীত আলাপনে। 
নারদ ত্রিলোকপুজ্যঃ বাঁণার সাধনে ॥ 
দেখ দেখ কেমন, মহৎ এই ফল। 

এ ফল যে ধরে তার; সকলি সফল | 
মনোহর ফুলকপি; পাতাযুক্ত তায়। 
সার্টিনের কাবা যেন, বাবুদের গায় ॥ 
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা, এলো আর বাঁধা । 
সাহেবের প্রেয়ডোরে, চিরকাল বাধা ॥ 
রন্ধনেতে তাঁর সঙ্গে, বুক্ত হোলে কই। 
যত পাই, তত থাই, আরে! বলি কই ? 
দ্বণার স্বভাবে যেই, নাহি খায় কপি। 
তাবে কি মানুষ বলি, নিজে সেই কপি। 
কপির সকলি গুণ, দোষ কিছু নাই। 
তাতেই আমোদ বাড়ে, যেরূপেতে খাই ॥ 





বহুবিধ শাঁকবৃক্ষেত শোভা করে পাতা । 
ইন্দ্রের সৃভায় ৫যন, মছলন্দ পাতা । 

পেটে দেয় দূরে থাক্‌, দেখে তুষ্ট আথি। 
ইচ্ছা! হব পালডেরে, পালঙেতে রাখি ॥ 


১৩০ 


কধিতাসং গ্রহ | 
অল্প ভাঁগ কটু, আর মধুর সকল। 
রন্ধ্রপিত্ত নাশ করে, সুপথ্য শীতল ॥ 
বিট নামে পালউঃ কি মহান্্ব্য তিনি । 
বিলাতে তাহার রসে, হইতেছে চিনি ॥ 





চুখায় চুায় মুখ, সুখ কব কত £ 
হাতে হাতে উঠে যায়, পাতে পড়ে যত? 
অতি অল্প, উদ্ম করে, অগ্নির প্রকাশ । 

শূল, গুল, আম, বাত, শ্লেম্া করে নাশ ॥ 
অপরূপ বস্ত এক, যুত্তিকাঁর নীচে । 

গাছ দেখে বোধ হয়, সমুদয় মিছে ॥ 

কচুর সমাজে তার»-অতিশয় মান । 

গুণ দেখে রসিকেতে, নাম দিলে মান ॥ 
মানদাস বাবাজীর, অভিমান নাই । 
পরিমাণে বাড়ে মান, মানে দিলে ছাই ॥ 
মাচের সহিত প্রেম, যুক্ত হোলে ঝোলে | 
একবার যে খেয়েছে, সে কি আর. ভোলে? 
ঝোলের সহিত দেখে, মানের এ মান। 
পটল পটলছুলে১ করিল প্রস্থান । ্‌ 
মানের মানের কথাঃ কি কহিব আর? 
আনাজের রাজ! ইনি; শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 


কবিতানং গ্রহ! ১৩১ 


শোথহর, পিত্তছর, পাকে স্বাছুঃ লঘু। 

এ মানে যে নিন্দা করে, তারে বলি “রঘু; । 
মানেব কেমন মান; দেখ দেখ ভাই । 

ছাই গিলে মান বাড়েঃ মানে দেও ছাই ॥ 
দেখিয়া! মানের, মূলঃ মান রাখ মূলে? 
মানেব মূলের মত, উঠনাকে! ফুলে ॥ 

এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত ॥ 
যখন ফুলিয়া উঠে, তখনি নিপাত ॥ 





মৃত্তিকায় জম্ম লষ, গাছ যেন লতা । 
একমুখে কত কব মহিমার কথ? 

পূর্বে তাব বাম ছিল, ইংবাঁজের দেশে । 
?গাপমালু* নাম হোলো, বাঙালার এসে ॥ 
সাহেবেবা 'পটাটস, নামেও নাম ধরি । 
থানার আনায় তাবে, সমাদর করি ॥ 
মটনের অগ্রভাগেঃ ধরে তার ডিস, 

স্থথে দিয়ে বুকে কাটা» নুখে কৰে পিস .॥ 
কাঙালেব ত্রাণকর্তা, অধমতারণ | 
অনেকের হয় তাঁছে১ জীবন ধারণ ॥ 

কিছু যদি নাহি পাই, মরিনেকো ছুথে। 
গোট। ছুই ভাতে দিয়া, ভাত মারি খে ॥ 
তাতে দিই, যাতে দিই, জাতে হয় রদ। 


০ ক্র 


কবিতাসঃগ্রহ | 


গুণতর, দোষ নয়, আলু “পটাটিসত। 
ইউরোপে কোটি কোটি, শ্বেতাকার নর। 
কেবল নির্ভর করে, আলুব উপর 
মাস, কাটি, নাহি পায়, দীন হীন জন। 
আলুখেয়ে করে প্রধু* জীবন ধারণ । 
গুণে লঘু, সুধাস্বাদু, বল কবে দ্ান। 
অবিকল গুণ ধরে, অন্ধের সমান ॥ 





শিমের ছইল জন্ম, হিমের কৃপায় | 
শ্যামল ধবলকাস্তিঃ শোভিত লতায় ॥ 
শরীরে সংলগ্ন শির, অসির আকার । 
শুক্তরসে যুক্ত হৌলে, সমাদর তাঁর ॥ 
শীতল অথচ রুক্ষ, পাকে গুরু হয়। 
অধিক খাইলে পবে, বল.কবে ক্ষয় ] 
ভূ'ই ফু'ড়ে 'পুঁই গাচ” হইয়াছে খাড়া । 
অধ্মতারণ নামঃ ধরে তার খাড়া ॥ 
ক্ষুদে ক্ষুদে চিউড়ির সহ হোলে যোগ। 
হধার আন্বাদ হয়, সুখের স্থভোগ ॥ 
ভেদকর, শুক্রকর, কফ বদ্ধ করে। 
পাকেতে মধুব হয়; সগিপ্ধ গণ ধরে ॥ 


হা 


কবিভাসং গ্রহ | ১৩৩ 


পল'ওুব শ্রেণী যেন, যুদ্ধের 'লস্কর | 
মুকুটেব পর উড়ে, মাথার উপর ॥ 

ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত; মনোহর কলি। 
তিন যুগ জয় কবি, ধ্বজা তুলে কলি॥ 
ঘবনে ভবনে আনে, বত্ব কি নানা । 
তাহার সংযোগ বিনা, জাকেনাকো খানা ॥ 
লুকাঁচুরি খেল! তাৰ, হিন্দুব নিকটে। 
গোপনে কবেন বাস; বাবুদেব পেটে ॥ 
পাকে আর রসে পণযাজ, উষ্ণ নাহি হয়। 
বল বীর্য কবে আব, বাধু করে ক্ষর ॥ 
মাংস্ভোঁজী জনেব, বিশেষ উপকার । 
একবাব যে খেয়েছে, সেই জানে তাব ॥ 
পাযাজখোব যাবা তারা, আহাবে সন্তোষ । 
লোমফু'ড়ে গন্ধ ছুটে, এই বড় দোষ ॥ 





শ্বেতকাস্তি শক-আলু, অতি স্ুশীতল। 
পৃথিবীতে ভোগ কবে, নিজ কর্ম্মফল ॥ 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পঞ্সধারী ভগবান । 
মনোহর বৈকুঞঠ, ভবন যাব স্থান || 
বিষ্ণুর করেতে থাকি, ন] বৃঝিয়া হিত। 
কলহ করিল শঙ্খ, চক্রের সহিত ।! 

চক্র করি চক্ত তার, কেটে দিলে নাক । 


১৩৪ 


কাবতাসং গ্রহ | 


অভিমানে ভূতলে, পড়িল তাই শাক ।! 
হ্বর্গ ছাড়! হোয়ে তাঁর, দুঃখিত অস্তর। 
লজ্জায় দুকায় মুখ, মাটির ভিতর || 
স্থধাময় রসে করে, ভ্রিদোষ হরণ । 

মুখের জড়তাহারী, কে আর এমন £ 
বাহিরে গৌরাঙ্গ তার, ভিতরেতে শাদা । 
শাক-আলু হন্‌ ধার, সহোদর দাদা |! 
বয়সে কনিষ্ঠ হোয়ে, জ্যেষ্ঠ গুণ তাঁর । 
কাচ! পাক! দিষ্টু মুখে, সুখের আহার |! 
ভাজা, পোড়া, ভাতে আরঃ ব্যঞ্জনে নিয়োগ । 
বাতে খাব, তাতে পাব, স্থখের স্থুভোগ ॥ 
পাকে লঘু, গুণকর, দোষ বড় নাই। 

গুণ দেখে, চিনিকম্দ, নাম দিলে তাই ॥। 





কমল। কমলারূপে, অবনীতে এসে। 
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী, বাজজালের দেশে ॥ 
শ্রীমতীর আবির্ভাবে, স্ুথ অবিশ্রাম। 
শ্রীহটট হইল তাই, ছিলেটের নাম || 
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ, টুপিধারী ধারা । 
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া, টেষ্ট পান তারা ।। 
একবার তুষ্ট যেই, কমলার তারে। 


কবিতাসংগগ্রহ | ১৩৫ 


অন্ত ফল আর নাহি) ভাল লাগে তারে ।। 
বাযু১ পিত্ত নাশ করে, মধুর অস্বল। 
অরুচির ক্ষচিকর১ মুখের সম্বল ।। 





আমড়ার চীমড়ার, শুবর্ণেব শোভা । 
'সৌরভে আমোদ পেয়ে, কথ! বয় বোবা ॥ 
স্ুমধুব মিষ্টতাঁব, গুণ কব কত? 

বসন! রমিক হয়, রস পায় যত ॥ 

ইচ্ছ! হয় স্বভাবেবে, ছাইপেড়ে কাটি । 
এমন্‌ আমডা ফলে, কেন দিলে আঁটি ৪ 
কিঞ্িৎ অজীর্ঁণ দোষ, আম্রাতক ধবে। 

বল কবে, তৃপ্তি কবে পিত্ত) কফ হবে ॥ 





চালতা পেকেছে গাছে, হইয়া সধন"। 

সপে আব গন্ধে ককেঃ মোহিত মানস ॥ 
আমাদের নিকটে, আদব অতিশব | 
পুর্নদেশী লোকে কবে, যম বোলে ভষ ॥ 
কাচ! বেল! মুখপ্পিন, নাহি হয় তত। 

পাকার আতস্মাদ সুখ, মুখে কব কত 2 

নৃভন নোঁলেন্‌ গুডেঃ অস্কল বেখায়। 

বসেব সাগরে তান মুখ ভেসে বাম ॥ 

তাবে তাবে টোকু গিলে, খেতে লাগে খাসা। 


১৩৬ 


কবিতাসৎগ্রহ | 


রসন। রসিক হয়, গন্ধে মাতে নাসা ? 
টক বটে, কষ! বটে, অথচ মধুর । 
স্বভাবে শীতল, করে পি; কফ দূব ॥ 
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী, পাকে হয় গুরু। 
মুখশুদ্ধিকর অতি, স্বাছু কল্লতরু ॥ 
চালিতাব অন্বল, বে জন নাহি খায়। 
ধিক ধিক ধিক তার, ধিক রসনা ॥ 
পেকে হোলো কঙবেল স্থগন্ধের ধাম 
চিরপাকী, দধিফল, গন্ধফল নাম ॥ 

কাচা! বেলা বড় কিছু) হিতকব নয । 
মধুর অস্বল হয়, পাকার সময় ॥ 

কতই আমোঁদ বাডেঃ করিতে ভোজন । 
শ্বাস বম্মি হরে করে, ভ্রিদোষ হরণ ॥ 
শরমজাত-তৃষ! কশা, হয় এই বেলে । 
বদন পবিত্র হয, তারে তারে থেলে ॥ 
ইহার পাতার গুণ, কি লিখিব আব? 
পাতাপোড়। রসে নাশে, রক্ত অতিসার ॥ 





বৃক্ষের উপবে হেবে, নাঁন। কুল কুল? 
লোভাঁকুল হোঁয়ে মনঃ নাহি পায় কুল। 
পাঁকালোভী পাঁকা খায়, কাচা খায় কাচা । 


কবিতাসংগ্রহ। ১৩৭ 


কুলেতে অকুল লোঁভি, বিচি নাই বাছা ॥ 
পবনের পুত্র প্রায়, অভিলাষ ভোগে । 
উদর ভরনে ছাড়ে, লবণের যোগে ॥ 
রিপুর পঞ্চমে যার, নারীকুলে কুল। 
সমাদ্রে খায সেই, নারিকুলে কুল ॥ 
বিশেষ সময়ে পেলে, কুলের আচার । 
কোন ক্রমে নাহি থাকে, কুলের আচার। 
গুণেতে বদব, বায়ু, পিত্তের নাশক । 
মধুব শীতল আর, মলের রেচক । 
কুলের মহিমা! কথাঃ কহিবার নয়৷ 
আচাঁরে অরুচি হরে, বায়ু করে ক্ষয় ॥ 
রেখে কুল থাঁও কুল, যত সাধ লয় । 
কুলাচারে কুলাচার, ধন্ম যেন রয ॥ 

এ কুলের কর্তা ঘিনি, তার নাই কুল । 
অথচ দিলেন তিনি, সকলের কুল ॥ 
কুল দিয়ে কুল দিয়ে, যে ধরেনা কুল । 
অকুলসাগরে কর, তাবে অনুকূল । 
অুলে যে কুল দিলে, সেই দেবে কুল. 
কুল কুল কোরে কেন, হতেছ ব্যাকুল? 
যাহার কৃপায় তুমি, থেতেছ এ কুল । 
তার কাছে নাহি আর, একুল ও কুল ॥ 
, প্রতিকুলে প্রীতি তার, নছে প্রতিকূল | 


৩৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


সকল কুলের পত্তি, স্বভাধ অকুল'॥ 

মনে যেন অভিমান? আর নাছি রয় । 
কুল শীল যত কিছুঃ তাহে কর লয় ॥ 
সকলের সার মেয়া? ফল অতি খাসা । 
বিশেষত শীতকালে, ধদি হয় ডাসা ॥ 
কেবা জানে ডাসা, পাক, কেবা জানে কচি 
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি ॥ 

সাস বিচি দূরে থাক্‌” খেলে পরে ছাল. । 
একেবারে পরিতোষ, তৃপ্ত হয় গাল. ॥ 
পাক ফল পেলে পরবে, বুদ্ধ লোৌক যত। 
চুষে চুষে রস খায়, যশ গায় কত। 
বালকেতে যাহ! পায়, তাহ! খায় কেড়ে । 
আগে ভাগে হাতে লয়ঃ মাতৃস্তন ছেড়ে ॥ 
ডাসার আদর অতি? যুবকের কাছে। 
ইচ্ছা! হক দিবানিশি, বোসে থাকে গাছে ॥ 
দস্তের আহ্লাদ অতি, চর্কবণের কালে। 
কোরে অতি মন্দগতি, রস ঢোকে গালে ॥ 
কিন্ত পায় তার তার, রদনবদদন | 

আপনার অন্তহীন, হইলে মদন ॥ 

এবড় আশ্চর্য্য ভাঁবঃ ভেবে জ্ঞান লোপ, 
মদন হারায়ে অন্ত, প্রকাশে প্রকোপ, ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ১৩৯, 


নপাঠ, নপাঠ হোলে; মদন আছাড় । 
অঙ্গহীনে 'অঙ্গরাগঃ কত রঙ্গ বাড়ে ॥ 

এই বড় মনে খেদ, দগ্ধ হই দ্বেষে। 
পেয়ার] পেয়ার হোলো» বেয়ারার দেশে ॥ 
সে দেশের খোট্রালোক, খেতে নাছি জানে । 
কি সুখে বিরাজ ভূমি, করিছ পে খানে? 
ছাতু খায়ঃ চান? খায়, ভোউউ। খায় যার।। 
তোমার আদর বল, কি জানবে তারা? 
বাঙালী আছেন ধারা, তারা সেইরূপ । 
সঙ্গ দোষে অঙগগহীনঃ হোয়েছে বিরূপ ॥ 
স্বদেশেব গ্রতি আর, স্নেহ কিছু নাই । 
তিনি বড় বাবু হুন্‌, বাই ধার বাই ॥ 
মোহিত হোঁয়েছে মনঃ মিঠেনের জলে । 
আধা তেরি মেরি বাণ, খোউ্টাচেলে চলে । 
মাঁচ ভাত খায় যারা, তারা চলেধেকে।, 
কাধ কি তোমার আর? সে থানেতে থেকে £ 
এদেশে বাঙালী বাবু, ব্যযর়কল্পে দড়। 
বাড়িবে আদব অতি, দর পাবে বড়॥ 
সেখানে তোমায় কেহ, জিজ্ঞাস না কবে 
উঠিবে ম্বোথার থালেঃ বালাখান ঘরে ॥ 
আমর! গরিব অতি, ম্বোগা কূপ নাই । 
ফলত সুফল তুমি। তোমারেই চাই ॥ 


১৪ 


কবিতাঁসহ গ্রহ | 


আস্বাদন শুক রূপ, সম স্থ থেতে ৷ 
তোঁনারে ধরিব বুকেঃ ছে ডাচ, পেতে ॥ 
নিয়ত হাজির আমি, আজিব তলায় । 
ইচ্চ। করে কোসে খাই, গলায় গলায় ॥ 
ডাস! খেতে খাস। লাগে. কত তায় সুখ । 
এখন, পড়েছে দাত, এই বড় ছুঃখ ॥ 
চর্ধণের সুথ বতঃ করিলে সংহার । 

হায় বিধি কোথা গেল, সে কাল আমার 2 
বে মুখে পাত্তর কেটে, করিয়াছি চুর । 
এখন হইল তাঁর, অহঙ্কার দূর । 

বদন বৃথায় হয়ঃ রদন বিহনে । 

অদনের স্থুখ আর+ হইবে কেমনে ? 
এখন পড়েনি সব, সবে গ্যাছে ইট1। 
উপবে রয়েছে সব, নীচে আছে কটা ॥ 

এ '্ঘতে বিশ্বাস কিছু, নাহি করি আব। 
ভাঙন ধরিলে গাঙে, রাখে সাধ্য কার? 

এ কটা যদিন আছে, যেবপেতে পারি। 
কত চেবা, কত গেলা, গোলেমালে সারি ॥ 
একেবারে হইব ন, এই আুথহত । 
আদবুড় কালে খাব, আদ পাক ধত ॥ 
শীতল সুস্বছু অতি, ফল অগ্নিকর 
মৃখের বৈর্স্য হরে, বহুগুণধর ॥ 


কবিতাঁসৎগ্রহ | ১৪৬ 


নাশে বাুঃ পিত্ব, কফ, রক্তঃ ক্রিমি, শৃল | 
হৃদয়ের পীড়া নীশেঃ হোয়ে অনুকুল ॥ 
ঘে করিল পেয়ারায়, এত গুণধাম। 

তার লোয়ে; তার পায়, করহ প্রণাম ॥ 
ছুই কন্ত1 অপরূপ, রূপের মাধুরী । 
কাবেলে বিরাজ করে, বেদান। শ্থন্দরী ॥ 
মক্ষল করেন তিনি, মঙ্গলের দেশে । 
কনিষ্। দালিম_ নাম, পাটনায় এসে ॥ 
স্তির চক্ষে চেযে দেখি, উদ্যানের গাছে। 
এমন মধুর ফল, আর নাকি আছে ॥ 

যত পাই তত খাই, নাহি মিটে সাদ। 
কিগ্ত মনে দুঃখ এই) বিচি যার বাদ । 
কে বলে রমিক বিধি, অতি রসময ? 
রসময় হোলে পবে, হেন কেন হয়? 
রসবোধ নাই তোর, তাই বলি ছিছি। 
বিধাত। এমন ফলেঃ কেন দিলি বিচি £ 
উদর পবিত্র হযঃ বার রস খেলে । 

থেতে খেতে তার বিচি, দিতে হয়'ফেলে ! 
স্বভাবের অস্ত্রযোগে, অপরূপ কাট । 
চারু, বর্ণে বিভূষিতঃ চোউচির ফাটা ॥ 
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয়, কে দ্রিরাছে কেটে । 


১৪২ 


কবিতামৎগ্রহ | 


এমন অমৃত ফল, কেন বায় ফেটে? 
স্ববসিক লোক সব কবে অনুমান । 

দেশ দোষে দাঁড়িমের নাহি থাকে মান । 
দানাদার নহে যত, খোট্্রী তালকাণা। 
অভিমানে ফেটে তাইঃ দ্রেখাতেছে দানা । 
পুনর্ধরার ভাবি আর, এপ্রকার নয়। 
বিধাতার অবিচার, দেখি সমুদয় ॥ 
যুবতীর হৃদয়েতেঃ পযোধর বয়। 
দালিনের বাসস্তানও বৃক্ষ কাট [ময় | 
মানিনী রূপসী বামা, আপনাব দুঃখে । 
অভিনানে ফেটে তাই, থাকে অধোমুখে ॥ 
দান কবি ভাগাবের, লকল বতলগ। 
একেবাবে করিতেছে, শবীব পতন ॥ 
ফাঁটিবার আব এক, আছে অভিপ্রায | 
ইঙ্গিতে বালকগণেঃ কবে «আয়, আয ? 
আমাব নিকটে আব, ওরে শিশুগণ। 
মিছে কেন পান কব, প্রস্থতীব স্তন 2 
চুষলে আমাব বিটি, বুডা থাকে বশে । 
কোথা ইন্দু, সুধাঁসিন্থু, একবিন্দু রসে। 
“আমাব মধুব বল, একবার খেলে । 

আব' তোর! হবিনেকো জননীব ছেলে” 
শুনবে দালিম এই, করি নিবেদন । 


কৰিতাসংগ্রহ। ১৪৩ 


আমাদের প্রতি কবঃ প্রীতি বিতরণ ॥ 
স্বভাবে মহ তুমি, উপাদেয় ফল। 
সেখানে তোমাৰ থেকে, নাহি কোন ফল।॥ 
বড় বড় বাণালিরা যত বাবু ভেষে। 
গাহিবে তোমার যশ, গাচপাক1 খেয়ে ॥ 
সেইতো। শেষেতে ভূমি, স্বদেশে না রও | 
পোস্তাব বাজারে এসে, বস্তাপচা হও ॥ 
অন্তবে ভোমার প্রতি, অতিশয় সেতু । 
পচ1 বোলে ত্বণ! কোবে; নাহি খায কেহ ॥ 
£মধুবীজঃ সুফল, রোচিন কুচফল? । 
'মণিবীজ, বস্তবীজ, আর বুত্তফল' ॥ 
নিদানে লিখিত আছে, এই সব নাম। 
গুণভেদে নাম দিলে, বৈদ্য গুণধাম॥ 
সকল বোগেব পথ্য, পাক! হোলে পর। 
ত্রিদে'ষ বিনাশ কবে হরে দাহ জবর ॥ 
শুক্র; বৃন্ব বৃদ্ধি কবে, তারে সুমধুব। 

হুৎ, কট, মুখবোগ, সব "করে দূব | 
শীতল অথচ উষ্ণ, পাকে লঘু হয়। 
কাশ, কফ, পিত, বাত, তৃষ্ণা করে ক্ষর | 
শ্রম হরে, রুচি কবে? অগ্নি করে পাকে । 
দাড়িমেব মহিম] জানব আর কাঁকে ? 
কেবল যধূব হোলে; ছিত করে নিছু। 


১৪৪ 


কবিতসিংগ্রহ | 


হইলে অন্বলমধু* পিত্ত কবে কিছু ॥ 
পিস্তের জনক হয়, হোলে পরে টক। 
ফলত সে ফল, বাত কফের নাশক ॥ 
ডালিমের ক্ষেতে গেলে, সফল নয়ন । 
তাকায় সে দিগে কেট, পাকার যখন ॥ 
ইচ্ছা করে গশুরে থাকি, গাছের তলায় । 
কেবল আহার করি, গলায় গলার ॥ 
দিশিতেই খুসি কত, দেখি বথা তথ!। 
পাপ মুখে কি কহিব, বেদনার কথা? 
সাঁধুবে 'কাবেল” তোর, সদাই মঙ্গল । 
মঙ্গলের দেশে এই, জঙ্গলের ফল ॥ 
'বদানার দানারসঃ পেটে যায় যার । 
সাধু সাধু সাধু তারে, করি নমস্কার ॥ 
দেখ এর গ'চ কত, হিতের কারণ। 
পাতা, ছালঃ শিকড়, ওষধে প্রয়োজন । 
গাচ দেখ, ফল দেখ, ছাল দেখ তার। 
ফলভোগ করি কর, ফলের বিচার ॥ 
চাকে চাকো রপধ লও, ফল হাতে লোয়ে। 
ফলে আর বেড়াগডনাঃ “ফলচাকা” হোযে ॥ 
তবেই সফল সব, যদি হয় ফল। 

ফলেই ফলহি ফল, না হয় বিফল । 

বদি বল যে গাচেতে, ফল ফলিয়াছে। 


কর্িতাদৎএহ। ১৪৫ 


দেখিতে না পাই গা, কৃত দুরে আছে 
কি ফল: বিফল ভাই, গিয়ে তাঁর কাছে £ 
ফর ধোরে ফল পাবে ফল নাই গাছে ॥ 





অনেক যতনে তোকে, সময় আতা । 
বিশেষ ব্রিলে বসি; গোড়েছেন ধান ॥ 
স্থচারু শ্যামল বর্ণে, সুশেশভিত পাতা। 
মনোহৰ কলেবর, অতি সুখদাত1 ॥ 
হুদয়ে ধরেছে তোরে, বন্ুযতী মাতা । 
প্রণাম কবিছ তারে, কোরে হেট মাতা ॥ 
থোপ. থোপ. টোপ শীথা, সকল শবীবে। 
কেমকেব ছাতা যেন, প্রকৃতির শীরে ॥ 
থাকেন! রসের লেশ, নব অনুবাগে । 
ফুটিফাটাঁ হোয়ে যাও, পাকিবার আগে । 
তখন বিচিত্র এক, রূপ যায় দেখা । 
নীবদ ধোরেছে যেন, পারদের বেখা ॥ 
যাব বাড়ী বাস কব, সিদ্ধ তার ভিটে । 
ভ্রিজগতে কিছু নাই, তোর মত মিটে । 
কোথায় পায়, ক্ষীর কোথা! গুড়পিটে ? 
ছোটো! ছোটে কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে ॥ 
যত খাই তত'আরো, সাদ মাছি মিটে। 
বিচিতরা সমুদন্১ কত পাব সিটে £ 


১৪৬ 


কবিভাসৎগ্রহ | 


মনে মনে অতিশয়, খেদ আছে ভাই । 
পাখির দৌরাস্জ্র্যে নাহি, গামপাকা পাই । 
এমন বজ্জাৎ চোর, আর নাকি আছে। 
উড়ে এসে, জুড়ে বসে, সমুদয় গাছে ॥ 
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে, বিষম বিকট । 
ভোজ পুরে কোথা আছে, তাদের নিকট ? 


গঞ্চচেতে পাকিলে তৃমি॥ মানুষে না পায় । 


যোগেজাগে জাগ দিয়া, তোমায় পাকার ॥ 
যেরূপেতে পাক তুমি, ক্ষতি-তাছে,নাই। 
আশার সময়ে তেরে, খেতে যেন পাই । 
বাযুঃ পিত্ত উভয়েঃ তোমাতে হয় হত । 


কিঞ্চিৎ বিরাগ করে, কোফোঁধেতো মত ॥ 


দেখিলে তোমার মুখ, লোভ অতি বাড়ে । 
বিকার শ্বীকাঁর তবু) তোমায় না ছাড়ে ॥ 
পবনের প্রবলতা, আমাদের ৫ধতে | 
কোনরূপে ভয় নাই, কত সুখ খেতে ॥ 
শিশিরে দ্বোফলা| ভুমি? অতি সুমধুর । 
মুখে গিয়ে অরুচির, রুচি করে দূর 
এসেছে কাবেল হোতে, স্ধার আড্‌র। 
মানস মোহিত হেরে, রূপের ভাঙুর | 
সমাদরে রাখে তারে, কৌটার ভিতর । 


কবিভাসৎ গ্রহ | ১৪৭. 


তুলার ভোষক গন্দী, করে খর থর | 
তথাচ গলিয়! যায়ঃ এমন কোমল । 
রাঁিব রজত রূপ, করে ঝলমল 
বহুমূল্য'ফল এই, তুল্য যার নেই। 
সাধ পুরে, স্বাদ লয়, ভাঁগ্যধর যেই ॥ 
গররিৰে জানে না নাম, দুরে থাক্‌ মুটু। 
দাম শুনে রাম বোলে, উঠে দেয় ছুট ॥ 
বধূব অধবে এত, মধুর কি আছে ? 
স্থবসের উপমেষ, হবে এর কাছে ? 
মৃতঢক অমৃত করে, অমুতের কোষ । 
সমুদয় গুণময়। কিছু নাই দোষ ॥ 

রোগ ভেদে পথ্য নয়, করিব স্বীকার । 
দেহ বার সুস্থ তার? সখের আহার ) 
গালে দিয়ে স্থির হোয়ে, যে লইবে তার। 
সে জন জানিবে শুধুঃ কত গুগ তার । 
শ্মরিবে বিভূর গুণ? মন করি-স্থির | 
গলিবে প্রেমের রসে' টলিবে শরীর ॥ 





সুখের সুফল পেস্তাঃ বিচি নাই বাছা। 

কুট. কুট দীতে.কেটে থেয়ে ফেল কাচা! ॥ 
ভাজিলে স্ুস্বাদ আরে, সৌদ গন্ধ ছোটে 
ভোজনের কালে মনে”কত সুখ ওঠে ॥ 


১৪৮ 


কবিতাসত্গ্রহ 1 


পেম্তার মেঠাই অতি, উপাদেয় হয়। 
আন্বাদনে তার সম, আর কিছু ময় ॥ 
পাকে গুরু, গুঁনেতৈ, গরম অতিগয় । 


“বল, বীর্য্য বৃদ্ধি করে, পি করে ক্ষয় ॥ 


আব আর হত মেক, পেফেছে শু শীতে 
সকপেরি জগ্মলাভ, আমাদের ছিতে | 
কত তার সখ ভোগ? যে করে আহা । 
পণ পেমে বিক্রেতার, কত উপকার ॥ 
কতরূপেকধকের; হতেছে কুশল । 
বণিকের বাণিজ্যেতে, মীনস সফল 
তাত্রকুট তরু চারু, দৃশ্য সুখ তায়। 

সারি সারি বাভাসের, গ্রে সারি গায় ॥ 
এক পত্রে কত গুণ, পন্ত্রে লেখা ভার। 
সেই জানে, যে পেয়েছে তামাকের তার ॥ 
গুকাইলে পত্র তায়, গুড় মিশাইয়] । 

ফু ক্‌, ফুড়ুক্‌ টানি, গুড়ুক্‌ করিয়া । 
বাত কত মহীপাল, উজীর নবাব। 
তামাকে আমর করে, ফেলিয়া কাবাব ॥ 
শ্রম, চিত্তা উভয়ের, বিশ্রামের বাটী। 
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি, উদ্ষিবার কাটি । 
বড় বড় সাঁফেবেরা, করেতে ধরিয়া] | 


কবিতাসৎগ্রহ। ১৪৯ 


মধুব অধরে ধরে, চুরুট করিয়া ॥ 

ধূ্পান আস্বাদন, যে জন না পান। 

বন সদনে দেন, যুক্ত করি পান ॥ 

সর্ধ শাস্ত্রে সুপ্ত, অধ্যাপক যারা । 
সদাকাল সঙ্গী করি, সঙ্গে লন ভীরা ॥ 
না লইলে সর্বনাশ, নাম তার নাশ? । 
বিচারের স্থানে হয়, বুদ্ধিগুদ্ধি নাশ ॥ 
পঞ্চিতেরা আছে শুদ্ধ, নসা গুণে বেঁচে। 
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ, হযাচ হযাচ, ছেতে ॥ 
বিশেষত ধনীলোকে, সার গুণ জানে । 
পৌঁচাও কৌশল আসে, পেঁচোয়াব টানে ॥ 
আল বোলা বোল বোলা, বৃদ্ধি খুব পায়! । 
শীতকালে বন্ধু তার, তাত্রকুট ভায়া ॥ 
মোটাবুদ্ধি মোটা টান, হঃখী সব হাবা। 
আমাদের ত্রাণকর্তী, থেলো আর ডাবা ॥ 
এ শীতে শীতল হোয়ে, ধনের অভাবে । 
কড়া টেনে কড়! হই, কড়াব হিসাবে ॥ 
শিশিরে তামাক টান্‌, যে জন্‌ না লয় । 
ভাবি তার কিবপেতেঃ দিনপাত হয় ॥ 
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে; ধুসর আর জলে । 
বুদ্ধিব জাহাজ তাব, কিরূপেতে চলে ? 
নাশে নাশে পিত্ত) কফ, বায়ু রাধে স্থির | 
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ধৃত পানে সুখী হন, সকল সুধীর ॥ 
মুখ-রোগ হরে, করে, দাতের কুশল । 
দন্তরোগে রোগী নয়, “চুরুটে” সকল ॥ 
দিবানিশি “পিকা (১)৮ খায়, জালিয়! অনলে। 
ঈাতপড়? বাড়া নাই, উড়ের মহলে ॥ 

যত সব নারী নর, দোক্ত1 খায় পানে । 
দস্ত-স্থখ; মুখ-সুখ, তার ভাল জানে ॥ 

রসে তিজ্তঃ ক্রিমিঃ কাশঃ রোগের নাশক । 
সততই রুচিকর, অগ্কির দীপক ॥ 

গুড়কের গুণ মুখে, ব্যাখ্যা নাহি হয়। 
শোকহর, প্রেমকর, প্রিয় অতিশয় ॥ 
গুলকে পুরিত করে, কবির হৃদয। 
টানিতে টানিতে ভাষে, ভাবের উদয় ॥ 
ভাব হয় অনুকুল, বচন রচনে। 

যত টানি টানাটানি, নাহি হয় মনে | 

বল করে, বুদ্ধি করে, করে পরিপাক । 
কেমনে ভূলিব আমি, এমন তামাক? 

যে করে লেখক্‌ হোয়ে, ভাবের গ্রয়াস । 
মন খুলে হোক. সেই” গুড়,কের দাস ॥ 
কফ আমজর হরে, শুদ্ধ করে মুখ । 


কোনরূপে ছংখ নাই, সব দিকে স্থখ ॥ 


১) উড়ে ভ্বযায় চুরুট। 
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গীত, বাদ্য, নৃত্য যাঁরা, করে আলোচন । 
তামাক তাদের পক্ষে, পরম তন ॥ 

এ তামাকে যে করিল, এত গুপময়। 
তার প্রেমে মন আর, প্রাণ কর লয় ॥ 
রজনী বেড়েছে শীতেঃ ভোগের কারণে ॥ 
অভয়ে আমিষ খাও? হরযিত মক্জে॥ 

কয় মাস খাও মাস, উদর ভবিয়া। 

যত পার খাও মাচ, যতন করিয়া ॥ 
পবিপাক পাবে সব, করিলে আহার । 
অমল হয়েছে জল, ভাবন! কি আর ? 
নিশিতে নিদ্রার আরঃ কে করে ব্যাঘাত । 
ঘুমে চোক্‌. পচে তবুঃ না হয় প্রভাত ॥ 
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে, ফিরে এলে ঘর । 
তখনি হইতে হয়, ক্ষুধায় কাতর এ 

মাস, মাচ, ডিম খাও, কুচি যার বাতে। 
'মকলি কুশলকর; রুটি আর ভাতে ॥ 





এই শীতে “হংসবীজ” অতি মনোহর । 
পাকে লঘু, বাতহর, বল, বীর্যযকর ॥ 
রূপেতে মোহিত করে, মহিমা অসীম । 
সর্থদোষ নাশ করে) এ হাসের ডিন ॥ 


১৫২ 
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সিদ্ধ খাও ভাজা থাও, সব দিকে হিত। 
ব্যঞ্জন করিয়া খাও, আলুর সহিত ॥ 
অতিশয় রুচিকরঃ এ বীজেব “দম”, । 
গোটাকত থেতে হোলে, নিতে হয দম॥ 
দ্বপায় ঘে নাহি খায়, এ ই!সেব্ ডিম । 
মরুক সে চিরকাল, থেযে তেতো নিম ॥ 
বৃথায় রস তারঃ বুথ। তার মুখ । 
কোনকালে নাহি পায়, আছারের সুখ ॥ 
ডিমভরা। কীকড়া) এ শিশির সময় । 
আহারেতে উপাদেয়, অতি শুধাময় ॥ 
সেডিমের গুণ আমিঃ কি কব বদনে? 
মোহিত হয়েছে মন, লোহিত বরণে ॥ 
ডিম থাও, সাঁস থাও খোসা দেও ফেলে । 
বল কবে, বায়ু হবে, পিত্ত ছয়ে থেলে । 
বিশেষ রয়েছে গুণ, কাকড়ার মাসে । 
হাড়েতে জন্মিলে দোষ, সেই দোষ নাশে ॥ 
যেরূপে রাঁধিয1 খাও, উপকার হয । 
অলাবুর সহ তার, অধিক প্রশয় ॥ 
ভাগ্য যাব ভাল সেই, খেয়ে গায় যশ। 
মর্কটে জানিবে কি সে, কর্টের রন ? 
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জলের ভিতরে মাঁচ। কত'রসভরা । 

দাড়ি, গৌঁপঃ জটপোবী, জামাধোড়া পরা ॥ 
শিরে অসি কাটাহীনঃ গন্ধ নাই গায়। 
আগা গড়া মধুমাথা, ধু তার পায়। 
বিশ্ষত শীতকালে, অঞ্লুতের খণি। 
আমিষের সভাপত্তি, মীন-শিরোমণি ॥ 
গলদা চিঙুড়ি মাঁচঃ নাম যাব £মোঁচ1? | 
পড়েছে চরণতলে; গ্রলাইয়া কৌটা ॥ 
“কালিয়ে, পোলাও? রাধে, রাধো লাউ দিয়া। 
ভাতে খাও, ভেজে খাও, হবে মুখপ্রিয়া ॥ 
ভিতরে থাকিলে ডিষ, কি কহিব আর? 
ব্রিভূবনে নাই হেন, গ্ুধাব আহার | 
শ্বভাবে রোচক হোয়ে, বল বৃদ্ধি কবে। 
স্বাদে হধা, পাকে গরু মেক, পিত হরে ! 
দীনেব ভারণকাবী, চিউ,ডির ঘুষো। 
.স্মধুবঃ বাতহ্‌র, পয়সায় হুশে। 4 
মূলক,'বেগুণঃ শাক) যাতে তাতে লহ। 
সমভাবে সদালাপ, সকলের সহ ॥ 

খ্ধধম গৃয়ের ডাটা, তারে নিয়া তারে । 
ব্যগুন মজাতে আর, এমন কে পারে? 


রর 
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কবিতাসংগ্রই | 


শুখায়েছেকীল, বিলঃ খানা, সরোবর | 
বাজারৈ বিক্তত্ব হয়। চুন রহুতর | 

টেউর!, মৌরলা।ঃ পু'টি, বেলে আর টাদ1। 
পাকাল প্রভৃতি কত; রাঙা, কালো, শাদা । 
এই শীতে তারা অতি, উপকারী হয়। 
গ্রহণীরোগের পথ্যঃ নাশে ফ্লোষত্রয় ॥ 
স্বাহুরসা, লঘুগাকা, রুচিকর আ'র। 

বল, শুক্র.করে, করে,বাতের সংহার | 
কেজানে অন্বল/ ঝোলঃ.কেবা জানে তাজা | 
যাতে থাও, তাতে স্খ,যদি হয় তাজা । 
মীনরাজ রোহিতঃ অহিতকর নয় 
সমভাবে সমাঁদবঃ সকল সময়. ॥ 

বিশেষ বেড়েছে গুণ, শীতকাল পেয়ে | 
হয়েছে সে অতি মিঠে, মিঠে জল থেয়ে ॥ 
কাতলাঃ মুগেল আদি, বড় মাচ যত। 

রূয়ের শ্রীপদতলে, সবাই প্রণুত ॥ 

কতবর্প শ্খোদয়, ভোজনের বেলা । 

তেল, কাটা অ[দি করি, নাহি যায় ফেলা ॥ 
কামুকের কত সুখ, কুলটার কোলে। 

রসন। যে ম্মুখ পার, এ মাচের ঝোলে॥ 
পলায়ের রাজ। মাচ, ন] হয় এমন । 
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'স্্ধার আধার এই, বয়ের ব্যঞ্জন ॥ 

বল দেয়, বৃদ্ধি দেয়, বাত নাশ কবে । 
নযনেব জ্যোতি বাড়েঃ সুড়া খেলে পরে। 
চক্ষুরোগ ষারা তার) গুণ জানে ভালো । 
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে, অন্ধকারে আলো ॥ 
যাব জলাশয়ে বই, মানবের সার । 

সাধু সাধু সাধু ঠেই, মানবের সার ॥ 
লাউ আলু রেগুণ, বাজারে দ্রেখে ডাই । 
কই, কই ? কই, কই? কবিছে সবাই ॥ 
কেহ যদি কহে ওইঃ আসিযাছে*কই | 
দেখিতে দেখিতে শেষ, করে ক কই ॥ 
কেহ কয়, কীটাময়্, সাস তাতে কই। 

এই হেতু এই কই, নাম পেলে কই ? 
আমি কই এর সম, ভ্রিজগতে কই। 

কই নামে নাম দিয়াঃ কই, কই কই ॥ 
সক্ল গুণের নিধি, দোষ ইথে কই £ 

যত পাব পেট ভরে ম্ুখে খাও কই। 
এমন মধুর মাচ, নাহি হয আর। 

রোগী তোগী, উভয়ের মম উদ্পকাঁর ॥ 


০০০ 
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যুবকেপ্ধ কত স্থুখঃ যুবতীর কোলে ? 
বতব! অমৃত আছে, বাঁলহকর বোলে € 
কত বা আমোদ হয়, পৃর্ণিষার দোলে । 
সকল আমোদ এই, মাগুরের ঝোলে ॥ 
বায়ু নাশ কবে হরে) অর্শ অতিষার,। 
অথচ,করেনা কফ, পিত্বের সঞ্চার ॥ 
মাগুরের ছোট ভাই, শিঙি নাম ফাঁর। 
ছি"ছুব নিকটে নাই, সমাদর তার ॥ 
কলে হয় গুণময়, ইহার সমান । 

ববনে সহিম! জানি, রাখিয়াছে মাল ॥ 





ভেটকীঃ ভাঙন; বাটা, পারিসার ঝাক। 
আমলেট, আদি করি, মাচের কি জাক ! 
বাজারে বাজারে দেখ, সবার আদর। 
সকলেই কিনিতেছেঃ দিয়! ছুনা দর ॥ 
লোন] গাঙে জন্ম লোয়েঃ এ সকল মীন্‌। 
হইতেছে আমাদের, পেটের অধীন ॥ 
সকলে সুখাদ্য হয়ঃ অতি উপকারী । 
পৃথকের গুগে আমিঃ ঘাই বলিহারী ॥ 
শীতকালে সুথী সেই, কড়ি আছে ষাঁর। 
ধনের মোগেতে হয়, ভোগের আহার ॥ 
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ভবন যাহাৰ ভব, ধ্যানে আব ধনে । 
অনায়াসে কিনে খায, যাহা লষ মনে । 





পাঁড়ার্গাষে গঙ্গাতীরে, যাবা করে বাস। 
ভালরূপে খাষ তাবা; এই কষ মাস॥ 
উঠিষাছে নেটোবেলে, বেলে গুড় শুড়ি। 
এঁক আন] পণে পাই, মাচ এক ঝুড়ি ॥ 
বেগুণেতে মজে ভাঁল,*চড় চড়ি তাঁব। 
ভুলিতে কি পাবে কভু, যে পেয়েছে তাঁর £ 
হলুদেব জলে গুলে; এক ফোঁটা ঝাল। 
শুধু চতচড়ি কব, কাটে দিযা জাল ॥ 
এমন্‌ মধুব আর, পাঁবেনা পাবেনা । 

হেন স্ুখসেব্য আব, খাবেন খাবেন! ॥ 
নগবেব ধনীলোক, খেতে নাহি পান । 
উত্তবে মিঠেন জলে, বসতিব স্থান ॥ 
ভাগ্যধব দুবে থাক্‌, সে দশের দীন । 

এ শীতে আহারে ছুঃখী, নহে কোন দিন ॥ 
তাজ। তাজ তরকারি, তাহে নেটোবেলে । 
অমৃতের স্বাদ পেয়ে, পেটে দেষ ফেলে ॥ 
মিছে মরি গুণ লিখে, থেভে নাহি পাই । 
ইচ্ছ। গ্রে এখনি, নগর ছেড়ে যাই & 

সে দেশে আমার বাস, যে দেশে এ মাচ 
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মেচনীর কাছে গিয়া, কিনি বাঁছে বাছ ॥ 
বুকে কোরে নিয়ে আসি, নিজে রাধি ভাই। 
সাধ পূরে এক দিন, পেট. ভোরে থাই ॥ 
মনে মনে আশ! তাই, এই বেল। যেতে । 
শীতকালে গেলে আব, পাবনাঁক খেতে ॥ 
আহারের কালে হয়, অতিশয় তোষ। 

প্রতি গ্রাসে মুড়। খাই, কিছু নাই দোষ | 





নয়ন ভুড়ীয় দেখে, অতি প্রেমকর | 
'থেয়রার” পেট যেন, ময়রার ঘর ॥ 
অড়রের ডেলে তাঁর? তার যায় মেতে । 
ভাজ! তাজ খর ভাজা, মজ। বড় খেতে ॥ 
মানবের উপাদেয় আহার কারণ। 
জলে করিলেন বিভূ, মীনের জন ॥ 
সব দিকে উপকারী; এই জলচর । 
আহার, ওষধ, মীন, পথ্য শুভকর ॥ 
সলিল-শাখিব এই, ফল সুধাময় । 

দেবের ছুল্লভি ধন, এমন কি হয ? 

যে দেশেতে যে প্রকার, খাদ) হয় বিধি ॥ 
সে দেশে প্রচুর তাই, দিয়াছেন বিধি & 
ভাত, মাচ, থেয়ে বাচে, বাঙালী মকল। 


কবিতাসং গ্রহ | ১৫৯ 


ধীনভরা ভূমি তাই, মাচভর! জল ॥ 

এ দেশের থাঁদ্য এই, যদি নাহি হবে। 
এত ধান, এত মাচ কেন বল তবে? 
যে করিছে শস্য আর, মাঁচ বিতরণ । 
কৃতজ্ঞতা-রসে তার, ডুবে রও মন ॥ 





স্রগঃ মেষ, ছাগ, কুর্ম পাথী জলচর | 

কয় মাস, কয় মাস, অতি শিবকর ॥ 
মাংসের বিশেষ গুণ, নিদাঁনে প্রকাশে । 
বল কবে? রুচি করে, কফ হরে মাসে ॥ 
শ্রমী আব অগ্থি বলি, এই দুজনার । 

ওরস (১) ভোজনে হয়, কত উপকার ॥ 
অঙীর্ণ, গ্রহণী, অশ? আর যক্মাকশি। 

এ সব বিনাশ করে, প্রসহের (২) মাপ॥ 


(১) তরদ-মাংস। 

(২) শ্রসহ-হিংঅক পক্ষী ও পশুধ কিন্তু সকল প্রকার প্রনহ- 
মাংস হিতকর নহে; পক্ষির মধ্যে চীল, ফিঙ্গে, ক্রোব, বাজ, কাক ও পেঁচা 
প্রতি কয়েকট। পক্ষী অত্যন্ত মন্দ। তাহাদিগের মাস অতিশয় অনিষ্টকব। 
এবং পশুর মধ্যে বানর, বিড়াল, শৃগাল ও নুক্কুরাদির মাংস বিধেষ নহে, 
কাবণ অশেষ প্রস্কার্র পীডার আকর, এজন্য অত্যন্ত পীচলোকেরাও উল্লিখিত 
পু ণিপুপ্পের মাংস সকল আহার করে ন1। 


১৬৩ 





কবিতাসং গ্রহ | 


সকল প্রসহ মৃগঃ ভাল কিছু নষ। 

তাই খাবে. শুভ আর, প্রেম যাহে হয় ॥ 
ছাগল ভোঁজনে হয়, পাগল সবাই । 
যাঁর চেয়ে প্রেমকর, বন্তীকব নাই ॥ 
অতিশয় সুশীতল, পাকে হয় ভাব । 
নহে বায়ু, পিতৃ, কফ, দোষের আধার ॥ 


মেষমাঙ্গ ভার বটে, শীতল মধুর । 

আহারে আহ্লাদ বাড়ে, ছুঃখ হয দূব॥ 
তরুণ মেষের অতি, মনোহর কীব (১)। 
তার কাছে কোথা আছে, চিনিমাথ ক্ষীব ? 
বনচব, বনচব, পাখী আছে যত। 

হরিয়ালঃ চক, ডাক, আদি শত শত ॥ 
এসব আহাবে হয়) দেহের কুশল । 

ক্ষীণত1 বিনাশ কবে; বৃদ্ধি করে বল ॥ 

কত মতে শুভ হয়, কচ্ছপের মানে | 

বল, মেধা, স্থৃতিকব+ শোথ-দৌষ নাঁশে ॥ 





(১) কীব-মাংস। 





কবিতাসংগ্রহ | ১৬১ 


সহজে কোমল অতি, নান! গুণধর । 
বাতহর, শুক্রকর, নেত্র-হিতকর ॥ 

শিশিরে যুগের মাস, প্রিয় অতিশয় । 
বাত হরে, অগ্নি করে, পাকে লঘু হয় ॥ 
সজিপাত হরেঃ করে, শরীর বল । 

ছয় রসে অনুকূল, মধুর শীতল ॥ 

কফ, পিত্ত হরে) করে, জ্মিদোষ খণ্ডন । 
আহ মরি কত গুণ, ধরে স্থলোচন (১) ॥ 
কৈলাস শিখরে থেকে, হোয়ে স্ৃষ্টমন । 
হরিণ (২) করেন স্থুখেঃ হরিণ ভোজন 
অতিশয় প্রিয় ভেবে) এই কৃষ্ণতার (৩)। 
কতবার লয়েছেন, কৃষ্ণ তার তার ॥ 
মুগয়ার ছলে বধি, কাননে হরিণ । 

আনন্দে দিলেন তাই) উদরে হরিণ (৪) ॥ 
এ হরিণ বাসি হোলে, মন্দ নাহি লাগে । 
বিচালির সহ জলে, সিদ্ধ কর আগে ॥ 

[১] সুলোচন -হরিণ। 

[২] হরিণ--শিব। 

[৩] কৃষফ্ততার_ হরিণ । 

1৪] হরিণ- বিষু। 


১৬২ 


-কবিতাসৎখ্রহ। 


গরে সেই জল আর, খড় গুলি ফেলে । 
ভালকোঁরে ভেজে লও, সরিষর তেলে ॥ 
মেটে আর পচাগন্ধ, দুব হবে তাষ। 
বীতিমত রাধে! শেষ, “ঘ্ৃত মসলায় ॥ 
পচা মাসে পুঁই-খাড়াঃ সুধাৰ সমান । 
সেইজন সুখে খ])য়, যে জানে সন্ধান ॥ 
কাননেব নিকটেতে, বাস করে যাব! । 
তাঁজা তাজ। মৃগমাসঞ্চ খেতে পা তারা ॥ 
পোকাপড়া পচাসড়া, হেথা আসে যত। 
পচা থেয়ে গুণ আর, রচা যাবে কত 2 
মাংস ভোগ রাজভোগ, স্বোগেব প্রধান। 
আহারেতে নাহি কিছু, ইহাঁব সমান । 
বলকব বুদ্ধিকব, সর্বগুণধব । 

হৃদয প্রফুল্লকরঃ সদা সুখকর | 

ষে মাসে যাহার কচি, তাই খাও স্থখে। 
কোন কাঁলে নিন্দা! কথা, এনোনাঁকো মুখে ॥ 
ছাগ, মেষ; মৃগণ শৃঙ্গী, খাঁবে প্রেম ভরে । 
আহাবের পাঠ যেন, না উঠে উপবে ॥ 
তাহাতে যে সব দোষ, জানেন প্রবীণ । 
ধাবধান-পথে চল, সকল নবীন ॥ 

জীবন হতেছে রক্ষা যাঁর হুগ্ধ খেয়ে । 


কবিতা সংপগ্রহ্থ | ১৬৩ 


কল্যাণকারিণী সেই, জননীর চেয়ে & 
শাস্ত্রে যাহ! মান। করেও যুক্তি তায় নানী । 
বিচাব করিলে যায়, সহজেই জানা | 
নিত্য যারা মাংস খার, হয়ে প্রেমাধীন । 
বলী তারা, জ্ঞানী ভাবা, সদাই স্বাধীন ॥ 
যেনরনং মাংস থায়, পেম্তরু কলেবর। 
বৃখায় শরীর তার, বুথায় উদর ॥ ্‌ 
আমিষ-আহারীদ্লে, কোন ছুখ নাই । 
মাংসভোজী পশ্ত; পাখী, সবল সবাই ॥ 
ইউরেপ আদি করি, ব্রহ্মা আর চীন। 
মাংসবলে বাহুবলে, সদাই স্বাধীন ॥ 
ভারতে যখন ছ্থিল, ব্যবহার কীর। 
বোদ্ধী ছিল যোদ্ধা ছিল, সবে ছিল বার ॥ 
ধন, মান, যশ, ভাগ, স্বাধীনতা, সুখ | 
সমুদয় ছিল? নাহি, ছিল, কোন হুথ ॥ * 
ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা, শূদ্র, চতুষ্টয়। 
ছিলেন আমিষভোজী, হিন্দু সমুদয় 
প্রচুর প্রমাণ তার, নানা গ্রন্থে আছে । 
সকলই প্রিয় ছিল, মাসে আর মাচে॥ 
সাঁংস) মীচ, হিতকর, যদ্যপি না হবে। 
বৈদ্যশাস্ত্রে এত গুণঃ কেন লেখে-তবে £ 
সব দেশে সব শাস্ত্রেঃ ভেষক নিপুণ । 


১৬৪ 


কবিতাসং গ্রহন | 


লিখেছে বিশেষ কোরে, আমিষের গুণ 1 
আমিষ ভোজনে যদি, ন1 হইত শিব। 
বিস্তাবিয়! গুণ কেন, লিখবেন শিব € 
যে মুনব ত্বণী করে, আমিষ 'আহাঁবে। 
পণ্ড বোলে সম্বোধন, কবেছেন তাবে ॥ 
জীবের কারণে হলো, জীব বন্ৃব। 
থাদ্য আব খাদক সম্বন্ধ পবস্পব ॥ 
প্রকৃতিব শাস্থ দেখ, শাস্ত্র বটে এই । 
যুক্তির বিচাবে কোন, ব্যতিক্রম নেই ॥ 
ঈশ্ববেব অভিপ্রায়, মাংস খাবে নব। 
স্থনা'্ঘ কৌশল তাই, মুখের ভিতর ॥ 
বদনে অদন স্ুখ, বদনে প্রকাশে । 
*“পশুরাজ-দত্ত”* সম, দস্ত ছুই পাশে ॥* 
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে, ভ্রান্ত তবু জীব। 
হার হায় ! নাহি বুঝে, নিজ নিজ শিব ॥ 
এ মতেব বিপবীত, কথা বাবা কষ । 
তাদেব সে নীচ উক্তি, গ্রহণীয নয ॥ 
সে যে মতঃ মত নহে, মন্দ অতিশয় । 
কে বলে অক্ষম; কে বলে অক্ষব 2 
প্রণিধান কর. সবে, গুণের বিচাঁকে। 

সে মত অক্ষয় হোলে, ক্ষয় বলি কাবে? 
অক্ষয়, অক্ষয় মত, ভেবে জমে রয় । 


কবিতাজৎশ্রুহ । ৬৬৫ 


ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায়, সে নয় অক্ষয় ? 
আমিষ অৰ্বিধি বোলে, যে করেছে গোল । 
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল ॥ 
নোদে) শাত্তিপুত্র ফিরে, ফিরি হুগলি ॥ 
শেষ করিয়াছে যত, দেশের গুগলি ॥ 
নিরামিষ আহারেতে,.ঠেকেছেন শিখে । 
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড, মাঁথামুণ্ড লিখে ॥ 
কোথা তার “বাহ্যবস্ত” মানব-প্রকৃতি। 
এখন. ঘটেছে তায়ঃ বিষম ধিকৃতি ॥ 
উদরের রোগে আর অর্শে পায় ছুখ। 
দিবা নিশি মাথ! ঘোরে, সদাই অস্মুখ ॥ 
মত চালাবার তরে, লিখিলেন বই । 
এখন সে লিখিবার, শক্তি তার কই? 
কলম ধরিলে হাতে মাঠ যায় ঘুরে । 
রচনারকঞ্ষালে আর+ কথ! নাহি স্ফ,রে ॥ 
মাসঃ মাচ বিন। আগে; ছিলনা আহার । 
কিছু দিন করিলেন, বিপরীত আর ॥ 
শেষেতে পেলেন তাবঃ সমুচিত ফল । 
ভাসালেন বল বুদ্ধিঃ হাসালেন দল 
সমাজ হাসিছে তার, ভার এঁচে এচে। 
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি, বসিলেন কচে ॥ 
দায়ে পোড়ে পুর্বভাৰ ধরিলেন পিছু । 


১৬৬ কবিতাসংগ্রহই 1 


শুধু মাচ, মাস নয়, আরো আছে কিছু ॥ 

সদয় ফুটে লেখা, না হয় বিহিত। 

মপল] চলেছে কত, প্রানের-সহিত ॥ 

ছেড়ে দেও ছেলে খেলা) ফেলে দেও“কুম (১), 
' মাস, মাচ, ভাত খেয়ে, স্বখে দেও ঘুম ॥ 

করোঁনাকো ধুম ধামওটুমটাম আর। 

ছিড়ে ফেল “বাহ্যবস্ত” সে মত অসার ॥ 

মাখিতেছ “বিঞুঃতেল” তাই মাথ গায়। 

আব যেন ভেবে ভেবে, নাহি ঘটে দায় ॥ 

পাকতেল মাখ আর, নিত্য কর স্নান। 

সেরূপ আহার কর, যাঁ হয় বিধান ॥ 

কোঁটি কোটি গ্রন্থকার, লিখিছেন যাহা । 

“কুম” ধোবে একা কেন, কাটো তুমি তাস ? 

মনে কর যত দিন, চ্ছষ্টরির বয়েস। 

তত দিন আছে এই, মতের আদেশ 1| 








০১০ ্প শশা সাপ শাস্পট শিশ পাসে? পপিসপকপীপ শা পি 


| ১] কবি, নিজে টাকায় লিখিয়া গিয়াছেন, “কুম নামক একজন 
্রন্তকারের মতৈ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত “বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকতিৰ 
সম্বন্ধ বিচার” নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা শেষভাগে কতিপষ 
চিকিৎসা-শান্ত্রীনভিজ্ঞ অতথ্যদরশী লোকের অস্থির অভিপ্রীয়াুসারে আফ্ষি 
ভক্ষণ অবিধি লেখেন এবং স্বয়ং ভাঁহাতে মত প্রদান কবেন, এইক্ষণে তাহাৰ 
ভোগ বিলক্ষণ রূপেই ভুগিতেছেন।” মৃত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, কবিৰ 
একজন শ্রিষ ছাত্র ছিলেন। 





কবিতাসংগ্রহ | ১৬৫ 


দ্রব্যের যে গুণ হয়ঃ সব যায় জানা । 
যাহে যাব রুচি কেন, তুমি কব মানা-? 
দেশ, দেহঃ বোগ ভেদে, খাদ্যের বিধান । 
কেম্ণন করিবে তুমি, বিরূপ প্রমাণ ? 
গুক হোঁয়ে উপদেশে, করিয়াছ গৌড় । 
মিছা মতে আনির।ছ, গোটা কত ছোড়া ॥ 
তোমার হইয়া চেলা, গুরু যারা বলে । 
তার। যেন এই নতে, আর নাহি চলে ॥ 
ওহে ভাই যদি চাও, নিজ উপকাব। 
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাকো আর ॥ 
শেষে তুমি চেল হও মন করি কষা । 
স্তাগে গিয়ে দেখে এসো, গুরুজির দশ। ॥ 
সেই গুরু গুরু হয়ঃ গুক বোধ যার। 

গুরু নিজে লঘু হোলে, কিসে হবে ভার % 
“রাজসিক”' এই ভোগ, দিয়াছেন যিনি । 
নানারূপে জানময়, দয়াময় তিনি ॥ 

ইথে যদ্দি না হইবে, মঙ্গল তোমার । 
রানী লোকে করিতনা, বিধান প্রচার ॥ 
যিনি সর্ধবশিবময়, *শুলাধার |, 

ভোগ পেয়ে কর ৬ মহিমা প্রচার ॥ 


১৬৮ 


কনিতাসৎ গ্রহ | 


কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাৰ । 
সমুদয় মম্পাদন করিছে স্বভাব ॥ 
সব্বকালে তবধব+ দীন দয়াময় । 
সমভাবে আমাদের, আছেন সদয় ॥ 
বিশেষ এ শীতকালে, দয়] দেখ তার॥ 
করিলেন ধরণীরে, শস্যের ভাগার ॥ 
্লল, মূল শস্য কত, আমাদের দেশে । 
আগে খাও পরমাক্সঃ পরম।ন্ন শেষে ॥ 
আস্বাদনে রসময্্ী, হইবে রসনা । 

মন খুলে কর তার, মহিম। ঘোষণ! ॥ 
প্রণয পীযূষ তার+ সুখে কব পান। 

ভাব ভবে উচ্চ স্বরে, কর গুগ গান ॥ 
ডাকে তারে কৃপাময়, প্রাণনাথ বোলে । 
কৃতজ্ঞত1] রসে যাওঃ একেবারে গোলে ॥ 


পৌষপাৰ্ণ। 


পাখিণী আড়ানাবাহাঁর,_-তাঁল আড়খেম্টা | 


এবারে বৃছরকার দিন, কপালে ভাইঃ 
জুটলোনাকো॥ পুলি পিটে । 

যে মাগার বাজার, হাজার হাজাবঃ 
মৌর্তেছে লোক, কগাল পিটে ॥ 


কবিতানং গ্রহ | ১৬৯ 


ভাঁত না পেয়ে উদ্ধর ভোরে, কত দুঃখী গেল মোরে, 
চেলের বাজার শন্তা কোবে, 
দেয় লা রাজা টে'ড়। পিটে ॥ 

ঘরে হাড়ি ঠঠনান্তি, মশা মাঁচি ভনতনশৃস্তি, 
শীতে শবীর কন্কনাস্তি, 
একটু কাপড় নাইকো পিটে ॥ 

দারা, পুত্র হন হনাস্তি, অস্তি, নাস্তি), নজানস্তি, 
দিবে রাত্রি থেতে চাস্তি, 
আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥ 

আদ্‌ পেটা ভাত কদিন. খাবো, দ্ুদিনেই তো। মোরে যাবো, 

পেটের জালায় জলে ৰুঝি, 
বেচতে হোলো! কোটা! ভিটে ॥ 

ভিটে গেলে যথা তথা» “বল ম1 তার] ধাড়াই কোথা % 
রামপ্রমাদী গীত গেয়ে শেষ, 
কাদে হবে বোসে ঘাটে ॥ 

ফোস্কে গেলো; “আস্কে” থাওয়া “চেলেব পানে যায় ন। চাওয়া, 

তিল. নারকেল, তেলের দাওয়া» 
টাকায় ধান নাগরী চিটে ॥ 

গিনী মাগীর বদন বাঁকা হাতে মাত্র ছুগাচ শাকা, 
সময়ে ন৷ পেলে টাকা, 
কপাল, ভাঙে আস্ত ইটে। 

১৫ 


১৭০ কৃবিতাসৎগ্রহ | 


রুগ্ু হাতে গিয়ে ঘরে, কাছেতে ঈীড়ালে পরে, 
“ড্যাকৃর] বুড়ে! ন্যাক্রাঁ করিস 
বোলে দেবে খ্যাংর। পিটে | 
পৌষ, পার্বণ গেলো শাদা, হোলোনাকে বাউরি বাদা, 
ঘরে বোসে মিছে কাদা, 
মোৌলেই যাবে সকল মিটে ॥ 
যার. কাছে যাই মাথা খৌড়ে, ছটো পয়সা নাহি জোড়ে, 
পায়ে গেল জায় পোড়ে, 
বাড়ী বাড়ী হেটে হেটে॥ 
জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে, চাল. কোট! নাই কারো ঘরে, 
টেঁকির পাঁড়ে ঢেঁকি হয়ে, 
মরে কেবল. মাথা কুটে ॥ 
মেম্নে গুলো বেধে খোঁপা? তবু মুখে করে চোঁপ!, 
পুরুষ গুলো তাঁদের. কাছে, 
পারেনাকো কথায় এটে॥ 
রান্নাঘরে কাঙ্গাহাটি, তথাচ না বাক্যে পাট, 
একেবারে হোলেম, মাটি, 
কীদিয়ে দিলে কথার চোটে । 
তিক্ষে করি চুরি করি, ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি, 
থাবার কুমীর কেবল তারা, 
তাদের তোনা * .ঈগ। 
“কাসারি পসারি কতঃ ছুভোরও ধোবা, মামা" বত 


কবিতাঁসংগ্রহ | ১৭১ 


তাঁরাই খাচ্ছে রাজার মত, 
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে । 

নিত্তি অঠনে নৃতন কত়িঃ ভেটকিমাচে, কুম ডোবড়ি 
ভাংকুটুম্ব ছড়াছড়ি, 
গড়াগড়ী দিচ্ছে গেটে ॥ 

ভাঁজ ভাজাপুলি দিয়ে, আয়েস, পুরে পায়েস, খেয়ে, 

হে'কুর হে'কুর) ঢটে'কুর তুলে, 
শুচ্ছে স্থথে ছাপর খাটে ॥ 

জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে, কারকাঙ্ছে না পারি যেতে, 
বিষ হারাণে। ঢোড়ার মত, 
অভিমানে মরি ফেটে ॥ 

পেট পুড়ে যায় অনাহারে, ফুটে নাহি বলি কারে, 
ধ্যান কোরে সেই বিধাতারে, 
লুকিয়ে কাদি, এসে মাটে ॥* 

মাজে মাজে উপবাসী, পোঁড়ার মুখে তবু হাসি, 
বেড়রই যেন খোদার খাসী, 
দিবানিশি হাটে বাটে ॥ 

হাসিও পায়, কান ধরে, এবারে ভাই অনেক ঘরে, 
বৌ, শাণুড়ী, ননদ্‌ ভেজের, 
চুকৃলি করা গেল উঠে। 

পৃবেব বাড়ীর সেজাদাদা, ছুথান্‌ গয়ন! দিয়ে বাঁধা, 

.. এমে দিলেন কিছু কিছু, 


ও ই কবিতাসংগ্রহ । 


ধাম নিষে গিষে হাটে। 
তাই দেখে “বৌ” বেগে যবে, ক্ষোনো কিছু থাকলে ঘবে, 
বেচে থেতেম বাদা দিতেম, 
শোধ যেতো! শেষ থেটে খুটে ॥ 
যাদের ঘবে লক্ষ্মী আছে, বেডিয়ে এলেম. তাদেব কাছে, 
নাঁণা মত গোডে তাবা, 
খাচ্ছে সবাই বে'টে চেটে ॥ 
মুখেব পানে ছিলেম._ চেষেঃ গুখান, একখান, যাঁওনা থেষে, 
একটি কাব! এমন কথা, 
বোল্লেনা কেউ মুখটি ফুটে ! 
হোলে পবে মুচি হাভি, গিষে যত বাবুব বাঁভী, 
সাপুব, স্থপুব জুবডে দাড়ি, 
মেবে দ্িতেম পাত্ড1 চেটে । 
বামুন্‌ বাড়ী" গেলে পবেঃ ডেকে ন1 জিজ্ঞাসা কবে, 
সহব শুদ্ধ ঘবে ঘবে, 
বেড়িষে এলেম ঘুঁটে ঘেটে । 
পাতেব এটে1 যাহ। ছিলো, একটি বামুন দিযে ছিলো, 
ঘ1ট। ঘোটা, কাটা চাটা, 
খেষে গেল বমি উঠে ॥ 
ডেকে নিষে সমাঁদরে, শ্রদ্ধা কোবে মিলে পবে, 
এঁটে উ“টে থেবডে বোসে, 
পেটে পুবি সেঁটে হটে ॥ 


কবিতাসৎ গ্রহ । ১৭৩ 


বদি-আনি মেগে পেতে প্লেট ভোরে পাঁবোনা খেতে, 
মিছে কেবল গন্ধ কবা, 
সুখে দিয়ে একটু ছিটে । 
দেখতে পেলে চৌবীদাবে) ধোরে দিবে কাবাগাবে, 
নৈলে ঢুকে ওদেব ঘবে, 
আস্তে যেতেম লুটে পুটে।। 
শান্্রী ধাড়। রাজার বাড়ীঃ গেলে পরে মাঁবে ৰাভি, 
ধাকা খেয়ে অকা পেয়ে, 
যেতে হবে কলের ঘাটে ॥ 
এ গাড়াব, এ কর্তা বুড়ো, নিত্তি মাবেন, পাঁটাব মুড়ো, 
খুডো আমার ভাইপো বোলে, 
একটি দিন না দিলেন, বেঁটে ॥ 
দযাল বাবু কোথায় আছে, পুর্বে আশা গেলে ফাছে, 
দয়াল. নয় সব কয়াল বাবু, 
হাড়ে টোকো, সুখে মিটে ॥ 
গোরা্টাদের মেলায় যাবো, মেলায় গেলেই হেলায় পাবো, 
হুংখী দেখে দয়া কোরে, 
অস্মি দেবে চিটি কেটে। 
পুজ। কুবে ভক্তি ভরে, পুজ1 করায় ঘৰে ঘরে, 
ছুশো, পাশে, সাৎশে। হাজার, 
কতু দিলে লিখে চিটে & 
এমন দাত1 আছে কেবা, সুখে কর্নায উদর সেবা» 


১৭৪ কাঁবিতাসংগ্রহ | 


পিটে পুলিব ছিটে গুলি; 
মার্ষে কোসে আমার পেটে ॥ 

ভাল ঘরে জন্ম লোয়ে, একেবারে গেলাম বঙ্কেঃ 
দিন মন্ুরি থেটে খেতেমও 
হোলে পরে বঙ্গ মুটে ॥ 

শুনে ছেেঁকছেঁকাঁনি শব্দ কাণে, তবু কতক বাচি প্রাণে, 

কেবল ভেকভেকানি সার হয়েছে, 
কার কাছে তা বোল বে! ফুটে ? 

নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা, আমাব হোয়ে খাবে তারাও 
মনকে আমি প্রবোধ দেবো, 
হাত বুলায়ে তাদের পেটে ॥ 


ব্ষবিদ।য়। 


ওবে ও চৌর্যাট সাল. । (১) ষাল নোস- তুই সাল, | 
তোরে কেটা বলে কাল?. কাল নোস. তুই কাল। 
দেখ দেখ এই বর্ষে । কি হয়েছে এই বর্ষে ॥ 
রাজা প্রজা তোব পর্শেশ। কেহ আর নাহি হর্ষে। 
সম দশা সবাঁকার। ঘরে'ঘরে হাহাকার | 








(১) সন ১২৬৪ সালে সিপীহী যদ্ধের সময় যে দ্ুতিক্ষ এবং মহামারী হয 
শছুপলক্ষে রচিত । 


কবিতাসংগ্রহ ৷ 5৭৫ 


হোয়ে গেল ছারখার । সবে দেখে অন্ধকার ॥ 

যত স্ব ছুরাচার। করে যত অত্যাচার । 

কাট কাটি মার মাঁর্‌। মুখে বব ধার তাঁব॥ 
বলহীন পরিঘার । কারো নাই ঘব দ্বার । 

বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার | 

শত শত সধবাব। " শশাকা খাড়, নাহি আর । 
পতিহীন হোয়ে সবে। কীদিতেছে হাহারবে ॥ 

অন্ন নাই, বস্ত্র নাই । কিসে বাঁচি ভাবি তাই ॥ 
বিদ্যাসাগব, নাহি তথ1। কে কবে বিয়ের কথা? 
বিয়ে হোলে বেঁচে যেতো । সাধ পরে থেতে পেতো। 
গহন! উঠিত গায়। এডাতো! সকল দায় ॥ 

কি করে কপাল পোড়া? বিধাতা নষ্টের গোড়া ॥ 
যায় সব যমপুবে । সাগর অনেক দূরে ॥ 

উজানেতে থাকে তারা । সে জলের ভাটি ধারা । 
সাগবের লোগাঁজল । বাণ ডাকে কল কল। 

তত দূর নাহি যায়। ভ্বিবেণীতে লয় পায় ॥ 

মুক্ত বেণী এ ত্রিধরা। যুক্তবেণী-পাঁরে তারা ॥ (২) 
ভবিষ্যতে হোতো ভালো ৷ জলিত ভাগ্যের আলে! । 
সছুপায়ে হোলে গতি । পুনরায় পেতো পতি 4 


(১) যুজ্তবেণী -শ্রশ্াগ । সিপাহীয,দ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক হিন্দ,বমণ 
খবিধবা হয় ; এখানে কবি, তাহীদিগকেই লক্ষ্য করিতেছেন । 


শ৭৬ 
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হুষ্ট'লোকে করে পাপ। শিষ্ট লোকে পায় তাপ॥ 
কার ঘাড়ে কার বোঝ1॥ কিছু নাহি যায় বোঝা ॥ 
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তার । 
অনুকূল নন কালী। সেগুড়েবা, পড়ে বালি। 
বিলাতেব অভিপ্রায় । আইন কা উঠেযায় | 
ওরে কাল দুরাচার । তোর এই অত্যাচার ॥ 


: প্রথমে আইন. খুলে । ফের..তাহা* দিস. তুলে ॥ 


সাগর ডাগর ছোঁয়ে। নাগর নাগরী লোয়ে ॥ 
দেখারে নৃতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে | 
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়? ফিরে যাবে সমুদয়? 
শক্র লোক হাসালি। আখি জলে ভাঙালি। 
রাগ'কৌরে যুত রাড়ে। সাপদেকে হাড়ে হাড়ে ! 
জাননা সতীর সাপে। ভ্রিতুবন ভরে কীাপে। 
পেয়ে সাবিত্রী সাপ । যম বলে বাপ বাপ. ॥ 
সব দিকে নষ্ট তুই । ঘাড় ভেঙ পুঁতে খুই ॥ 
তোর দৃষ্টে শনি ওড়ে রাহু আর. কেতু পোড়ে ॥ 
চিরজীবি জীব যার1। এখনিই মরে তাবা ॥ 
তোরে দেখে পেয়ে ভয় । যম ছাড়ে যমালয় ॥ 
ভাল ভাল ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয় | 


লক্ষ্মী গিয়েছেন উড়ে!” অমঙ্গল দেশ জুড়ে | 


আলক্ীর আগমনে । বাই প্রমাদ গণে | 
জিনিষের অগ্নির । বাঁচে কিসে ছুঃখী নর: 
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কি হইল হাক হাব! অনাহাবে মাবা যাষ ॥ 
অকাল হইল শেষে । মহাঁখাবি দেশে দেশে ॥ 
বিদ্রোহিরা করে পাঁপ। ভূপতির মনস্তাপ ॥ 
ষাবে যারে যব মব | নবকে প্রবেশ কর 
মন্ত্পোড়ে ভশ্ম ছাই! তে!মাব বিদাষ গাই ॥ 
জড় ফোবে পৃথিবীব, যত ্েঁভাচুল। 

জড কোবে পৃথিবীব, যত কেশেকুল ॥ 

তাহাতে মাখানে! গেল, ছাই আব কাঁদা। 

ঠাই ঠাই, ডাই ডাই, গোববেব গাদ] 1 

কড়ি পেয়ে নাপিত, ফিবিষ বাঁডী বাড়ী। 
কাঁটিষ! পাষেব নখ, কবিষাছে কাড়ি ॥ 
পুকুবেব পান! আছে, কুকুবেব লোম । 
শৃকবেব ল্যাজ কেটে? আনিযাছে ডোম | 
ছেলে বুড়ো আদি কবি, আয সবে আয! 
লক্ষ্মীছাডা ববের- হোষে গেল সায় 

বাম, বশ, বাচিলামঃ ঘাম, এনো গা । 
কুলোব বাতাস, দিয়েঃ কবরে বিদ্বাব ॥ 
হাঁবাতে বছব ওই, যায় যায় ষায়। 
আলক্ষ্মীপিশাচী তাঁব পাছে পাছে যায 1. 
ছুঁওনা, ছু'ওন। ওবে, পালাও পালাও। 
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পাঁকাটির আটি সব; জ্বালাও জ্বালাও ॥ 
উড়ায়ে তৃষের ধুম, নৃষ্ত্য কর সুখে! 
আলাই, বালাই; দুর, মন্ত্র পড় মুখে । 
কাপাশে তুলার বিচি, দেও ছড়া ইয়া ॥ 
শৃতমুখী রত্বে দেও, হার গল্ভাইয়]। 
কাণাকন্ডি যত দেওঃ মানা নাই তায়। 
লক্ষ্মীছাড়! বছরের, হোয়ে গেল সায়। 
রাম বল বাচিলাম, ঘাম .এলো] গায়। 
কুলোর বাতাস. দিষে? কররে বিদায় ॥ 





ও পাড়াতে গাধা আছে, মরে চেঁচাইয়1। 
এক পাশে দেও তারে, নজর ধরিয়া ॥ 

সে গাধার ড।কৃ আবঃ শুন] নাহি যায়। 
জালাতন সব লোক, গাধার জালাষ ॥ 
মস্তক মূড়ায়ে দেও, কিছু নাই গোল । 
আন. আন. ছে"দামালা, ঢাল, ঢাল. ঘোল ॥ 
বিদাঁয়ি দানেতে ভাই; হওনা কাতর। 
রাস্তায় নালায় আছে, গোলাপ আতর ॥ 
বগল বাজাও সবে, হোগলকুঁড়ায়। 
লক্ষ্মীছাড়া বছরের, হোয়ে গেল সায় ॥ 
রম বল, ঝাচিলাম, ঘাম এলো গায় । 
কুলোর বাতা, দিয়ে, কররে বিদাষ ॥ 
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নিন্দকের দাতঘসা, জিবঘসা জল। 
থলের খলতারূপ, আধারীয় স্থল ॥ 
বিছুটিব থেৎ দেও, বিছ্ীনা করিয়!। 
আলকফুশি দেও তাষ, বালিস ধরিয] ॥ 
মশারি খাটাতে আর, হবেন! জঞ্জাল । 
ঝুলের ঝালর দে'যা, মাকড়সার জাল ॥ 
বস্ত্র দেও, জুডো দেও, দেও অলঙ্কার । 
আ্তাকুড় ধোবে দেও, করুক আহার ॥ 
পড়িযে এড্রেম খানি, ফেলে দেও পায়। 
লক্ষ্মীছাড়া বছরেও, ছোঁয়ে গেল সায় ॥ 
রাম. বল? ঝাচিলাম, ঘাম .এলো*গাষ। 
কুলোব, বাতাস. দিয়ে, কবরে বিদাষ 7 


সরতে ওটি 


ঠেঁটকাট। | 


ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে । 

যবনের সম সদা, জ্ঞান করি দ্বিজে ॥ 

ভদ্র কর্ম কারে কহে, কিছু নাহি জানি। 
ধর্্মীধর্ঘ্ম পুণা পাপ, কিছু নাহি মানি ॥ 
বেখানেতে বাপ কৰি, নিজ আজ্ড1 গেন্ডে । 
লজ্জ। ভয়ে লজ্জা যাঁষ, সেই দেশ ছেড়ে ॥ 


১৮৫৪ 
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বিচাব ন| করি কন্ধু, মান অপমান । 

সমাদর অনাদর, সকল সমান ॥ 

পিপে শুদ্ধ পার কোরে, শুষে খাই রম। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম. ॥ 
বাবা কিসে আনি কম. £ , 

বাজে বম ঝম ঝামত, বাজে ঝম্‌ ঝম. ঝম.। 

এই দেখ বাজে বারা? ঝম. ঝম: বম. ॥ | 

ক্ষণমান্্র বিবাদ কলহ, নাহি ছাড়ি । 

করিয়াছি কারাগার, শ্বশুরের বাড়ী ॥ 

ইয়ারের ভাবে যদি, তুষ্ট রহ দেল, ॥ 

তুল্যরূপে জ্ঞান করি, স্বর্গ আর জেল. | 

কিছুকাল সাচাভাবে, থণচায় রহিয়া। 

জাহির করিব গুণ, ৰাহির হইয়া ॥ - 

আমার প্রতাপে ধরা, হইবে অস্থির । 

দেখ! যাবে বীর হয়, কত বড় বীর 

প্রকাশিব নিজ বিদা!, মেরে এক দম.। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম.? 
বাবা কিসে আমি কম.? 

বাজে ঝম. ঝম ঝম.১ বাজে কম. ঝম. ঝম.। 

এই দেখ বাঁজে বাবা, ঝম. বম, ঝম.॥ 
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বম বাঁড়িছে, যত, পাকিতেছে ক্ষেশ। 
তত্র ধারণ করি, নটবর বেশ ॥ 
গোডিম ভাঙ্গেনি যবে, উঠে নাই গৌঁপ। 
তখন করেছি আমি, পিতৃ-পিগড লোপ ॥ 
শালগ্রাম ফেলে দিয়া, বেশ্যা আনি'ঘরে। 
ভাষ্যা তারে রে'ধে দিয়া, পদসেব। কবে 
চক্ষে দেখে চুপমেবে, কাষ্ঠ হন বাঁব1,। 
গোটুহেল. ওল্ড ফক্স, ড্যাম. ড্যাম. হাবা । 
আমার বুদ্ধির কেউ, নাহি পায় ফম.। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে আমি কম.? 
বাব কিসে আমি কম? 
বাজে ঝম. ঝম. ঝম., বাজে ঝম. ঝম. ঝম.। 
এই দেখ. বাজে*বাবী, বম. ঝম ঝম.। 
একেতো! মোহনমুর্তি, মুখে মিষ্ট মধু। 

ধম. দির] বাঁর করি, কত কুলবধূ ॥ 
দেশে দেশে মারিয়াছি, বাহাছুরি ঢাক্‌। 
পরযাত্রা ভঙ্গ করি, কেটে নিজ নাকৃ। 

' তটস্থ সকল লোক, দেখে মম ক্রিয়$। 
গ্রামের ভিতরে চলি, মধাযভাগ দিয়! ॥ 
লাগে লাগে লাগে কের, লাগে লাগে লাগে । 
শ্বশুরের বাড়ী থেকে, ফিরে আদি আগে ॥ 


৯৬ 
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কত মিত্র ধরে মিত্র, সব হবে গছ্ৃ। 

লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিষে জামি কম্‌ £ 
বাব! কিসে আমি কম্‌? 

বাজে ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ঘাজে ঝম্‌ ঝম্‌ বম্‌।, 

এই দেখ বাজে বাবা, ঝম্‌ ঝম. ঝম. 


কাণকাট। । 


বীরভাবে স্থিরচিত্ত, নৃত্য করে কীর। 
প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর । 
বীর[সনে করে বীব; মহিমা প্রকাশ । 
টল টল ঢল ঢল, খল খল হাস॥ 
হেরিয়! ভক্তেব ভঙ্গি, ভ্বয়ে কীপে যম্। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্‌ ? 
বাব! কিসে তুমি কম্‌? 
ফাইট লড়েগা ফের, কম্‌ কমু কম্‌। 
বাব! কম্‌ কম্‌ কম্‌॥ 
জাবি কোরে দিলে তুমি, যত পরিচয় । 
সে দফাতে*কোন অংশে, আমি কম নয় ॥ 
কত শত হাতি ঘোড়া, গেল রসাতল । 
প্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া; দেখ মোর বল ! 
আমার নিকটে তুই, নাহি পাদ ফম্‌। 





কবিতাসংগ্রহ | ১৮৩ 


লাঠালাঠি কাটাকাটি, বিসৈ তুমি কম? 
বাবা কিনে তুমি কম্‌? 
ফাইটু লড়েগা ফের, কম্‌ কম্‌কম্‌। 
বাব! কম্‌ কম্‌কম্‌॥ 
বাহাছরি দেখালাম, এক চাঁলি চেলে। 
আমি মাছি ঠিক বোসেঃ তুই গেলি জেলে ॥ 
উপশক্তি প্রসাঁদেন্তেঃ উপশক্তি ধরি । 
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে, নাশ.করি অরি॥ 
বিপ্রের রধির ভাবি, ব্রার্ডি আর রম। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কমু? 
বাবা কিসে তুমি কম্‌? 
ফাইটু লড়েগ! ফের, কম. কম্‌ কম্‌। 
বাবা কম্‌ কম্‌ কম্‌। 
হাসাইলি সব লোক, ডুবাইলি নাম । 
জীবন বৃথায় তার, বাম! যারে বাম ॥ 
নিরুপমা মনোরম, গুণধাম] বাম] 1 
হৃদয়ে বিরাজ করে, তুল্য কেবা আম ? 
জয় শব্জে বাজে ভেরি, ভভ ভম. ভম.। 
লাঠালাঠি কাটাকাটি, কিসে তুমি কম্‌? 
বাবা কিসে তুমি কম | 
ফাইট লড়েগ! ফের কম্‌ কম. কম. | 
বাবা কম কম. কম.1. 


১৮৪ কবিতাসৎগ্রঙ্থ | 


মেকি ব্রাহ্মণ পণ্তিত। 


ব্রাহ্মণ পণ্ডঠিত যত, সকলেই অঙ্গগত, 
অবিরত উপকার পান । 

তোমাদের মত ভলে, বিধি আছে স্কাছে বলে, 
এখনই দিবেন বিধান ॥ 

পুঁথি লষে বাশি বাশি, কাছে আসি হাসি হাসি, 
'কতিবেন হইয়া প্রধানণ 


হিন্দুবাল! বিধবা, বিষে হবে পুনর্র্বাব, 
শানে তাব রয়েছে প্রমাণ ॥ 

শান্ত্র এই, বিধি এই, অর্ধাচীন মুওঞ্যই, 
বলে সেই ইথে নেই বিধি । 

বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তাব কত এসে, 
দেখিব কেমন খিদানিধি ॥ 

অতিশয ছুবাশয, যাব। হয তাব! কষ, 


পবিণয় নয় নয় বলে। 
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ, 
 আন্ুবোধ উপবোধ চলে | 
কেবল মুখেতে জাক, ভিতবে সকলি,ফ'ক.' 
মিছে হাক মিচ্চে ডাক ছাড়ে । 
€ফ'দে টোল মাবে ঢোল, মিছামিছি কব গোল, 
গোলে মালে হবিবোল পড়ে, ॥ 


কবিতাসৎগ্রহ | 


সব শাস্ত্র আছে পড়া? শাস্ত্র সব হাতে গড়া, 
মতামত আমাদের ঘবে। 

আমাদেব পোড়ে যারা) পণ্ডিত হইয়। তারা, 
টোল কোরে গোল কোরে মরে ॥ 

আমাব মুখের চোটে, কারাধ্য এটে ওঠেঃ 
কেটে কুটে করি ছারখার । 


তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু, 
দেখ কত ক্ষমতা আমার ॥ 
করিলাম এই পণ, স্বার্ আছে যত জন, 


দেখি দেখি কেবা কিবা বলে। 

বিচারে যদ্যপি হারি, প্রমাণ না] দ্রিতে পাবি, 
পুথি সব ফেলে দিব জলে ! 

কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেচে থাকি, 
আঁশীর্বদ*্করিব তোঁমাঁয়। 

কোরো এই উপকার,  *ধেন কটা পরিবার, 
অন্ন বিন! মাবা নাহি যায় ॥ 


তোযষামদে। 
০২. 
তোধামুদে যারা তারা, সবাই অসার। 


কেবল বেড়ায় খুজে, আপন সার! 
তুড়ি ম্টরে টপ্প। গায়; টাকা ভেবে পার 


১৮৫ 


১৮৬ 


কবিতাসংগ্রহ | 


বযে মবে রাশি বাশিঃ যে আজ্ঞাবঃ ভাব, 
মূলেতে নিপাত কবে, পেল পবে চাবা। 
বাবুরূপ বৃক্ষেব বছুবে গাছ তাঁবা ॥ 

কিসে ভাল কিসে মন্দ, নাহি জাঁনে কিছু । 
জেলেব হ'ডভির মত, ফেবে পিছু পিছু ॥ 
বাগানেতে শশা তোলে, পাঁড়ে পিচ নিচু 
কথায় কথায কহে, জল উ“চু নীচু & 

তখুন সেবপ কবে? বুঝে অভি প্রাষ। 
বাবুজী বলেন যাহা, ভাহে দেষ সাঁয় ॥ 
যদ্যপি বলেন বাবু, “কেমন গোৌবিন । 
মানুষ কি ভাল নযঃ বাঁধুন নবীন ? + 
গোঁবিন বলেনঃ “বাবু তাই বটে বটে। 

গুণ জ্ঞান কিছু নাই, সে ব্টোর ঘটে ॥ 
ফোতোজাবি কবে সেটা, শমিছে ঘুবে মবে। 
বাহিবেতে কোচ] লম্বা, অষ্টবন্তী ঘবে ॥ 
আপনি আসিতে দেন, কে কবিবে মানা? 
চিবকেলে পাজী তাঁবা, সব আছে জান11” 
গোঁবিনেব কথা শুনি, শ্রীযুত তখন। 
ভঙ্গিমী কবিয়া ষদিঃ বলেন এমন । 
€গোঁবিন কি শুন নাই, এপ প্রকার 
নবীন বনেদী লোক, বিদ্যা আছে তাব 
কহিতে ধলিতে ভাল, অতি সুভাজন। 


কবিভাসিংগ্রহ | ১৮৭ 


আচাঁর ব্যাভাব সব, হি'ছুব মতন |” 
গোবিন কহেন শুনে১ “হাহ মহাশষ | 
বাবুষাহ। কহিলেন, সত্য সমুদয় ॥ 
চিবকলি মান্য তাঁবাঃ সকলেব কাছে । 
পাকা ঘব পাকা বাড়ী, ধন ভাল আছে ॥ 
যেমন সুপ নিজে, গুণ সেই মত । 
পাঁবসি ইংবাজি জানে, শাস্ত্র জানে কত। 
গোষ্টিপতি বটে তাঁবাঁ, গায়েব প্রধান । 
অকাতরে যারে তাবে, অন্ন করে দান ॥ 


নবীনেব বাড়ী আমি, বে সমষে ঘাই। 
ননী ক্ষীব ছানা! কত, পেটভোবে খাই ॥” 


বাবু কন “গোবিনঃ এসেছে এক খেড়া। 

ছঈ হাত উ*চু তাব, সঙ্গে এক ঘোড়। ॥+ 
গোবিন কহেন, “বটে, দেখিবাছি তাকে । 

সে ঘোড়া! আকাশে নাকি, উড়ে যেতে পাবে ? 
পাছে নাহি দয] হয, হতেছে ভাবন।। 

আমি কি তাহাতে বাঁবুঃ চডিতে পাব না €?? 
এইবূপ যত আছে, তোষামুদে দল। 

বাবু কাবু কবিবাবে, কবে কত ছল ॥ 

সাক্ষাৎ না! কবে কেহ, সত্যে সহিত । 
অধর্শের চর হোয়ে, কবয়ে অহিত | 


১৮৮ 


কবিতাসংগ্রহ। 
ইংরাজ সম্পাদক ! 


এদ্েশেতে আছ যত, সম্পাদক শাদা। 
সকলেই আমাদের, বড়ভাই দাদা ॥ 

ভাঁমরা সকল মতে; সবাই প্রধান। 
বাজজাতি; রাজপ্রিষঃ রাজবছ মন ॥ 
ধীব বট বীর বট”'ছুদিকেই দড়। 
আমাদেব চেষে হও, সর্বমতে বড ॥ 
দেখে শুনে, জেনে সব, তোমাদেব ক্রিযা। 
ধবেছি লেখনী শেষ, সম্পাদকী নিষ। ॥ 
কিছুতেই তোমাদের, তুল্য কভু নই | 
বল, কীর্য্য, সাহস, সহাঁয়হীন হই ॥ 
আগেই তোমবা আছঃ উপবেতে চোডে । 
আঁমবা বয়েছি নীচে, একপাশে পোডে | 
তুলেতে হয়েছি নীচু, খেদ কিছু নাই ॥ 
ওজনে হইলে উ“চু, হেসে মবি তাই | 
আপনার! বড় বন্ত, কি তায় সংশয় 2 
বড় বোলে প্রকাশিতঃ বড় পবিচষ ॥ 
কিন্ত কিসে খেদ ঘায়, কিসে কবি স্থির ? 
সমান দেখিনে কেন, ভিতর বাহির ? 
বাহিবেতে ধোপদাস্ত, ধপ ধপ. শাদা । 
ভিতরেতে ঘিন. ঘিন পাকতর! কাদা ॥ 


কবিতাসিং গ্রহ | ১৮৯ 


ঈশ্বরের ইচ্ছা ধাহাঃ নহেঅন্যমত। 
ছদিক সমান হোলে, স্থখ হোতো কত ॥ 
যাহোক তাহোক ফলে, বৃথায় বচন । 
গোটাছুই কথা বলি, কথার মতন | 
যখন বসেছ ভাই, সম্পাদকী পদে । 

মত 'যেন হওনাঁকে অভিমান-মদে ॥ 
রাগ দ্বেষং অভিমান আব অহঙ্কাব? 
পাপকর পক্ষপাত, কর পবিহাঁব ॥ 
নিত বিরাঁজ করি। তোমাঁদেব করে । 
পক্ষে লেখনী কেন, পক্ষপাতি কৰে ? 
এডিটবি কর্মে শুধু? ধর্টমেৰ সঞ্চার), 
তাহাতে না হয় যেন, কলম্ক এ্রচাৰ ॥ 
ধন্মের আসনে বোসে, সেই ধর্ম ধর'। 
নৃপতিবে ন্যার়মতঃ উপদেশ কব। 
এদেশের বর্তমাঁন, যত যত ভূপ'। 
ব্রিটিসেব আনুগত্য, কবিছে কিরূপ ? 
দবশন করিতেছ, যে সব ব্যাপাব। 

সৈ সব শ্মৰণ তাঁই, কর একবার | 
তোমাদেব কেন হয়ঃ এমন ব্যাপার ? 
হিতে ভেবে বিপুরীত, একে ভাবে! আব । 
একজন কন্মফলে, করিযাছে দে'ষ। 

এ বোলে কি জাতি মাত্রে, বিধি হয় রোষ ? 


১০৯৪ 


ফবিতাসং গ্রহ | 


শরীরের একভাগে, দোষ যদি হয়। 

এ বোলে কি সৰ দেহ, কটি বিধি হয়? 
এক দত্ত ছংখকর, হোলে পরে সবে। 
নোড়] দিয়ে সব দীতঃ কে ভেঙেছে কষে 
নান! পাপে পাঁপী নানা দণ্ড তাঁর লবে। 
এ বোলে কি হিন্দু মাত্র, দোষী হোয়ে রবে 2 
বিশেষ ধাডালী ভেতো” আমরা সবাই। 
কোনকালে কৌনোরূপ, দোষমাত্র নাই৷ 
রাজভস্ক অন্থরত্তঃ সমান সকলে । 
চরিতার্থ হই সদী, রাজার মঙ্গলে 1. 

গবর্ণরে কহিতেছ। কেমন করিয়!। 

থাকুন হিছুর শ্িরে। খাঁড়া ওচাইয়া ? 

হায় হায় কার কাছে, করিব রোদন ! . 
তোমাদের এ কথা কি? কথার মতন-? 

বল আছেঃ বোলে লও, ইচ্ছা যে প্রকার । 
সে রলে না হেন কথ, ধর্মাবল যার ॥ 
ধারা ইন সুবিচাবী, ধর্নপরায়ণ। 

ভরা কি অন্যায় কথা, করেন শ্রবণ ? 

জয় হোক. ব্রিটিঃসর, ব্রিটিসের জয়। 
রাজ-অনুগত যাঁরা, তাদের কি ভয় ? 


কবিতালং এ্রছু | ১৯১ 


বাজী 1 (১) 


ভারতের জধিষ্ববী, মাতা মহারাজী | 
আহ্লাদ প্রকাশ হেতু, আতোঁষের বাজী । 
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার । 
ঘোরতর ধুমধাম, ধূমের-র্যাঁপার ॥ 

বাজী দেখে সুখী হব, ভাবিষা অস্তরে | 
জলে স্থলে কত লোক; আইল নগবে ॥ 

ছোট, বড়? কত লোক, মাঠের দ্বোধারি । 

কিলিবিলি করে যেন, পি পাড়ার সারি ॥ 
ঘাঁড় তুলে চাড় দিয়ে, নাহি যায় নোয়ু!। 
থে দিকেতে দৃষ্টি করে, সে দ্রিগেই “ধোয়া! 
দড়ী আম্ম দরমার, প্রাণ হোলো! হস্ক। 
ঝাড়ে বংশে পুড়িয়াছে। বংশ“শতশত ॥ 
ছ'[ছুনি হইল ভাল, যেমন, ফাছুনি । 
তোপের নিদান মাত্র, কোপের গাছুণি ॥ 
জে, আব; পিয়ারসন, বাজীর অধ্যক্ষ । 
দাবাস. সাবাস তুমি কাজে, খুব দক্ষ ॥ 

এ যে রাজী, ট্রাকাবাজী, বাজী বন্ড জোর । 
বা-জী, কি, বাঁজী হয়, বান্ধী ছয়! ভের ॥ 


০০০ 





০ 


(১) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিপাহীধুদ্ধের পর ভাবতেশ্বরীর গাস-শাসনোপলক্ষে 
ক্লিকাতার দুর্গপ্রাস্তরে যে অনিক্রীড়া হয়, তছুপলক্ষে রচিত ।' 





১৯২, 


কবেতাসৎগ্রহ | 


দেখিয়া অবাক'হোয়ে সকলেই আছে। 
কোথায় দিল্লীর লা, এ ঘাজীর ক্যছে ঃ 
যে খেয়েছ তাঁর তার, সেই জানে, জানি। 
আমরা তো খাই নাই, তথাচ পন্তানি ॥ 
রাজপদে 'মভিষিক্ত” বিলাতের নর। 
জ্যাকেট, কামিজপরা, শ্বেতকলেবর ॥ 

যাঁ কর$ তা. শোভ! পায়, সাহেব বলিয়া । 
“বেলীক নেটিব” যত, মরিছে জলিয়া ॥ 
যে বাজী করেছ তার, উপম! তো নাই । 
মানিলাম পরিহাব, বলিহ্রি যাই ॥ 
দেখিতে কেমন মজা, হইলে বাঙালী । 
খেৌতামুখ ভোতা হোত, খেয়ে করআলি। 


ডুয়েল ফুদ্ধ। 


'বিলাতী সভ্যতা তোরে, বলিহারি যাই । 
এমন অপূর্বর রীতি, আর কোথা নাই ॥ 
হাসি খুসি, রঙ্গ রস, অশেষ প্রকার | 
ক্ষণপরে দেই ভাব, নাহি থাকে আর 1* 
নিজ গুণ লোয়ে সদা, বিশেষ বক্তীই। 
কথায়ে কথায় হয়ঃ ডুক্জেল লড়াই 


কবিতাসং-গ্রহ | ১৯৩ 


মবিতে মারিতে পটু, ভাব ভয়ঙ্কব । 

কিছু মাত্র দয়া নাই; প্রাণেব উপব ॥ 
প্রথমে প্রথম গুণে, ধবা দেখে শরা। 
একাকী পঞ্চম নষ, ছয়খানি ভব ॥ 

তিন কাণা আগে কিঞ্তঃ পঞ্জুড়িব জোব। 
ছকুড়ি ফেলিয়া শেষ, বাজী কবে ভোব ॥ 
পথে বথে গুতা গুতিঃ জুতা জুতি হ্য। 
স্বভাবের ধর্ম সেটা, দোষ বড নয় ॥ 

এ কেমন দোষ খল? এ কেমন দোষ । 
সাপেব স্বধর্ম বটে, নহি ছাড়ে ফোস। 
প্রথমেতে মাতামাতি, কথাব কৌশলে । 
হাতাহাতি লাথালাথি, বিচারেব স্থলে ॥ 
ভিতব বাহিবে লাল, কিছু নয কালো । 
লালে লালে লাল কবে, শোভা পায ভালো ॥ 


১৭ 


১৪৪ 


কবিতাসংগ্রহ। 
হিন্ছকালেজ । 


নগরে অনেক কেলে, হিন্দুর কালেজ্‌। 

গেল তাঁর এহন্দু, নাম ঘুচিয়াছে তেজ্‌॥ 
মদকের মণ্ড নাই, পড়িয়াছে মেজ্‌। 

জাতি গিয়! একেবারে, হোয়ে গেল হেজ॥ 
এর্‌ পরে মিসেনরি, রেতে জ্বেলে সেজ্‌। 
খুলিবেন « থিয়েটরে”্ বাইবেলের পেজ 
কায নাই নিয়ে আর, ইংলিস নালেজ । 
কালেজের নাম হোলো, খিচুরি কালেজ ॥(১) 


ব্যোমযান। 


উড়িয়াছে আকাশেতে১ স্ৃচারু ফানস । 
তাহাতে মানুষ বসে, প্রফুললমানস ॥ 
সাবাস সাহস তার, কিছু নাই ভয়। 
যত উঠে তত মনে, সুখের উদয় ॥ 
নগরের লোক যত, করে হই হই। 
দেখি যত আমি তত, কত সুখী হই ॥ 
নয়ন নিমিষহীন, এক দৃষ্টে রই । 

হেট হয়ে নাহি দেখি, ক্ষণকাঁল বই ॥ 
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই । 
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই £ 





(১) হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্র গ্রহণ করায় ইহা রচিত হয় ! 


কবিতাসংগ্রহ | ১৯৫ 


কৈহ ৰলেঃ দেখা যাবে, এইথানে রই 
কেহ বলে, এতক্ষণে, হোলে। চাদমই ॥ 
হেলে ছুলেঃ নেচে নেচে, চলে থরে থরে | 
মহাবেগে চড়িয়াছেঃ মেঘের উপরে ॥ 
নিরখি নীরদ তারে, হোয়ে হষ্টমন | 
পুন পুন প্রেমভরে, দেয় আলিঙ্গন ॥ 
ভূলোক পুলকপূর্ণ, আলোক ঈক্ষণে 
বিলোক করিছে জয়, গোলক গমনে ॥ 
ভাবুকের] ভাবে ভাবে; এই অভিপ্রায় ! 
চলিয়াছে দেবরাজ; ইক্দ্রের সভায় ॥ 
পাপময় নরলোঁকে, নাহি অভিলাষ? 
সুখেতে করিবে গিয়ে, স্বধামে বাস ॥ 
কেহ বলে, ধবাতলে, নিদাঘের ভয়ে । 
বিহার করিবে গিয়া নীহারনিলয়ে ॥ 
মানব আসিছে উড়ে, শূন্যের উপর। 
পতর্গ পতঙ্গ সম, অঙ্গ থর থর ॥ 
দ্বিজরাজ পায় লাজ, দিলে যুখঢাক1। 
দ্বিজরাজ ভয় পেয়ে, গুড়াইল পাখা | 
কেহ বল, দেখিছে, আকাশ ঘুরে ঘুরে 
এ ভববৃক্ষের মূল, আছে কত দূরে . 
অনুমান করি পুন, ঘুক্তি সহকারে । 
উঠিক্ষাছে ফাদ লোয়ে, টাদ ধরিবারে | 


১৯৩ 


কবিতাসং গ্রন্থ | 


একেবারে এড়াইবে, সংসারের ক্ষুধা ৷ 
পেটভোরে খাবে গিয়াঃ স্মবিমল নতুবা ॥ 
চন্দ্রলোকে মৃগয়া, করিয়! এইবার । 
পোষা মগ কেড়ে লষেঃ কোল থেকে তার ৪ 
অকলঙ্ক হবে শশী, হারাইয়া শশ। 
ভাল রে গগনগামী, ভাল তোর যশ ॥ 
আব বার ভাবি যত, আকাশের তারা । 
তার নয়; তার! হয়ঃ তারানাথ-দার] ॥ 
'বিনেদ বিমানে বসি বিশেষ বিরলে | 
সেই তার! হার করি, পরিতেছে গলে & 
নবীন নায়ক পেষে, সখী সব তাঁব1। 
পুবান নাগরটাদে, নাহি চায় তারা ॥ 
তাবাহাব তারাপতি, পেয়ে অতি ঢুঃখ । 
লাজে তাই গগনেতেঃ লুকায়েছে মুখ & 
লোকে কর কুহুনিশি, মাখিয়াছে মসি॥ 
তাহা নয়, খেদে অদা, অনুদিত শশী 9 
যদি বল এ প্রকার, হইলে ঘটন। 
পুনরায় হবে কেন, ভূলে পতন? 
শুন সার.বলি ভার, বিবরণ মূল্‌। * 
টাদের.অমৃত খায়, চকোরের কুল ॥ 
ঘেরিয়াছে আশ পাশ, স্থিরপক্ষ ধোরে। 
রাখিয়াছে সুধাকরঃ একচেটে কোরে ॥ 


করিতাসংগ্রহ | ১৯৯৭ 


তারু। দেখে কি প্রমাদ, আমরাই পাধী। 
“টাদেব চকোব,১ নাম, চন্দ্রকোলে থাকি ॥ 
রাত্রি দিন সমভাবে, রোয়েছি'*টাইট॥ | 

এ আবাব কোথা হোতে, আইল “কাইটঃ, £ 
বিনা হ্ত্রে উভিয়াছে, কেমন “কাইট,১। 
পাখা নাই.শুন্যে এসে, কেমন “কাইট?, | 
নাহি বলে, বলে চলে, কলের “কাইট্১ । 
মর্তলোকে শব্ধ কবে, “কাইট, কাইট,, +6২) 
ঘোর ক্রুদ্ধে এসে উর্ধে, যুদ্ধের “সাইট +১। 
হরিয়। লইবে শশী, করিয়। “ফাইট্‌, ॥ 

মনে এই ভাবিয়াছে, হইলে “নাইট,)। 
কেড়ে লবে আমাদের, চাদের “রাইট, ॥ 
চেলেছে শৃত্বম কল, জেলেছে “লাইট, । 
এখনি নাশিব তাঁবে, কবিয়1 “বাইট, ॥ 
চঞ্চল চকোরচয়, চঞ্চুব আঘাতে,। 

“কাইটঃ বাইট», কবি, দিলে অধঃপাঁতে ॥ 
খোঁচা থেয়ে ধূম গেল, ধূম কিসে আর। 
পুনর্বাব এসে করে, ধরায় বিহার ॥ 

কেহ বলে আছে এই, শাস্ত্রের বচন । 

অতি উচ্চে উঠিলেই, পশ্চাতে পতন্ন ॥ 


(১) কাইট নামক একজন ইংরাজ, কলিকাতায় প্রথম ব্যোমযানে উঠেন ১ 
ইহা তছুপলক্ফে রচিত 1 


আআ 











৯৯৮ 


কবিভাসৎগ্রাহ । 


ঝড়। 
(২রা জ্যেষ্ঠ, ১২৫৯ সাল 1) 


জগতের আয়ু ভুমি, বায়ু নাম ধর । 

বায়ু রোধ করি শেষ, আযু বায়ু হর । 

ভূতের প্রধান তুমি, ভূতবাজ নাম। 

জল স্থল অনল, আকাশ তব ধাম ॥ 

জলের জবন নাম, নাম মাত্র সার। 

তুমি কর জীবনের, জীবন সঞ্চার ॥ 

আগুণে কি গুণ আছে, দীপ্তি কোথা তাঁর ? 
ভূমি তার সখা বোলেঃ করে অহঙ্কাব ॥ 

প্রতিভা প্রকাশ তাব তোমায় পাইলে । 

অনল সলিল হোতো, তুমি ন1 থাকিশ্লে | 
ক্ষিতির বে খ্যাতি কিছু, সুযশ সৌরভ .। 

সে কেৰল আপনার, গুণের গৌরব | 

ধরা ধরে হৃদয়েতে, বস্তু যত ষত। 

তোমার করুণা বিনা, সব হয় হত! 

স্থাবর জঙগম, জীব; জন্ত সমুদয় । 

তোমার চালন বিনা, পালন কি হয়? 

একবার ধর যদি, বিপরীত রীতি 
(কোথা থাকে ক্ষিতি তার; কোথ। থাকে স্থিতি ? 
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আকাশের শোভা শুধু, তোমার কারণ । 
ধতনে তোমারে তাই, কোরেছে ধারণ ॥ 
দলে জলে ঘটে ঘটে,থাকিয়া আকাশ । 
তোমারে হুদয়ে ধরি, বাড়ায় উল্লাস ॥ 
মৃত্তিকার গন্ধ গুণ, তোমার কৃপায় । 
ভাল মন্দ গন্ধ সব নাসাপথে ধায় | 
পদার্থের দোষ গুণ, স্বাণেতে জানিয়া। 
উত্তম গ্রহণ করি অধ্নম ছাড়িয়া ॥ 
আপন স্বরূপ তুমিঃ আপন স্বরূপ । 
বায়ুর বিচিত্র গতি; অতি অপরূপ ॥ 
নিরাকারে চলিতেছ, ভয়ঙ্কর চেলে। 

না জানি কি হোতো। আর, হস্ত পদ পেলে? 
এই চলি, এই বলি, চলাবলা যত । 

কল বল সকলঃ তোমার হস্তগত ॥ 

তুমি না চলালে নাই, চলিবার কল। 
তুমি না বলালে নাই, বলিবার বল ॥ 
কলেরে বিকল করি, দেহ কর মাটি । 
সকল কলের কল, তুমি *“কলকাট” ॥ 
খ কলে এ কলকাটা, যে জন চালায় ॥ 
সাধু সাধু সাধুরে, প্রণাম তার পায় ॥ 
প্রণিপাত তোমারে হে; প্রতাপী পৰন | 
তৰ মাঝে তব সম, আছে কোন জন £ 
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কথন কি ভাবে থাক, বুঝে উঠ ভার ।, 
ভ্রিভূকন জয় করেঃ বিক্রম তৌমাকু॥ 
কানরের পিতে তুমিঃ অনলের মিতে। 
ক্ষণমাত্রে পার সব, রসাতিলে দিতে ॥ 
উগ্রভাবে একবার, হইলে উদয় । 

স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে, ঠেকাঠেকি হয় ॥ 
ত্রিভূুবন রেখে দেও, এক ঠাই কোরে। 
'রবি শশী পড়ে খসি, আরা মায় ঝোবে ॥ 
আকাশের চাল ভেঙ্গে, পাতালেতে চালো। 
পাতালের জল তুলে, আকাশেতে ঢালে; ॥ 
ইক্দ্রধাম উপুড়িয়া, ফ্যালো নাগপুবে | 
নাগপুব ইন্দ্রধামে, শূন্যে উঠে ঘুরে ॥ 
নীচু গিয়ে উচু উঠে, উচু পড়ে নীচে । 
মাঝে থেকে মাজথান, মরে আগে পীছে ॥ 
স্থিব মৃত্তি ধরি তুমি, থাক যে সময় । 

সে সময়ে স্থিরভাবে, থাকে সমুদয় ॥ 
চবাচরে স্বভাব, স্বভাব ভাল ধরে। 
পেয়ে শিব যত জীব, গুণগান করে ॥ 
মনে কব কি কোরেছ, গত শুক্রবারে * 
হুলস্থল বাধায়েছ+ অধিল সংসারে & 
একে অবে বায়ু বলেঃ হারায়েছে দিশে | 
তাহে বাসু, বাসুগ্রন্ত, রক্ষ। আর কিসে 
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কাণ পেতে সমীরণ, গুন শুন সধ। 
চারিদিকে হইতেছে, কত কলরষ | 
বাগানেতে দেখিয়াছি গাছে নিছু নিছু। 
এখন সে নিছু মাঠ, নাহি আর কিছু ॥ 
পুক্র তব লঙ্কাপুরে, বিস্তারিয়া গ্রাস। 
রাবণের মধুবন, কোরেছিল নাশ ॥ 
ভুমি তার বাপ বটে, ধর বু বল | 
কটাক্ষে করিলে শেষ, সব মধুফল ॥ 
তোমারে সাবাসি আছে, গুণে নাই ঘাটি 1 
এত খেয়ে গল দেশে, বাধে নাই আঁটি 
খেলে খেলে, জাব খেলে, ক্ষুধা! ছিল যেন | 
ছোট বড় গাঁচ. সবঃ পেটে দিলে কেন ? 
ংশ সহ বংশ নাশ, করিয়াছ "তুমি । 
বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়াঃ কোরেছ সমভূমি ॥ 
উদরে পুরেছ কত, সাই সাই হাকে। 
কাকের কোরেছ শেষ, বাঁকি আর কাকে ? 
মেষ খেলে? অজ খেলে; মজী দেখি এতো1। 
কেমনে খাইলে কাক, সে যে বড় তেতো ? 
পেটের জালার় থেলে, হাতি ঘোর্ডা সাপ। 
হারায়েছ হি'ছুয়ানী, ছু'লে হয় পাপ॥ 
ঘর থাও, ভ্বার খাও, খাও তরি তরু । 
পবন “ৰবন”” ছোলে, খাইয়াছ গরু ॥ 
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এপাপে ভোমার কি হে, স্বাতি আর আছে? 
গঞ্জনা খাইতে হবে, অঞ্জনার কাছে ॥ 
যখন ছেদোর জলে, করিয়াছ প্লান । 
কুইঞ্ধ কালেজে গিয়া, পাইয়াছ স্থান & 
ইন্কুলের ঘরে টুকে, কোরেছ ভ্রম । 

ছু য়েছিলে ওগেলবির; খানার বাসন ॥ 
তখনি জেনেছি মনে, ঘটিয়াছে দাঘ। 
বাতাম লেগেছে তার, বাতাসের গায় ॥ 
সে বাতাসে বাতাসের, ধর্ম হোলো নাশ। 
খ্রীষ্টান হইয়! বায়ুঃ খাইল গোষ্াস ॥ 

এই ভয় ধানরী সে, মেবে কিনা ঘরে । 
ফলে তুমি তেলিয়াঁন, দোষ কেফা ধরে ? 
জগতের প্রা হোয়ে, গ্রাণেব বাতাস । 
জগতের করিয়াছ) কত সর্ধনাশ | 
সমতৃমি করিয়াছঃ গোলাগঞ্জ গ্রাম । 
গ্রাম নাই ধাম নাই, আছে মাত্র নাম ॥ 
হাহাকার পড়িয়াছে, প্রতি ঘরে ঘরে । 
বাস্ত গেল, বৃক্ষ গেল কোথা বাস করে? 
অনাহারে সুর্যযকবে, প্রাণে মার] যায় 
দেশে আর তরু নাই, কোথায় দাড়ায় ? 
গৃহ আর বুক্ষাধাতে, মোলো৷ কত লোক । 
পরিবার কাঁদে পেয়ে, ঘোরতর শোৰ ॥ 
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কারো দারা, কারে। গুজ্জু, কারো! বন্ধু তাই। 
কারো কারো সংসাঁরেতে, কেহ আর নাই। 
পতি-শোকে সতী কাদে, সতী শোকে পতি । 
স্ৃত শোকে প্রহুতীর, দাকণ ছুর্থতি ॥ 
সমীরণ এসকল, তব অত্যাচার । 

হাহারবে ভরিয়াছে, অখিল ঘংমার 
ঘা,খাবার খাইয়াছ, দোহাই দোহাই। 

আর তুমি খেয়োনাকো ধেয়োনাকো৷ ভাই ॥ 
সারিয়াছ, মারিয়াছ, »টে সমুদয় । " 
তুমিতো! মোরে ছিলে, পেটের জালায় ॥ 
হোয়েছিল যে প্রকার, ওজাউঠা স্বোর। 
টেনেছিল যমরাদ্, মররণেকস ডোর ॥ 

তাগ্যে কাছে অহিফ্েণ, মদ্য ছিল যাই। 
লাডেনম. পেটে দ্বিয়ে, ঝাচিয়াছ তাই ॥ 
অনেক দেখিতে পাই, আরোগ্য লক্ষণ । 
গুমাও, ঘুমাও, তুমি, ঘুমাও এখন ॥ 
ঘোটেছিল কিল্প্রমাদ, দেখ দেখি বুঝে ।' 
কুপথ্য কোগ্োন আর, থাকো ছোক্‌ বুজে & 
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চুটি। 


শুনিয়া! ছুটির কথা, কুটিয়াল যত। 

গালে হাত চিৎপাত, প্রাণ ওষ্ঠাগত | 
বিশেষতঃ দূরবাসী, পাড়াগেঁয়ে যারা । 

দ্রম ফেটে সার] হয়, মারা যায় তারা ॥ 
ধরিয়াছে ছটফটি, যায় মাত্র কুটি। 

বার মাস কষ্টভূগে, অষ্ট দিন ছুটি ॥ 

'বাট়ী আলা আশা মনে; কত দিন জাগে । 
পৃরাৰে মনের সাধ, কত অন্থরাগে ॥ 

কে করে বাজার হাট, মুখে নাই রব। 
পাট দিন ছুটি শুনে, কাঠ হোলো সব ॥ 
পড়িল মাথায় ঝাঁড়ি, বাঁড়ীর ব্যাপারে । 
আর কারে বাড়ি নাই, কমী একেবারে ॥ 
চোঁকে দেখে অন্ধকার, হারাইল দিশে। 
যেতে যেড়ে আঁশ যায়, আসা! যায় কিসে ॥ 
যাবে! বটে রবোনাকো, পুরিবেনা আশা । 
শ্রীপদে প্রণামি দিয়া, গুধুমুখে আসা ॥ 
কারে] কারোাগ্যে হবে, মিছে ছুটাছুটি 
যেতে যেতে পথে পথে, ছুটে যাবে ছুটি ॥ 
নাহি রবে প্রবাসে, নিবাসে নহে যোগ । 
হরিশ্চন্্র রাজার, যেমন স্বর্গভোগ ॥ 


কবিতাসৎগ্রহ।' ২০৫ 


দেবনা ব্রাহ্মণ মেনে, হয় লুটা দুটি । 
বুটি গিষা দ্ুঃখে করে, মাতা কুটাকুটি ॥ 
এক দৃষ্টে আছে কেহ, নয়ন মেলির়া। 
থেকে থেকে হাপ ছাড়ে, নিশ্বাস ফেপিয়া ॥ 
কেহ বলে ৰাপ কত, করিয়াছি পাপ। 
সর্বনাশ হোক. বোলে, কেহ দেষ শশপ ॥ 
কলমেব সহ নাহি, ধোগ করে কালী । 
ভেবে ভেবে কালী হয়, বলে কোথা কালী ॥ 
হার হায এই ভাগো, ছিল কি আমাব। 
ওমা চর্ে, ঘোবঞহূর্গেঃ ফেলিলে এবাৰ ॥ 
তোমাব পুজাব কালে, ঘটিল প্রমাদ। 
বিফল হইল সব. বছরের সাদ॥ 
তবে বল দয়াময়ী, বেঁচে কিবা সুখ ? 
দেখিতে পাবন। আর, স্ত্রী পুজ্রের মুখ! 
বুঝিতে ন। পাবি কিছু, বিশেষ কাবণ। 
কঠিন কবিলে কেন, কোম্পানির মন £ 
বিলাতী বণিক যতঃ এতে নর মেল । 
মেল মেল বোলৈ সবে, কোরেছে বেমেল 
সে মেলে, সে মেলে কিনা আসে £য ফি মেল 
মেল 'হোরে এবার কি, পাবোন। ফ্লিমেল ? 
ফিমেল রাজোর কত্রী, এই দেশ ভার ॥ 
অতএব মেলেব কি, ধারি বল ধার £ 
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কেহ বলে মেলের কি, দোষ আচ্ছ ভাতে । 
পোঁড়েছে রাজ্যের ভার, পিসীমার হাতে ॥ 
সাহস ভরস1 নাই, দৃশ্য বটে নূর। 
কোনদিকে ছোট নন ছোট গবানর | 
ছোট বড় ছুই তুল্য, কেহ নয় লব্ঘু। 
একজন বন বিবী, আর জন ঘুঘু ॥ 
কেহ কয় শুন ভাই, আমার বন । 
বড় বড় শ্বেতকাস্তি, আছে ঘত জন ॥ 
তাদের নিকটে গিয়া, করি নিবেদন ॥ 
তবেই হইবে গ্রাহ্য, এই অষ্ুবেদন | 
চেষ্টায় দেখিতে হয়, যেমন বিহিত । 
দেবী যদি দিন দেনঃ হোঁষে যাবে জিত ॥ 
আর জন বলে ভাই, এরূপে কি পার্ব্বি? 
যেওনাঁবে বাপ বাপ, সেখানেতে হার্বিব ॥ 
আপনি মরিবি প্রাণে, আমাদেব মার্কিরি। 
চাঁকরিব দফাটি কি, একেবাবে সার্ব্ি? 
কাচা থেকে! বেচা সেটা, কাছে যেতে নার্বি 
হাব বিবে, হাববিবে, হাববিবে হাব বি ॥ 
কেহ কহে হারক্কি কি, হারবি ধবিনে। 
এরিনে" ডরিনে আমি, রিলে" ডবিনে ॥ 
ডালহৌসী তাবে বলে, ডালে হৌস. যার । 
কতদিকে কত আছে, ডালপালা ভাব । 


কবিতাসংগ্রহ | ২৩৭ 


ডাল ওডাল দেখ, বত ডাল আছে। 
কলমে কলম মাত্র? মূল বাখে গাছে। 
অমূল বুঝিয়া যদি? মূল ষাষ ধবা। 

ধবা বা, বাজীমাত্, ধবা আছে ধরা ॥ 
কথোপকথন কত, এঝপ প্রকার । 
হেনকালে পাইল, সঠিক সমাচাৰ | 
হ্ীগোপাল পক্ষ হোষে, পক্ষ লক্ষ্য করি। 
কবিল বিপক্ষ জয? এক পক্ষ ধবি ॥ 
এক পক্ষ ছুটি পেষে? দূবে গেল.ধাদা | 
শুরু পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ; কৃষ্ণ পক্ষে শাদা ॥ 
আশার অতীত লাঁভঃ এমন কি হফ। 
হয নাই, হইবে না, হইবার নয ॥ 
আশীর্বাদ কোবে সবে, মুক্তমুখে কয । 
জয় জয় জয বামগোপালেব (১) জয ॥ 


(১) মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষ! 


কবিতাসংগ্রহ 1 


তৃতীয় খণ্ড । 


৫ শশা 


যুদ্ধ | 
সিপাহী-যুদ্ধে শান্ত প্রার্থন। ৷ 


কর কর কর দরা, দীনদয়াময় । 

হর হর হর নাথ, বিপুক্ষের ভয় ॥ 

আর যেন নাহি থাকে, কোনরূপ দার | 
রাজ প্রজা সুখী হোক, তোমার কৃপায় ॥ 
গ্রকাশ করহ গ্রভূ, সুবিমল স্নেহ। 

যেন আর হাঁভাকাঁর, নাহি করে কেশ । 
অত্যাচার করিতেছেঃ যত দুরাঁশয় ৷ 
তাদের পাপের ভাব, কত আর সয়? 
ধন, প্রাণ, মাঁন আদি, সব হর লোপ। 
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কৌপ? 
যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার | 
তবে জানি কৃপাময়, করুণা তোমার ॥ 
হইলে মহিমা-টাদে, কলঙ্ক প্রচার । 
দয়াময় নাম তবে, কে লইবে আর? 
,মব দিকে রক্ষা কর, এই ভিক্ষা! চাই। 
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ২০১ 


করণাঁকর হে, করুণা কর। 

হর হে, সকল, বিপদ হর ॥ 
প্রণতি করি হে১ চরণে তব। 
প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব ॥ 
সকলি দেখিছ, হৃদয়ে রোয়ে । 
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে ॥ 
তোমারি চরণ, স্মরণ করি । 
তোমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি ॥ 
কাতরে তোমারে; অন্তরে ডাকি। 
মনের বিষয়ঃ মনেতে রাখি ॥ 
ধর হে আপন, প্রভাব ধর। 

কর হে বিহিত বিচার কর।, 
পালন শাসনঃ ভূমি এ ভবে। 
নামের মহিমা, রাখিতে হবে ॥ 
পামর পাতকী, পাষণ্ড যত। 
পাপের ঘটনা, করিছে কত 
অদৌষে হইয়াঃ কুপথে রত। 
রমণী, বালক, করিছে হত ॥ 
গুনিয়! বধির হতেছি কাণে। 
সহেন] সহেনাঃ সেন প্রাণে ॥ 
এ সব দেখিয়া, হোয়ে পাষাণ । 
কেমনে দেহেতে, ধরিব প্রাণ £ 


১৯৪. 


কবিতাসৎগ্রহ | 


দেখিতে কিছুতো, নাহিক বাকি | 
তপন-শশাঙ্ক; তেমার অাথি ॥ 
জীবের অন্তরে, যে কিছু আছে। 
সে সব বিদিত) তোমার কাছে ॥ 
অস্তর বাহির, অধীপ হোয়ে । 
কিরপে এখনো; রয়েছ সোয়ে ? 


বিলাঁপিনী ছন্দ । 


দয়াবান, ভগবান, দয়! দান, কর । 

দিয়ে জয়, সযুদয়। শক্রভয়, হর ॥ 
সবাকার, তুমি সার, মৃলাধার, হরি । 
কোথা নাথ, ভবতাত, প্রণিপাত কবি 
প্রতিক্ষণ, জালাতন, দুখে মন, দহে। 
বাব বার, অনাচাব, কত আর, সে ? 
তোমা বই, কারে কই, হোয়ে রই, স্তব্ধ | 
অনিবার, অশ্রধাব, হাহাকার, শব্দ ॥ 

এ বিপদে, রাখো পদে: ছুটী পদে, ধরি । 
প্রতীকার, কর তার, সুবিচার, করি ॥ 
কলেবর, জর জর, অতি থব, তাপে। 
ধবাধর, থর থর, ঘোরতর, পাপে ॥ 

এ দেশের, রড় ফের, পাপিদেক, দাপে। 
ঢলঢলও টলমল ধরাতলঃ কাপে ॥ 


কবিতীসৎগ্রহ | ২১১ 


হও মূল? অনুকুল শ্বেতকুল? পক্ষে । 
সমুচয়, শক্রক্ষয়ঃ তবে হয়ঃ বক্ষে ॥ 

অতি ক্ষীণ, জ্ঞানহীন, চিরাধীন+ যাবা 
মেবে লাপ, কোবে পাপ, দের তাপ, তান] । 
আজ্ঞাচারী, রক্ষাকাঁবী, অস্ত্রধাবী, যত । 
একেবারে, এপ্রকারে, পাপাগাবেঃ রত ॥ 
নবপশ্ু, হবে বনু, কবে অস্থু, নষ্ট! 
হতরবঃ কত কব, কত সব, কষ্ট? 

কি বিশালঃ,সেনাপাল, বামাবাল, নাশে। 
অকারণে, ক্রোধমনে, প্রভূগণে, শাসে ॥ 
যে বিহিত, কর হিত, সমুচিত, স্গেহ। 
নিজ বলে? ছুষ্টদলেঃ বসাতলে, দেহ ॥* 


নন সাহেব। 


নাঁনণর, কি, নানাকেলে, আজে আছে ধন ? 
নানাব, কি, নাঁনাকেলেঃ আজে! আছে জন £ 
নানার, কি* নানকেলে, আজে! আছে মন ? 
নানার, কিঃ নানাকেলে। আজো! আছে পণ ? 
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ডাক? 
নানার, কি নানাকেলে, আজে। আছে জীক ? 


২5২ কবিতাসৎঞ্রছ | 


প্রকাশিছে পাপগন্থা, হোয়ে পন্থী “ঢুঢ্‌% | 
“ঢু, মাবিতে জানে শুধুঃ ঘটে তার “ঢুটু৮ | 
নান! পাঁপে পটু নান!» নাহি শুনে না, না। 
অধর্দের অন্ধকারে, হইয়াছে কাণা ॥ 
ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘট'লে প্রমাদ । 
আগেতে দেখেছ ঘুঘুঃ শেষে দেখ ফাদ ॥ 


কাণপুরের যুদ্ধে জয় ।. 
রেক্তাচ্ছন্দ | (১) 


বাজী রাও পাসা যিনি, 
বাজী রাও পাস! যিনি সাধু তিনিঃ 
* মান্য নান। মড়ে। 
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পুজ্য এ জগতে । 
ছেড়ে সে নিজ দেশ, 
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশঃ 
বাচিবার তরে । 





পপ, ও রসপসপারপ্রএা্+্্স্্্্্জপ প্ 


(১ এই ছন্দটা অক্ষরগৃত নহে, মাত্রাগত। ছুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই ছন্দের 
সুষ্টি হয়। পূর্বতন লোকের! টিকেরার ও কাঁড়ার বাদ্যতালে এই ছন্দ গান ও 
গাঠ করিতেন। 


কবিতনিং গ্রহ | ২১৩ 


আত্ম সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে || 
হোয়ে সে পুভ্রহত, 
হোয়ে সে পুজ্র-হুতঃ ক্রমাগত, 
করে কত দান । 
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হোলো! না সন্তান ॥ 
কোথাকীর মহাপাপ,, 
কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ, 
পুত্র হোলো “নানা । 
ককের বাসায় যথাঃ কোকিলের ছানা । 
সেটা তে। পুষা এড়ে, 
সেটা তে! পুষ্যি এখড়ে, দরস্যি ভেড়ে, 
নম্যি কর তাঁরে। 
উঠে ধানে পত্তি ষেনঃ না করিতে পারে ॥ 
নানা, কি, নানাকেলে, 
নানা, কি নানবকেলে, রাজা পেলে) 
তাইতে এত জারি ? 
যাহ] স্বেচ্ছা, তাহা করে? চোয়ে স্বেচ্ছাঁচারী ॥ 
হোলে সে পাসার ছেলে, 
হোলে সে পাঁসাঁর ছেলে, চাসার চেলে, 
কেন তবে চলে? 
চোয়ে কাল, বামা, বাল, নাশে বানা ছলে | 
হোলো! সে হোলোই হিন্দু 


২৯৪ 


কবিতাসিং গ্রন্থ | 


হোঁলো সে হোলোই .হিনুঃ দৌষের সিদ্ধ 
দ্বষানলে দহে। 
গলে দোলে পাপের শ্যত্র, যাপ্রে পুজ নহে ॥ 
সেটাতো একা নয়, 
সেটা তো একা নয়, ছুবাশির, 
ভাই তার ভোলা । 
পথে পণে মেগে খাবে, হাতে কোরে খোলা ॥ 
বড় সে পূর্ত হাদা, 
বড় সে ধূর্ত হ'দা, ফেরে গাধা, 
বড় দাদার হিতে । 
«একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তাঁর মিতে” ॥ 
জুটেছে সমান ছুটে, 
জু.টছে সমান ছটো, দাঁতে কুটে?, 
কোর্তে হবে শেষে। 
গলে দড়ী, খেয়ে ছড়ি, ফিব্ডরে দেশে দেশে ॥ 
কোথাকার হরির খুড়ো, 
কোথাকাৰ হবির খুড়ো মেরে ছড়ো, 
গুড়ে! কোরে দেহ 
ংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ ॥ 
তারা? যে পন্থী ঢ, 
তারা, যে পন্থী ঢুটু, ঘরে ঢুঢুঃ 
গেল ছারে খরে। 


কবিতাসংগ্রহ | ২১৫ 


হাড়ে মাটি, বাড়ে দুর্বব, হোলো একেবারে | 
বিথুরে আর কি আছে? 
বিধুরে আর কি আছে, নানার কাছে, 
নাইক কাণাকড়ি। 
অতঃপরে অন্নার্তীবে, যাৰে গড়াগড়ি ॥ 
ছিল যার বস্তু যত, 
ছিল যাঁর বস্তু যত, ক্রমাগত, 
গোরা নিলে লুটে । 
কতক] খেয়ে, হোক্কা এড়ে হান্মা বোলে ছুটে ॥ 
হোয়েছে হতভোস্বাঃ 
হোরেছে হতভোম্বা) অষ্ট্রস্তা, 
নাহি মাত্র চাকি। 
সবে কলির সন্ধ্য। এই, কত আছে রাকি | 
কোরেছে যেমন মতি, 
কোরেছে যেমন মতি, তেমনি গতি; 
শান্তি আতে আতে। 
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল; ফলে হাতে হাতে ॥ 
ছেড়ে দেও বামুন বোলে, 
ছেড়ে দেও বামুন বোলেঃ টোলে টোলে, 
ধরি পদতলে । ৃ 
থাবড়া মেরে, হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে ॥ 
যু্ি ভাই আমরা ছাড়ি 


২১৬ কবিতাসংগ্রহ । 


যি ভাই আমবা ছড়ি, মাড়ামাড়ি, 
কোব্বে গোরা সবে । 
বাঘেবে গোহত্যা ভয়ঃ কে শুনেছে কবে ? 
নান, না, পাপী নানা, 
নালা, না, পাপী নানা» কথ। নানা, 
কারো নারে কেহ। 
যথ] তথ নান1-কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥ 
লেখনী থাকে৷ থেমে, 
লেখনী থাকো থেখৈ, নিত্য প্রেমে, 
* মত্ত হোতে হবে। 
বুমাব সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে | 
সেটাতো কতক ভাল, 
সেট! তো! কতক ভালো, ধর্ম-আলো) 
কিছু আছে ঘটে। 
নাধীহত্যা শিশুহত্য1) কবেনিকো! বটে | 
তবুতে। অত্যাচারী, 
তবুতে! অত্যাচারী, হত্যাকাবী, 
বোল তে তাবে হবে। 
রাজদ্বেষী মহাঁপাপী, কবেই কবে সৰে এ 
হোয়ে সে রাজ্যছাড়া, 
হোয়ে সে রাজা ছাড়া, লক্মীছাড়া, 
রক্ষা! কিষে পাবে? 
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কর্ম দোষে, ধর্ম দোষে, অধংপাতে যাঁষে ॥ 
ছোট তার সিংহ অমব; 
ছোট ভার সিংহ অমর, সেকি অমব? 
* গোমর করে কিসে £ 
চামর হোয়ে কোমর বেধে, সমব কবে কীসে ! 
হবে তাব মুখের মত, 
হবে তার মুখের মত, গোরা যত, 
শান্তি দেবে কোসে। 
এক চাপড়ে অস্ত যাবে, দত্ত যাবে খোসে ॥ 
মেতেছে মান সিং 
মেতেছে মান সিং নেড়ে সিং 
কিং হবে বোলে। 
কুর্ত হোয়ে ধু যান, অভিমানে গোলে ॥ 
হবে শেষ মানসিংহ, 
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম-সিংহ, 
বনে বনে থেকে । 
হন্যা হোয়ে মোরে যাবে, ঘেউ ঘেউ ডেকে ॥ 
(থেকে, সে অনুগত; 
থেকে, সে অনুগত, পাপে রত, 


ড় 
বুদ্ধি দোষে মরে। * 
থানা কেটে মোণ! জল, টুকাইল ঘরে 
এত ভাই বড় মজা, 


৯৪) 


২১৮ 


কবিতলিৎগ্রহ | 


গুত তাই বড় মজা? হোয়ে অজ, 
বাঘের সুখে চরে । 
পিশীড়া ধরেছে ডানা, মরিবান্প তরে ॥ 
হ্যাদে কি শুনি বাখী ? 
হ্যাদে কি শুনি বাশী, ঝণসির রাণী, 
ঠোটকাট1 কাকী । 
মেয়ে হোসে, সেন নিয়ে, সাজিক্লাছে নাকি ? 
নানা তার ঘয়ের ঢেকি, 
নানা তা ঘরের টেকি, মাগী থেক) 
গোয়াঙ্গের দলে । 
এত দিনে, ধনে জনে, হবে রসাতলে ॥ 
হোয়ে শেষ মানার নানী, 
€হাঁয়ে শেষ নানার নানী, মগ্ন রাখী, 
দেখে বুক ফাটে। 
কোম্পানিষ্ব সুলুকে কি, বর্সিগিরি খাটে ১ 
বড় সৰ ধেড়ে ধেডে, 
বড় সব ধেড়ে ধেড়ে, ছাগিলদেতে। 
নেড়ে পানে প্লুকে। 
চোড়েন্ঘাড়ে কোঁসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে । 
পশ্চিমে মি মোল্লাঃ | 
পশ্চিমে মিয়া মোরা, কাচাঁখোল্লা, 
তোবাভালা বোলে 
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কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব ছ্দোলে ॥ 
কেবলি মর্জি তেড়াঃ 
কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে ভেড়া, 
নেড়া মাথা যত । 
নরাধম নীচ নাই) নেড়েদের মত ॥ 
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, 
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া, 
নষ্টামিতে ভব1। 
টেনি পোরে চটে বোসে, ধরা দেখে সব ॥ 
তাঁর! তো৷ হোয়ে চৌঁড়াঃ 
তার। তো হোয়ে টোড়া, যেন ঝেড়া, 
দিতে এলে! টক্র ৷ 
একরত্তি বিষ নাইকো, কুলোপান! চক্র ॥ 
সাঁজবে যত গে]ুবা, 
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা, 
তেড়ে ধরে। নেড়ে । 
তক্ত লুটে, শক্ত হোষে, রক্ত খাও ফেড়ে॥ 
যত পাও, খেয়ে সেরি, 
যত পাও, থেঘ়ে সেবি) হোয়ে মেরি, 
পাত্র হাতে ধোরে। 
নেচে নেচে মুখে বল, “হিপ. কিপ হোরে১? ॥ 
এ শীতে বড় ঠাঞ্ি 


২২৩ 


কবিতাপৎ গ্রন্থ | 


এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম ব্রাণ্ডি, 
কিছু কিছু খেয়ে। 
মনের আনন্দে দেও, ঈশু-গুণ ণেয়ে ॥ 
ঘুচিল শত্র-ভয়, 
ঘুচিল শক্র-ভয়, যুদ্ধে জয়, 
জয় সেনাপতি । 
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥ 
রাখিলেন র্যাঙ্ক গড, 
রাখিলেন র্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড 
কলিন কাম্বেল। 
সাঁধু, সাধু; সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥ 
কোথা মা ভগবত” 
কোথা ম! ভগবতী, করি নতি, 
গ্রকাশিয়া দয়! । 
একেবারে শক্রকুলেঃ কোবে দা৪ গযা ॥ 
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দিলীর যুদ্ধ! 


ভারতের প্রিয়পুত্র, হিন্দু সমুদয় । 
মুক্তমুখে বল সবে, ব্রিটিসের জয় ॥ 
জয় জয় জগদীশ, করুণা নিধান। 
কুপাময় কেহ নয়, তোমার সমান ॥ 
কুজনের কদাদেশে, কুবুদ্ধি লইয়া । 
সেনা যারা ক্ষেপেছিল, বিপক্ষ হইয়া ॥ 
ধরেছিল রণবেশ, হোয়ে বলধান। 
হোরেছিল প্রজাদের; ধন আর প্রাণ ॥ 
ঘেরেছিল চারিদিক, দিল্লীর ভিতর | 
মেরেছিল্‌ সেনাপতি, বিস্তারিয়া কর ॥ 
বিশাল বিদ্রোহ দেখে, করি হায় হায়। 
কাতর হইয়া! কত, ডেকেছি তোমায় $ 
অপার কৃপার নিধি, তুমি কপাময়। 
আমাদের ছঃখ দেখে, হইলে সদয় ॥ 
তোমার কপায় হোলো, শক্র পরাজয় । 
কিছুনাই ভয় আর, কিছু নাই ভয়॥ 
পুড়্‌ক বিপক্ষদূল* মনের অনলে । 
উড়ূক ব্রিটিস ধবজা, সমুদয স্থলে | 
ঝুড় ক, ছুষ্টের মাথা, যারে যথা পাঁবে। 
ফুড়,ক. ফুড় ক. করি, গুড়ক. কে খাবে ? 


হহহ 


কবিতাসংখ্রহ। 


ধুড়ক ধুড়,ক- কোসে+ তোপ-দিলে দেগে ॥ 
ভুড়.ক.ভুড় ক. সব; ভয়ে গেল ভেগে ॥ 
সিংহনাঁদ শুনে গেল? একে একে সোরে।। 
ঘেউ ঘেউ» ফেউ ফেউ,কেঁউ কেউ করে ॥ 
শরদের মেঘ সম, ডাক. ডোক. সার । 
প্রভাকর প্রভাবেতে, কিছু নাই আর ॥ 
ইংরাজের পরাক্রম, রবির প্রকাশ । 
অত্যাচার-অন্ধকার, হইল বিনাশ ॥ 

নিজ নিজ কার্য্য তর; করিয়া ঘর্ষণ । 
দাবানলে দগ্ধ হোল, বিপক্ষের বন ॥ 
£হোর)” মেরে গোরাগণ, ছুচিল যখন ' 
সামাল সামাল রব, উঠিল তখন 0 

পলাতে ন] পথ পায়, নাহি সয় ব্যাজ । 
উঠে ছুটে পলাইল, মুখে কোরে ল্যাঁজ । 
মেও মেও ডাক ডেকে, বিল্লীব সমান । 
দিলীর প্রদ্দেশ ছেড়ে, করিল প্রস্থান 1 
পুর্ববব পুনর্বার, নাহি আর দায়। 

প্রণাম তোমায় প্রভূঃ প্রণাম তোমার ॥ 
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প্রতি ফল পেলে ভালঃ হাতে হাতে । 
ঠেকাঠেকি হোয়ে গেলঃ পাতে পাতে ॥ 
উড়ে গেল ধত সেনা? গোলাধাতে। 
বনে বনে ফিরিতেছে) খোলা হাতে ॥ 
ধরে ধরে ভয় পেয়ে, মরে ত্রাসে। 
সাধ্য কিবা লোকালয়ে; পুন আসে £ 
করিয়াছে মছলন্দ, ছুর্বাঘাসে । 
পশুসহ পশু হোলো, বনবাসে ॥ 

ওরে তোরা নরাধম, বত ছষ্ট। 

কার বলে হোয়েছিলি, এত পুষ্ট ঃ 
যত যুঢ় নিজ পদে? নহে তুষ্ট । 
চিরকাল তাহাদের, বিধি রুষ্ট ॥ 





আলাহাবাদের যুদ্ধ । 


প্রয়াগেতে ছিল যত, সিফায়ের দল । 
একেবারে সকলেতে। হোলো হতবল,1 
অধিকার কোরেছিল, তরণির সেতু । 
হয়েছে তার্দের তায়ঃ মরণের হেতু ॥ 
ঝ,সিঘাটে ঘুসি খেয়ে, মার! যায় প্রাণে । 
ছারখার হইয়াছে, অনলের বাণে ॥ 
এখন গোরার মুখে, এই মাএ কথা৷ 
্রয়াগে সুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথ! ॥ 


২২৪ 


কবিতাসংঞছ ৭ 


আগরার যুদ্ধ। 


স্পট 


অগরায় নাগবায়, মারিয়াছে কাটি । 
বীরদাপে দাপিয়াছে, কীপিয়াছে মাটি ॥ 
চক্তযোগে ষড়যন্ত্র, করিয়াছে যার1। 

ভর পেয়ে কোন্খানে, ভাগিয়াছে তাঁব। ॥ 
হেল্লা কোবে; কে! লুঠে, দিল্লির ভিতরে + 
জেল্লা মেরে বেডাইত, অহঙ্কার ভরে ॥ 
এখন সে কেল্লা কোথা, হেল্লা কোথা আর ? 
জেল] মেরে কেবা দেয়, দাড়ির বাহুর ? 
ছেড়ে পাল্লা, বলে আল্লা, পড়েছি কে | 
কাছাখেল্ল| যত মোল্লা, তোবাতাল্লা ডাকে ॥ 
সবাব প্রধান হোয়ে, যে তুলেছে খণ্ডি। 
দিলীর্‌ দুর্গেতে চুকে, গুণিয্বাছে কড়ি ॥ 
হইয়! হজুব আলি, হাতে নিয়ে ছড়ি । 
করেছে হুকুম জারি, তাজি ঘোড়া চড়ি ॥ 
নিদয় স্বভাব ধরি? ধনাগরে পড়ি । 
লুঠিয়া-করেছে জড়, যত ধন কড়ি ॥ 

মনে মনে লঙ্কা ভাগ, আক দিয়! থড়ি 
তাকায়েছে চারিদিক, পাকায়েছে দড়ি ॥ 
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মনোরাজ্য করি আগেঃ যে বাজালে দাম1। 
রণধঙ্গ দেখাইল, ছুড়ে টিল; বাম ॥ 
ধরিয়াছে রাজবেশ; পোরে টুপি? জামা। 
কোথা সেই কালনিমে, রাবণের মাম! £ 


যুদ্ধ শাস্তি। 


ভয় নাই আর কিছু, ভয় নাই আব। 

শুভ সমাচার বড়, শুভ সমাচাব ! 

পুনর্ধার হইয়াছে, দিনী অধিকাঁষ। 
“বাদশ।, বেগম” দ্োছে, ভোগে কারাগ্রাব 
অকারণে ক্রিয়া! দোষে; কোরে অত্যাঁচাব। 
মরিল দুজন তাঁর, প্রাণের কুমার | 

ছেলে মেয়ে আদি করি, যত পরিবার । 
দিবানিশি করিতেছে, শুধু হাহাকার । 
কোথা সেই আক্ষালন, কোথ| দব্বার ' 
হাড়ে মাটী, বাড়ে ছুর্বা, হোয়ে গেল সার | 
একেবারে ঝাড়ে বংশে, ভোলো! ছ্াবথাব। 
শিশু সব মার যাবে, ধিহনে আহার ! 

দুবে থাক, সমুদয়, সম্পদ সথশর | 

পড়িয়! ব্রিটিম কোপে; প্রাণে বাচ, ভার ॥ 


২৬ 


কবিতাসৎগ্ন্ব | 


কোরেছিল যে প্রকার বিষম বাঁপার | 
হাতে হাতে প্রতিফল, ফোলে গেল তার"! 
অদ্যাঁপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার । 
অদ্যাপিও হয় নাই, সত্যের সংহার ॥ 
অগ্তযাপিও ধর্শা এক, করেন বিহার । 

তিনি কি কখনো সনঃ এত পাপ ভার? 
কোথ। দীননয়া মন, সর্বমূলাধার । 

আহা আহা, মরি কিবা, করুণা তোমার | 
অস্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার । 
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কায? 
সমুচিত শান্তি পেলে, যত ছুরাচার। 
অতএব তব পদে করি নমস্কার ॥ 


কিল নসর 


যথুনার জল আর, পূর্ব নাই রে। 
হয়েছে রধিরে ভরা» কেমনেতে নাই রে? 
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে ? 
ভাসিছে তাহাতে সব১ শব ঠাই ঠাই রে ॥ 
বাপ দিয়ে মরিতেছে, সকল মিপাই রে। 
একুল ওকুলে তার, ভক্ম আর ছাই রে। 
কুকুর শৃগাল হেরি ষেঃ দিকেতে চাই রে। 
শকুনী, গৃধিনী উড়ে, শব্ধ মাই মাই রে॥ 
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সাজাদার শোঁণিভেতে, ধিটে গেল খাই রে। 
খেয়ে সবম্পরাভব, মেনেছে সরাই রে॥ 

স্থলে স্থলে ঘৃতদেহ, পর্বতের টাই রে। 
পচাগন্ধে নাক জলে, ফেথায় ধাড়াই রে? 
মলহীন একটুকু, স্থান নাহি গাই রে। 
কোথা খেয়ে, কোথা শুয়ে, সুখে নিদ্রা যাই রে? 
সবদিকে সমদশা, কোন্দিফে চাই রে 2 
এদেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাই রে ॥ 
ঘমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে 10১) 
বিকউ বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে ॥ 

দাধু সাধু ধর্করাজ, বলিহাঁরি যাই রে। 
থুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে ॥ 
ত্রিটিসের জয় জয় বল সবে ভাই রে। 

এসে সধে নেডে কুঁদে+ বিভূগুণ গাই য়ে ॥ 





(১) নম । 


ইই৮* কবিতাঁসং গ্রহ | 

চতুর্য খণ্ড । 

রাজনৈতিক | 
ব্রিটিস-শাসন। 


অনুগত রাজ। যত, অধীনেতে রয়। 
তাদের বিষয়ে ম্বেন, লোভ নাহি হয়। 
করুণা'তরুর তলে? বাম করে ধারা । 
নিতান্ত আশ্রিত অতি, নিরুপায় তারা | 
ঈঙ্গিত করিলে যারা; উঠে আর বসে। 
নত হোয়ে সন্ধি করি, সদা আছে বশে ॥ 
তাদের নিগ্রহ করা, উচিত কি হয়? 
রাঁজধর্মম নয়) সেতোঃ রাজধর্মদু নয় ॥ 
রাজ! হোয়ে এরূপঃ অন্যায় যেই করে। 
ভবের ভাগ্ার তার, অপধশে তরে ॥ 
রাজ-বল, বড় বল, তুল্য যার নাই। 
পাস্তবল, শস্ত্বল, ছুই বল চাই ॥ 
'ক্ষিতিপতি হইবেন, পণ্ডিত-মপ্ডিত্ । 
করিবেন স্ুমন্ত্রণ মন্ত্রির সহিত ॥ 
মন্ত্রী হবে ধর্মশীল, সাধু সুভাজন। 
মন্্রণ। করিবে দান, ধর্নে রেখে মন 


কবিভাসংগ্রহ | ২৯ 


সভাসদ কুলীন, পঞ্চিতগগ বত । 

সেই মতে সকলে, দিবেন অভিমত | 
তবে করিবেন বাজ দে মত চলিত । 
রাজ! প্রজা উভয়ের, হবে তায় হিত ॥ 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্র, গুকে! জার হাজ]। 
এ সকল বিবেচনা? করিবেন রাজা | 
যেবাব যেমন হবে? শদ্যের সঞ্চার | 
সেবার লবেন কর, সেরূপ প্রক্কার ॥ 
চাসার আশার ধন, ন। ফলিলে ক্ষেতে । 
কেমনে রাজন্ব দিবেঃ নাহি পার থেতে : 
কর নেয়া বিধি হয়, এরূপ বিধানে । 

চালা আর ভূমিত্বামী, বাহে বাচে প্রাণে ॥ 
কর পেতে, কব পেতে, থাকুন ভূপাল। 
সে কব না হয় যেন, বিষম বিশাল ॥ 
পাইতে বিলম্ব হোলে, কররূপ নিধি । 
প্রচার ন! হয় যেন, রবি অস্ত (১) বিধি ॥ 
কৃষিব কুশল যাহে, নিরস্তব হয়। 
সেইদিকে নৃপাতির, নেত্র যেন রখ? 
ভূমিতে হইলে শস্য, গাছে হোলে,ফল। 
নানারপে হয় তায়, দেশের মল ॥ 


আসার ্্র 


(১) রবি অন্ত -বরসীদার নীলামের জাইন। 





২৩০ 


কবিতীসংগ্রহ 


অভাৰ থাকেনা কিছু, দূর হয় হুংখ । 
সকলি সুলভ হয়, কত তায় সুখ ॥ 
রাজার রাজন্থ লাভে, ব্যাঘাত ন1 হয়। 
প্রজা আর কৃষকেরা, স্থির হোয়ে রয় 
বণিক বাণিজ্যে করে, বিশ্বে ব্যাপার । 
শ্রমজীবি জনেদৈর, আনন্দ অপার 
পবস্পর বিনিময়ে বেড়ে যায় ধন। 

সে ধনেতে হয় কত, কল্যাণ সাধন ॥ 
কতজন পেয়ে ধন, ধনী,হোতে চায় । 
ধনেতেই ধন বাঁড়ে, কৃষির কৃপায় ॥ 

সে ফসলে কুশলের, সীমা নাই আর। 
খুলে যায় অনেকের, ভাগ্যের ভাগুার ॥ 
স্বদেশের লোক সব্‌, বাহু তুলে নাচে। 
বিনিময়ে পরস্পর, কত দেশ বাচে 
বাণিজ্য ব্যাপার তায়, বেড়ে যায় কত । 
অনুরাগে সবে হয়, পরিশ্রমে রত ॥ 
রাজ্য হোলে ধনশালী, অপার ফুশল। 
প্রজার মঙ্গলে হয়, রাজাব মঙ্গল ॥ 
কৃষিকার্ষ্য কুরি ধার্ধ্য, প্রথমে ভূপতি । 
পবে করিবেন দৃষ্টি, বাপিলোের শ্রতি ॥ * 
বাখিজ্যবিহীন রাজা, শোভ] নাহি পায় । 
বৃদ্ধি হোলে বাণিজ্যের, কত সুখ তায় ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ইও১ 


ধে দেশে বাণিজ্যনাই, সে দেশ কি দেশ'? 
সে দেশে না৷ হয় কভু, লক্ষ্মীর প্রবেশ ॥ 
যে দেশেতে বণিকের, ব্যবসা! ন1 চলে । 
লক্ষ্মীছাড়ী দেশ.তারে, সকলেই বলে ॥ 
কতরূপে উপকার ঃ' একরূপে নয়। 
“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী” শাস্ত্রে এই কয় ॥ 
বিদেশে বিনোদ বন্ত১ বিরান্তিত ঘত। 
দেশে বোসে সু সকল, হয় হস্তগত | 
পরস্পর দ্রব্য যত) করি বিনিময় । 
কোনরূপ জিনিসের,ন্সভাব না রয় 4 
কোন্‌ দেশ কত দূর, কিরূপ প্রকাধধ। 
কিন্ধপেতে প্রজাগণঃ চালায় সংসার ॥ 
রীতি নীতি, ধর্ম কর্ণ, আচার বিচার । 
কিরূপ স্বভাব ভাব,কিরূপ ব্যভার ॥ 
কিসেতে নির্ভর করি, কাশ করে গত । 
আমাদের সহ তাঁর, তেদাভেদদ কত ॥ 
এইরূপে সমুদয়, হোয়ে অৰগত | 

বল, বুদ্ধি, সাহস; সভ্যতা, বাড়ে কত 
কতরূপ দেশল্ডাষ, করিয়া প্রচার । 
বিধিমতে বহুবিধ, বিদ্যার বিস্তার ॥ 
বিদেশের সবিশেষ, জেনে ইতিহান। 
স্বদেশে করিৰে সুখে, পুস্তক প্রকাশ ॥ 


হতহ 


কব্তাসংগ্রহ। 


€্য দেশের ভাল যাহা, করির়। সংগ্রহ 
ব্যবহারে 'দুর হবে, দেশের নিগ্রহ ॥ 

এ দেশের যে সকল, উত্তম হইবে 
উপদেশ সে দেশেতে, প্রচ্মর করিবে & 
এইরূপে কুশলেরঃ না-রহিবে সীমা । 
বিন দিন বৃদ্ধি হবে, রাজার মহিষ! ॥ 
কবিবেন বপিছেরে, বিশেষ সাহাব্য । 


'রাজা যেন আপনি না, করেন বাণিজ্য ॥ 


ঝ্মণিজ্য করিবে সাধুং (১) সর্বশাত্ে কয় । 
রাজার বাণিজ্য বিধি..কখনই নয় ॥ 

সাধুর সম্তান সবে, রাজার আদেশে । 
ব্যবসান্ন রত হবে, স্বদেশ বিদেশে ॥ 

জলে স্থলে রক্ষা করি, অভয় প্রদানে । 
বৃপতি লবেন দান (২).বিধান প্রমাণে - 
প্রজার, প্রভুলপণ্থেঃ করে গ্রতিষেধ । 
রাঁজার বাণিজ্য তাই, নিয়মে নিষেধ ॥ 
পৃথিবীর চারিদিক, চেয়ে দেখি ভাই । 
ভূপালের সদাগরি, কোন দেশে নাই । 
যে দেশের রাজ। কিরে, বাণিজ্য ব্যাপান্ব 
সে দেশের প্রজাগণঃ করে হাহাকার ॥ 





(১ সাধূু-সদাগর, বপিক। , 
(২) দান- শুক, মাগুয, হাট বাজারের তোল বা কর। 
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প্রমাণ প্রতাক্ষ তার এদেশে এখন । 
কোম্পানি «“একচেটে”” আফিম লবণ 
রাজার অন্যায় লোভে, প্রজা যায় মাবা। 
নীবদ নয়নে ফ্যাল, দর দর ধা] 
«মলঙ্গীবা” যেখানে: ব্রিতেছে লুণ । 
সেই থানে গিয়া! দেখ, বুপতির গুণ ॥ 

পাটন। প্রদেশে গেলে, দেহ হবে হিম। 
কেমন কবিষা রাজা, নিতেছ আফিম | 

এই মত ভযঙ্কর, বাজ-অত্যাচারে । 

ছুঃখী গাঁণী প্রজা আব, ব্ুচিতে না পাবে॥ 
আহাব, ওষধঃ যাহা, স্বভাবে সম্ভব । 

তাই হোলো নৃপতির, নিজের বিভব ॥& 
একবার গ্রাজার, নিকটে পেতে কর। 

বীতিমত লয়েছেন, যে ভূমির কব'। 

সে ভূমির জাত বস্তু, পোঁয়ে পুনব্বার | 
কবিলেন কবরূপেঃ ভাগাবে সঞ্চার ॥ 

যাহাব আহাঁব বিনাঃ প্রজা! যায় মোরে। 
বাধিলেন সেই দ্রব্য, “মলাপুলি" ৮) কোবে | 
ভুঁতে ভূতে যোগ হোয়ে, জন্ম হয যার ॥ ৃ 
তাহারে কলিতে হবে ভৌতিক ব্যাপাব ॥ 





ক ০১০/স 


£») মনাপুলি ইংকাজী শকে একচেটিয়া খাণিজ্য। 


5৩৪ 


কবিতান্বং গ্রহ | 


স্বভাবে উদ্ভব যাহা (ভৌতিক বাাপার 
সকল প্রাণির তায়, সম অধিকার ॥" 
চমগ্ডকার সুবিচার, রাজার আমার । 


করেন “রাজন বোলে, নিজে অধিকাব ॥ 


আমার বাড়ীতে মাটি, বাড়ীতেই জল । 
আকাঁশের রবিকর, বাড়ীর অনল ॥ 
পরস্পর যোগাযোগে, ষদি করি লুণ | 
হাতে দড়ি দিয়ে রাজা মেরে করে খুন & 
ঝুলি, কীথ! লুটে লয়, যেখানে যা থাকে । 
থাটুনি 'আটুনি-কোবে, কারাগারে রাখে । 
তথনিই 'পাঁড়ে টান, জমীদার ধোরে । 
জমীদারী বেচে লয়, জরিমানা! কোরে 
লোভের অধীন হোয়েঃ অন্যায় আচার । 
এই. কি উচিত হয়; ধার্মিক রাজাব,? 
কিছুই উপায় নাই, শাসনের জোর । 
আপনি আপন ধনে, সাধু হয় চোরা 
অন্থগত আশ্রিত যে, সব লোক থাকে । 
টাদের আশ্রয় দিয়া, অধীনেতে রাখে । 
এইক্পে উচ্চপদে; কর্ভাপক্ষগ্ণে । 

কর্ম্ম দিয়া পালিতেছে, শত শত জমে ॥ 
রাঁজার নিকটে যেই, পরিচিত নয় | 
ক্ষমতায় নাহি পায়ঃ রাজার,আশ্রয় ॥ 
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ভার আর নাহি কয়, সম্পদের জুখ | 
আপনার কর্মাফলে, ভোগ করে ছুঃখ ॥ 
পদ্দেতেই মান হয়+ পদেতেই যশ । 

পদে না থাকিলে তার, কেবা হয় বশ ১ 
ফ্লমতায় রাজপর্দ, পাবার কারণ । 

পরম্পর করে তাই, সমান ধতন ॥ 
করিবেন দেশে রাজা, সুরীতি স্কাপন | 
সকলের হবে তায়, প্রভাব শোধন ॥ 
করিবেন সবিশেষ, বিদ্যার বিধান । 
বিদ্যাবান হবে সব, প্রজার সস্তান ॥ 
প্রজায় শিখিলে বিদ্যা, 'ভাব্ন! কি আব। 
পবস্পর করে লবে, প্রিয় ব্যবহাব। 
বিদ্যা আর নীতি গুপে, সাধুভাব ধবে।, 
কাবেো প্রতি কেহ নাহি, অত্যাচার করে ॥ 
বাছোব' মঙ্গল তাষঃ অশেষ প্রকার । 
€কানমতে নাহি হয়, শাস্তির সংহার | 
শাস্তি ছোলে সঞ্চারিত, না রহে জণ্তাল। 
প্রণয় প্রভাবে সবে, স্থথে কাটে কাল। 
সুরীতির সম।গমে, স্থথ কব কত।. 
কুরীতি, কুনীতি হয়, একেবারে হত ॥ 
ষে রাজার প্রজাগণ, নীতিতে নিপুণ 7 
শিল্প আদি 'লার আর, ধরে বৃহ গুণ ॥ 


২০৬ 


কবিতাসংগ্রহ। 


বিবিধ ব্যাপারে করে, বিহিত বিশেষ । 
স্বর্গের সমান হয়ঃ সে রাঁজার দেশ ॥ 
নীতি, আদি বিদ্যা দান+ করিয়া! প্রথমে 
বিজ্ঞানের উপদেশ, ক্রমে যথা ক্রমে ॥ 
ভূগোল, খগোল আর, পর্দীর্ঘ নির্ণয় । 
জ্যোতিষ প্রভৃতি আরে!» শাস্ত্র সমুদয় ॥ 


'বিশেষত বৈদ্যশাস্ত্র, সকলের "সার! 


যাঁব চেয়ে শুভকর, কিছু নাহি আর 1 
অন্কুরত হোয়ে রাজা? খুলিযা ভাঙার । 
কবিবেন এ দকল, শাস্ত্রের প্রচার ॥ 
প্রজাদের জাতি, ধন, আর কুলাচাব। 
চিরদিন চলিতেছে, যেমন বাহার ॥ 
স্থিরভাবে শানস্তিঘোগে, সেইরূপ রয় । 


তাহে যেন কোনরূপ, ব্যাঘাত না হয় ॥ 


যার যাহা ধর্ম হয়, ভাল তাঁর তাঁট'।, 
পরধর্ম্ে পীড়া দেয়, প্রয়োজন নাই । 
আপনি পালুন রাজা, ধর্ম আপনার । 
নিজ নিজ ধর্ম প্রজা, করুক প্রচার ॥ 
পরিত্বাণ তায় তাঁর, যে ধর্মে যে থাকে । 
সকলেই একভাবে,“এক ত্রচ্গে ভাঁকে ॥ 
ধিক্‌ ধিক অধীনতা, ধিক তোরে ধিক 
ফ.কুরে কাদিতে হয়, লিখিতে অধিক ॥ 
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বোধ আর কোনরূপে, প্রবোধ না ধরে । 
হদয় বিদীর্ণ হয়, মনে হোলে পরে ॥ 
মনৈর যাতনা আর, ক্টে বলি কারে ? 
এরূপ না হয় যেন? কোন অধিকারে | 
কোথায় করুণ প্রভূঃ করুণানিধান। 
করুন বাজার মনে, করুণ প্রদান ॥ 
ঈছিতে আদেশ কর, রাজমন্ত্রিগণে। 
যাতন1 না দেন যেন অধীনের,মনে | 
করুন করুণ হোয়ে, প্রজার কুশল । 
হরুন বাণিজ্য আদি, কুরীতি সকল! 
ধরুন তরুণ ভাব ন্যায়ে হোয়ে রত । 
করুন উচিত দয়া, অরুণের মত ॥ 
তরুন কলঙ্ক হোতে, করি সুবিচার |, 
যথা রীতি কর লোয়ে, ভরুন্‌ ভাঙার ! 
সমুদয় বিষয়েতে, আছি পুরিতোষে । 
কেবল কীাদিতে হয়, গোটাকত দোষে ॥ 
সেইগুলি গেলে পরে, রাম রা্যু হয়। 
মুক্তমুথে সবে কবে, ইংরাজের জয় ॥ 
প্রজাদের ব্যবহারে, করিয়! ব্যাঘাত । 
জাতি আর ধর্মননাশে, ফেন দেন হাত ? 
যথা ধর্মা সকলেই, ফরিবে আচার 1" 
সে বিষয়ে কেন হয়ঃ আইন গ্রচার ? 


ইহ ৩৮ 





কবিতীসৎ গ্রহ | 


পুরর্বকার অঙ্গীকার, করিয়া বিনাশ । 

যম সম “লেব্সুলোসি” (৯) নিয়ম প্রকাশ ॥ 
যদ্যপি করেন রাজা, অন্যায় আচার । 
কিবপে প্রজায় তবে রক্ষা থাকে আর? 
মনেরে বুঝাব আর,.কাঁহারে বলিয়া ? 
রুটি ভক্ষক হোলো; “তক্ষক” হইয়া | 
বাজায় বিরত হোলে, প্রতিজ্ঞা,পালনে। 
তাহার উপায় আর, হইবে কেমনে ৭ 
ফে আৰ শুনিবে সব$ মনের বচন ? 
কার কাছে ডাক ছেড়ে, কবিষ রোদন ? 
ধর্ম ধন মহাঁধন, সকলের সার । 

ধার চেয়ে মহাদুল্য, বস্ত নাই আব ॥ 
যার যাহা ধর্ম তার, তাহাই প্রধান । 
ধন প্রাণ বড় নহে, ধর্মের যান ॥. 
কোটি কোটি প্রজাগণঃ কেহ নহে স্কুখী। 
মরমে পরম ব্যথা, চিরদিন ছুঃখী | 








(১) 'লেক্স্লোসি* ক্বধন্মতাগিদ্ব পৈতৃক বিষযে অধিকারী হওন বিষ 
ক আইন । মৃত মেং বেখ,ন সাহেষ এই আইনের স্থষ্টকর্ত। । 
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বিবিধ। 
প্রভাত । 


প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভু লাম শ্বরি। 
তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি ॥ 
গ্থতাঁবের শোভা কতঃ প্রকাশিব কিবা £ 
নিদ্রা তি উঠে যেন, কলবধূ দিবা ॥ 
স্ববমি অনুরাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুষ ঘোর । 
জাঁগাইছে অরবিন্ধে; প্রেমাননদ ভোর ॥ 
হাস্যমুখী কমলিনীঃ ঘোমট। খুলিয়া । 
'নাচিতেছে মৃছু বৃহ, ছলিয়! ছুলিয়া ॥ 
ছুটিয়াছে গন্ধ তার, ফ,টিয়াছে কলি। 
মধুলোভে গুণ গুণ; গুণ গায় অলি ॥ 
দ্বিজরাজ অন্ত দেখি, ছ্বিজন্কুল যত 
নান! স্বরে রাগৃভরে, গান করে কত 
ধরাঁতল স্থুশীতল স্থবিমল হয়। 
পূর্বাভাগে পুর্বরা'গে, অপূর্ব উদয় ॥ 
অপূর্ব্ব নহেক সেটা, অপূর্ধ্ব প্রভাম । 
নৰ পরিচ্ছদ যেন) ধরেছে আকাশ ॥ 
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ছটাযুক্ত সুবর্ণের সুন্দর হঙ্গেরী 

অন্ভুলিতে ধরে যেন, প্ররুতি সুন্দরী ॥ 

হেরিয়া-প্রভাত প্রভা, পূর্ণানস্ময়। 

পুবাতন নয় যেন, পুবাতন নয় 1 

হয়েছে নুতন স্থষ্টি, এই দৃষ্টি হয় । 
যেন পুরাতন নয় ॥ 


মধ্যাহ্ন ৷ 


আঁর এক নর ভাব, মধ্যাহ্ন সময । 
দিবার যৌবন যাঁহে, গ্রকটিত হয় 1. 
শূন্যের সর্দ্ঘঙ্গে যেন, ভুতাশন ভর] । 
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত কবে ধরা ॥ 
সমীরণ সথ! অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া । 
জানায় পৃথিবীময়, প্রক্কাতির জয়! ॥ 
নবভাবে নভো পুর্বাভান পরিহরি। 
পুনর্বরার শুধ। হয়, ধৌত বন্ত্র পরি ॥ 

পশু পক্ষী চোরে খায়, তাপ লাগে শিরে। 
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুটিরে ॥: 
্ুধা তৃষ্ণা উভয়ের) একত্র মিলন । 
আলম্গ্য আলয় লয়, দেহ নিকেতন ॥ 
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শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে । 
বিরতি বদতি করে; মনের মন্দিরে ॥ 
অকন্ম(ৎ এই ভাব, কিসের কারণ ? 
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন ॥ 
হেরিয়! ভবের ভাব, হয় নিরূপণ । 
হ্বভাব উত্ঠিল জেগে, দেখিয়া স্বপন ॥ 
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয় । 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে হুতন স্থা্টি, এই দৃষ্টি হয়। 
যেন পুবাতন নয় ॥ 


সন্ধ্যা । 
সন্ধ্যার সন্ধির যোগে, হর্যয হন বুড়া। 
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাঁচল চূড়া ॥ 
ঈশৎ আরক্ত ছবি, প্রতাহীন কর। 
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর ॥ 
কোঞ্খ বা প্রথর দেহ, কোথা বা কিরণ। 
অানমুখে মনোছুঃখে, মুদিত নয়ন ॥ 
অহ সহ এক ভাব” নাহি আর ক্রম । 
জ্যোতির মুকুট ভার, কেড়ে লয় তম ॥ 


২৯ 


২৪২ 


কবিভাসংগ্রহ ! 


দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি লাঁজে 1. 
লুকায় আপন অঙ্গ, অন্ধকার মাঝে ॥ 
তিমিরের শয্যায়, শোতিত হয় নত । 
নবভাবে যেন তায়, নিদ্রা যায় ভব ॥ 
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয় ভাবুকের মন। 
বু্ধরে ভবের ভাব ভাবুক যে জন ॥ 
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয়ে রহ। 
দ্বিজগণ বাস! লয়, নিজগণ সহ ॥ 
তরু শাখা সিদ্ধ হয়ে+ এই সন্ধ্যাকালে । 
ভঙ্গি করি গীত গায়, পবনের তালে ॥ 
মানস মোহিত হয়, সায়াহ সময় । 
পুরাতন নয় যেন, পুবাতন নয় ॥ 
হয়েছে নৃতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 

যেন পুরাতন নয় ॥ 


রজনী ূ 


রজনী সজনী সহ, প্রফুন্ধিত মনে । 

হাসি হাসি বসে আসি, আকাশ আসনে ॥ 
ক্ষণমাত্রে দেখা যায়ঃ অপরূপ ভাব। 
স্বভাব ধরেছে যেন, নূতন স্বভাব । 


কবিতাসংগ্রহ | ২৪৩ 


তারা যাঁরা, তারা, তাঁরাপতি ঘেরে জ্বলে । 
মুকুতামণ্ডিত যেন, রজত অচলে ॥ 
বায়ুর বিচিত্র গতি, নানা ভাবে বহে। 
প্রকৃতি বিকৃতি হেতুঃ এক ভাব নহে॥ 
কথনে! নির্দশল করে, গগদ মণ্ডল । 
কতু করে ছিন্ন ভিন্ন, মেঘ চল ঢল! 
নদ নদী কত দেখি, গগন উপর । 
ললিত লহরী যেন, চলে থর থব ॥ 
প্রহর হইলে গত; নিদ্রাগত সব। 
ক্রমে সব স্তব্ধ হয়, নাহি শব্ধ রব 1 
ভূমিতল সুুশীতল, তাঁপ নাই আর। 
তণ পন্বে শোভা করে, নীহারের হার ॥ 
বহুরূপী বিভাববী, ব্রূপ ধরে । 
শোক চিস্তা তাপ আদি, সমুদয় হরে & 
কখনো বা অন্ধকার, কভু শুভ্রময় । 
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নৃতন সৃষ্ঠি, এই দৃষ্টি হয়। 

যেন পুরাতন নয় ॥ 


২৪৪ 


বসন্ত নিদাঘ বর্ষা, শব, শীহাব। 

কাল ক্রমে ক্রমে সব) করে 'অধিকাব ॥ 
ছয় কালে ছয খতু+ ছয় রূপ ভাব। 

ছয় কাল ছষয ভাবে, শোভিত স্বভাৰ | 
থাকে না অন্যেব বোধ, একেধ সময । 
এইনধপে কত কাল, গত কবি ছয়॥ 
এই শীত ক্ষণ পৰে, গ্রীর্ঘ যদি হয! 
শীতের স্বভাব তায়, অনুভূত নয় | 
ছষয খতু অধিকাকে, ছয়রূপ যোগ । 

নব নব পরাক্ষমে, নব নব ভোগ ॥ 
কখনে। কম্পিত কায়, শীত সমীরণে । 
লালস] অধিক হয, ৰবিব কিব্ণে ॥ 
কখনো! তপন-তাপ, সহ্য নাহি হয । 
স্থশীতল স্সিপ্ধ বসে, ইচ্ছা! অতিশয় ॥ 
কখনো বা ভাসে সি, বুদ্টিব ধাবায। 
মেঘনাদ অন্ধকার; দৃষ্টিহীন তাষ | 
জীবের ভোগেব হেতু, খতুব স্বজন! 
পৃথকে পৃথক ভাব, প্রভ! প্রকটন ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ২৪৫ 


প্রতিক্ষণ পায় মন, নব পর্িচষ | 

পুবাতন নয় যেন, পুবাতন নয় ॥ 

হযেছে নুতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয। 
যেন পুবাতন নয ॥ 


সৃব্টি। 
এই ধরণ, এই বহ্ছি, এই বাঁযুজল।. 
এই তরু, এই পত্র, এই পুষ্প ফল | 
এই স্ত্বাণঃ এই দৃর্টি, এই স্পর্শ বব। 
এই এই, এই এই, এই এই, সব ॥ 
এই ভব পঞ্চীকৃতঃ পঞ্চ ছাড়া নস্ম । 
এই পাত, ভেদগুণে কত পাতি হয ॥ 
এই ক্ষুধাঃ এই তৃষ্ণা, এই শোক, বোগণ 
এই সুখ, এই ছুখ, এই তৃপ্তি ভোগ ॥ 
এই ভব, এই বোধ* এই চিন্তা, মন। 
এই খাদা, এই মুখ, এই আস্বাদন ॥ 
গ্রই নদষ্ঃ এই ক্ষেত্র» এই উপবন। 
এই চন্দ্র, এই হুর্ধায, এই তারাগণ ॥ 


এই রাত্রি, এই দিন, এই তিথি, বব । 
এই দৃশ্য, এই আলো, এই অস্ককাঁর ॥ 


২৪৬ 


কবিতাসং গুহ | 


এই প্রাত, এই সন্ধা, এই মধ্যকাল | 
এই পল, এই দণ্ু, এই খণ্ড কাল ॥ 
কি আশ্চর্ধয, তবকার্য্য, সব পুরাতন । 
অথচ-নয়নে নিত্য, নিবখি নুতন ! 
বিচিত্র তোমার স্থষ্টি, ওহে বিশ্বময় । 
পুবাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥ 
হয়েছে নূতন স্থষ্টি, এই দৃষ্টি হয়। 
যেন পুবাতন নয় & 


দয়। | 


স্থশীতল সুশীল হয শতদলে | 

লুধা সম স্থমধুব, দযা-রদ টলে ॥ 

দর্দন হীন জন-মন-চকোবেৰ ক্ষুধা । 
ক্ষণমাত্র নিধারণ। করে সেই সুধা | 
কেমনেতে মনে হয়? দয়! আবির্ভাঞ্চ॥ 
ভাবিয়ে ভাবুক জনেঃ নাহি পাষ ভাব ॥ 
আমি বলি কায নাই, অন্য কোন ভাবে । 
সঞ্চারিত দয়ারস, স্বভাব প্রভাবে ॥ 
পাষাণ সমান যার, নিদয় হৃদয়। 

কেমনে হইবে তাছে, দয়ার উদয় ? 


কবিতীনংগ্রহ | ২৪৭ 


উপাষবিহীন জন-মাঁনস নলিন । 
নিবদ্ধয় নিকটেতে, নিষত মলিন ॥ 
করুণাবিহীন সেই, নিদারুণ জন ! 

পব কাতরেতে নাহি, গলে তাব মন ॥ 
নিববধি লীবধবঃ বরিষে শিখবে 1 
গিবিবব কলেবর, তাহে সিক্ক করে & 
কখন কি হয দ্রুব, ভূধর-শবীব ? 
অভিমানে নিয্নগামীঃ হয সেই শীব | 
মানুষেব প্রতি যাব, প্রীতি নাই মনে। 
মানুষ বলিষা তাবে, গণিব কেমনে ? 
আত্ম্ঃখে ছুঃখী যেই, সুখী আত্মহ্থণে । 
কাতব কি হয় সেই, অপবেব দ্ঃখে ? 
আত্মস্থ অভিলাষী, বটে সেই জন। 
কিন্তু মনে নাহি পার, সুথ এক ক্ষণ | 
নিবন্তর অস্তবে কল্পন করে কত। 
কিছুই সফল নহেঃ আশা মাত্র হত ॥ 
কোথায় স্থখের সুত্রঃ খুঁজিষা! না পাষ । 
কামন1 কণ্টক বনে, ত্রমিয়া বেডায ॥ 
জীবেব হযেছে মাত্রঃ জীব পরিবার । 
প্রিক্ন পবিজন প্রতি, স্সেহ নাহি যাব ॥ 
কেমনে জগতে সেই, পাবে সুখলেশ । 
উচিৎ তাহার মাত্র» সমুদ্র গ্রবেশ ॥ 


২৪৮ 


কবিতাসংঞ্হ 4 


সবল স্বভাব যার হৃদি সকরুণ। 

নযনের শোতা যেনঃ তরুণ অরুণ ] 

প্রেমন্ভাবে স্থষটি প্রতি, সদা দৃষ্টি করে । 

অনায়াসে মানসের, অন্ধকার হরে ॥ 

চক্ষে শত ধারা বহে দেখি পর ক্লেশ। 

দীহারেব হাবে যেন শোভিত দ্িনেশ ॥ 

কাতব অন্তর তাহে, বিকশিত করে| 

প্রফুল্ল কমল ছুলা, অতি শোভা ধবে॥ 

হুঃখের দার'ণ দশা? দয! দানে দলে। 

ছল ছাড়ে খল তার, সাধুসঙ্গ ফলে ॥ 

দয়ার বিচিত্র মায়া, যেন বট বুক্ষ-ছাষা, 
সদাঁকাল শ্রান্তি কবে দূব। 

দীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদ, 
প্রমোদদিত পর্ব প্রচুব | 

ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি শ্রাবণধান, 
শান্ত করে পথশ্রাস্ত মন । 

পক্মীদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুবিরলে, 
ফলে কবে উদর তোষণ ॥ 

দ্য়াতক এপ্রকাব, বিরাজিত হয় যাব; 
প্লবিমল মাননের ক্ষেতে । 

উপকার ছায় তার, নানা ফল মি তার, 
পরিপঞ্ক প্রণয় রসেতে ॥ 


কবিতাসং গ্রহ | ২৪৯ 
মৃত্যু 


গুচার সকল ভঙ্গি, সুৰদনময়। 

সহাস্য অধর বিশ্ব, সদা নিরাময় ॥ 
প্রতি ভাব প্রকাশিত, নয়ন পলকে । 
প্রসঙ্গত! পরিদীণ্ড; ললাঁট ফলকে ॥ 
এরূপ মাধুর্য রাশি, কোথায় বিলয । 
কিছুই না দৃশ্য হয়, মরণ সময় ] 

এই যে মায়িক বিশ্ব, দৃশ্য সুখময় । 
ভূত পঞ্চমষ তথ) প্রপঞ্চ নিশ্চষ ॥ 
অনাদি মনম্ত ভাবে, ভাবে শৃন্যবাদী | 
অনাদি অনস্ত ভাবে, হয় সেই বাদী ॥ 
বৃথ। শূন্যবাদী সেই, শূন্য বাদী নয়। 
পবমেশে চিন্তা করে, মরণ সমর 
চিরদিন নাস্তিক স্বরূপ ব্যবস্থার । 

ভ্রম ভরে বিভূ নাম, মুখে নাহি যার ॥ 
কুপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি না হয়। 
মানসের আভরণ, দুষ্ট বিপু ছয় 
জন্মাবধি ছিল যেই, নির্ভয়হদয় । 

সে বলে “ত্রাহিমে প্রভো” মরণ সময় | 
অতিশয় অনিবার্ধ্য, জগদিত্রু জাল। , 
তাহাতে আবদ্ধ জীব, জন্ম মৃত্যু কাল ॥ 


২৫৩ 


কবিতীসংগ্রন্থ। 


মায়! রূপ সুখ শয্যা, তাহাতে শয়ন । 
লালস! লইয়! কোলে, খুমে অচেতন 1 
ফত মত ম্বপ্প দেখে, চেতন! না হয়। 
কোঁথ। সেই সুখ স্বপ্ন, মরণ সময়? 
একে চিরতৈরি ভাব) নিশাচর নরে। 
তাহে দশানন শ্রীরামের পত্ী হরে । 
অতিশয় শীত্রবত1, সহিত সংগ্রাম । 
পরাভূত হত রক্ষ১ জয়ী হন রাম ॥ 
রিপু স্থানে উপদেশ, চান সদাশয় । 
বিগত সে বৈরি ভাব* মরণ সময় ॥ 
স্বয়ং ঈশ্বর অংশ, ঈশ্বর তনয় । 
অবতীর্ণ অবনীতে, থৃষ্ট মহাশয় ॥ 
নির্বিকার হয়ে তিনি, আসন্ন সময় । 
উচ্চৈস্বরে ডাকিলে্ন “কোথা! দয়াময়” | 
আপনি ঈশ্বর হয়ে, পাইলেন ভয় । 
বিপরীত হেরি সব, মরণ সময় 1 


কবিতাসৎগ্রহ | ২৫১ 


সরস্বতী-চরণে। 


হৃদয়কমলে আসি, বিনাশিয। তমবাশি, 
প্রকাশিতা হও বিধায়িনী। 

কবিতা-কমল-সুধুঃ দেহিমে মাধববধূঃ' 
বীণাপাণি বাক্যপ্রদাষিনী ॥ 

তব অন্ুক্ম্পাধীন, ভারতের শুভ দিন, 
কোথা গেল বৃশ্চিকবাহিলী । 

করিতাব ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ, 
বিশেষ কি কব বে কাহিনী ? 

নহি মাত্র অলঙ্কাব, হয়েছেন লীর্ণাকার, 
রসহীন। রিরনে পুর্ণিত]। 

উলঙ্গী কবিতা সতী; শ্রীঅঙ্গেব নাহি জ্যোতি; 
কুট অর্থ মাদকে ঘর্ণিতা | 

হাব ভাৰ নাহি আর, হয়েছে রোদন যার, 
হুসাহিত্যসন্তান বিয়োগে । 

কেবল পদ্যের মুখ, হেরিয়া নিবারে ছুঃখঃ 
শান্ত তাব সাত্বনা প্রয়োগে ॥ 

কোথা কবি কালিদাসঃ বান্ীকি ও বেদব্যাস, 
কবিভার দশ! দেখ আসি। 

কুকুরেতে থায় হবি, মুর্খমুখ্য হয় কবি; 
জোনাকী রবিত্ব অভিলাষী 1 


হে 


কবিতামংগ্রহ | 


ভাই বলি ওগো ৰাণী, শীতল করহ প্রাণী, 
রসনায় করিয়া আসন । 

পুবাঁও বাসনা মম, নিৰার জড়ন্তা তম, 
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন.॥ 

বিতর করুণা-লেশ, কহি সব স্মুবিশেষ, 
অধিক আশ্বাস নাহি করি! 

এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হতে চাই, 
কবিতাশ্েখর-চুড়োপরি ॥ 

মনোভাব ব্যক্ত হয, লোকেতে কবিত! কয়, 
আনন বিতরে জনগণে। 

মতনে যাতনা শুদ্ধঃ পাছে মাতা হও ভুদ্ধ, 
শেষ নিবেদন শ্রীচবণে ॥ 





কব্তি! ৷ 


ব্সরত্বাকরোৌভ্তবা, কবিতা কমলা । 
প্রজ্বলিত প্রভাপুঞ্জ, যিনি ফোলকলা ॥ 
হরিতে বিরস ভাঁব, হন অবতীর্ণ! । 
কবির কষল হাদেঃ সতত বিকীর্ণী | 
মানবিক মানসিক, ছুখঃরাশি হরে । 
মোহন মধুবভাবেঃ স্বভাবে বিহরে ॥ 


কফিতাসং গ্রন্থ | ২৫৩ 


ছতিশ রাগিণী সঙ্গে, সহভরী সম। 
ছয রাগ ছয় রস, সেবক-উপম॥ 
বসস্তাদি ছয় খডূ, সেনাপতি হন । 
প্রকৃতির পুত্রগণ, সেনা অগণন ॥ 
ছয় রিপু অগ্রজ মনোজ মহাবীর । 
দৌত্যকার্ষে নিয়োজিত, মহারি মহীর 
মধুদর্পহাবীবধূ, কমলা-তনয় | 
কবিতা কমলা-পদে, দাসত্ব কবর | 
রভ্বাকর-কন্যা-অঙ্গে রত্বাবলী প্রভা। 
কবিতা কমল দেহে, অলঙ্কার শোভ! ॥ 
রূপক বপাঁর মল, চরণ কমলে । 
অভুক্তি মুকুতাহার, স্থশোভিত.গলে ॥ 
চপল! চপলা গ্রামঃ বটে সে চঞ্চলা। 
কবিতা কমলা হন, দ্বিগুণ চঞ্চল ॥ 
ক্সীবদ-তন্থুজাতন্থ লাবণে পুরিত | 
ছন্দর্ূপ লাবণো কবিতা! বিভূষিত ॥ 
স্থুললিত ললিত, কববী বিগলিত । 
তোটক অপাঙ্গে আখি, সদা গ্রমোদছিত ॥ 
ভূজঙ্গ প্রয়াত তূজ, ভূজঙ্গ লাবণ্য । 
সাবিত্রী অধর ভাবে, এ ধরিত্রী ধন্য ॥ 
কমলার প্রিয়পাথী, পেচক কঠোর । 
কবিতার প্রিরপক্ষী, পিক মনোচোর ॥ 


ইহ 


কবিতাসৎশ্হ | 


নীলাম্বরে আচ্ছদিত মাধব-বনিতা | 
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃত্বা কবিতা ॥ 
অতএব কবিতা গো) তোমার দোহাই । 
ধনদাত্রী লক্ষ্মী হস্তে, কিছু নাহি চাই ॥ 
কেবল ক্ষণেক নৃতা, কর গো হৃদয়ে । 
সর্বছঃথ পরিহরি, তোমার উদয়ে ॥ 


করলাম সেকে জলা ভু! 


কুরীতি সংস্কার 


ভারতভূমির মাঝে, হিছু আছ যত। 
অলশ অবশ হোয়ে, রবে আর কত ? 
এখনে! ভাঙ্গেনি ঘুম, করিছ শয়ন ? 
এখনে! রয়েছ সবে, মুদিয়া নয়ন ? 
ভবের কি ভাব তাহা) কর অনুভব । 
একবার চোথ মেলে, চেয়ে দেখ সব। 
কি'হইবে মিছা আর, নিদ্রায় রহিলে ? 
এখনি রতন পাবে, যতন করিলে । 
কি করিলে ভাল হয়, কর বিবেচনা! । 
স্বদেশের হিতাঁহিত, কর আলোচনা ॥ 
মনে মনে,স্থির ভাবে? কর প্রণিধান। 
যাহাতে দেশের হয়, কুশল বিধান ॥ 


কাঁবতাসং গ্রহ ৷ ২৫৫ 


ফুরীতি কণ্টক বন, করিয়া ছেদন । 
সবরীতির সুখতর» করহ রোপন ॥ 
অন্ুরত ছোঁয়ে দেও, অনুরাগ জল। 
শাখির শাখায় হঘে, স্থশোভিত দল ॥ 
আহ্লাদের ফুল তাষ, সস্তোষের ফল। 
সে ফল ফলিয়! ফলে, ফলাবে সুফল & 
পরম্পরে এক হোয়ে এক কথা বল। 
একমতে এক রথে, এক পথে চল & 
সকলেই একভাবে, এক হই যদি। 
এখনি গুথায়ে দিব, ভ্রমময়ী নদী ! 
আর না চালাতে হবে, অধন্দ্বের পোত। 
একেবারে হবে রোধ, অজ্ঞানের শ্রোত। 
ভ্রান্তি নি গুখাইলে) রবেনা উদ্বেগ । 
যুক্তি নদী দেখাইবে আপনার বেগ ॥ 
সার স্বর্ধার আোতঃ, থেলিবে অনিলে । 
ভাঙ্গিবে ধর্শেব্ গেয়া, জ্ঞানের সলিলে | 


২৫৬ কবিতাসৎগ্রহ | 


ভধণ । (১) 


ভ্রমণের স্বুথ কতঃ বিগত বিষাদ যত, 
অবিরত স্থথে রত ম্ন। 
হেরি নব নব নব, কত কব, হত রৰ, 


পবাভব মুখের বচন ॥ 
এক ভাব অচরহ, দেখা হয় যাব সঃ 


সহোদর সমমসেই জন । 

কিছুমাত্র নাহি থেদ? কিছুমাত্র নাহি ভেদ, 
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥ ূ্‌ 

আদ. সিদ্ধ করি পাঁকঃ উদরেতে পরিপাক, 
ক্ুধানল তখনি নির্ববাণ। 

ভাঁল মন্দ ভেদ নাই? যাহা পাই তাহা খাই; 
লাগে ছাই অন্ত সমান & 

ধোগীর না থাকে রোগ, ভোগীর প্বিগুণ ভোগ, 
যোগীর যোগেতে ষন.লঙ্ু। 

বিধাতার চাকু স্তপ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি, 
সুখরূপ বারি বৃষ্ঠি হয় ॥ 

একেতে। গঙ্গার শৌভ1, অতিশয় মনোলোভা, 
ত্রিভুবনে তুল্য তাব নাই । 





শি শিস 











পপ গা শপ সী 


(১) কবি, শীন্তকালে নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বহির্গত হইয়। ইহ। 
রচনা করেন। 


কবিতাসং গ্রহ | ৫৭ 


তাছে অতি প্রিয়তর, নয়ন সম্ভোষকর, 
মনোহর চর ঠাই ঠাই ॥ 
স্থানে স্থানে কত কত, নদ নদী শত শত; 
পরিণত গঙ্গার চরণে । 
বোধ হয় তারা সব; কল কল করি রব, 
পুলকিত প্রেম আলাপনে ॥ 
নদী নদে যোগ যথা; অপরূপ ভাব তথা, 
' সে কথা কহিব কাবে আর? 
যে জন ভাবুক হয়, সেই তাঁব ভাব লয়, 
দেখে সেই চক্ষু আছে যাব ॥ 
স্বভীবেব ভাল ধাঁর!, এক ঠাই দুই ধারা, 
প্রভেদ প্রতেদ তার তাঁর। 
একদিকে কৃষ্ণরেখাঃ স্থিরূপে যাষ দেখা, 
শ্বেতবেখা অন্যদিকে তাব ॥ 
হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ, 
ভিন্ন গুণ ধরে দুই জল । 
এক জল যেন স্বুধা, পান মাত্রে বাড়ে ক্ষুধাঃ 
স্বভাবত অতি নিরমল ॥ 
নান৷ জাতি নানা জন, ৰিশেষত মহাজন, 
তরিযোগে নানা পথে যায়। 
ভশটি যায় দলে দলে, কেহবা উজান চলে, 
যেখানে যাহার মন চার ॥ 


২৫৮ 


কবিতাসংগ্রহ | 


গোলাগঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাঁটে মাঠে মাঠে, 
নানা জাতি দ্রবা সমুদয় । 
নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ, 
দিয় ধন কেনা বেচা হয় ॥ 
সম্বোধন অবধান, পরম্পব বাবধান, 
বাবধান হাটের তিতর। 
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল, 
তুল নাই স্কুলের উপর ॥ 
কেহ যায় কার্যযস্থলেঃ কেহ বা ভ্রমণ ছলে, 
কেহ কবে তীর্থ পর্যটন । 


' গতি বটে সবাকাৰ, সেইরূপ সুখ তার, 


যাহার যেমন আস্বাদন | 

সমন্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তবিঃ 
স্থিতি করি সর্ববী সময়। 

কোথা গ্রাম কোথা হাটঃ কোথা বন কোথা মা 
কিছুমাত্র নিপিত নয় | 

দরশখান] এক ঠাই, তাহে কিছু ভয় নাই, 
নিদ্রা যাই অভয় অস্তর | 

যতক্ষণ জাগরণ, হাঁসি খুসি ততক্ষণ, 
সুখে মন থাকে নিরন্তর 

স্থান ঘথ] ভাল নয়, তথ! হয় মনে ভয়, 
দন্যুচয় পাছে লয় ধন। 


ফবিতাসং গ্রহ | ৫৯ 


নিদ্রাযোৌগ পরিহবি, জপ করি হরি হবি, 
বিভাৰরী করি জাগরণ 1" 

স্থিব করি ই তাবা, দৃষ্টি করি স্থকতীবা, 
কারো মুখে তারা ভাবা বব । 

নিশি ধাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ 
প্রতীক্ষণ করে তাই সব] 

বৃক্ষেতে বিভঙ্গচয়, দেয় দিবা পবিচয়, 
ললিত ভৈরবে ধবি তান। 

ঈষগু রক্তিম বেখাঁ, পূর্বাদিকে যায় দেখা, 
পুলকে পৃবিত হয় প্রাণ 

হেবে প্রভাতেব মুখ, বিগত বিপুল দুঃখ, 
নব স্বথ হৃদয়ে উদয় । 

নৌকাঁবাসী মত নবে, বিশ্বকর বিশ্বেখবে, 
ভক্তিভবে খ্মরে সমুদয় ॥ 

পৃবেব বাঙ্গাল জীব, «বৈবধী, ববানী হিব, 
অবিবোল অরিবোল অবে”। 

যত সব দেড়ে চাঁচা, দাঁড়ি ধুয়ে খুলে কাচা, 

, আল্লা? বোলে ডাকে উচ্চস্ত্ববে ॥ 

গুনিয়ী সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি, 
দিনমণি করি দরশন | 

অপরূপ আভ। তার, তরুণ কিরণহাব, 
জলে জলে লোহিত বরণ ॥ 


২৬৩ 


কবিতাঁসংগ্রছ 1 


হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ; 
করিয়! জাহৃবী-জল পান । 

পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর, 
শূন্য হতে স্বর্ণ করে দান ॥ 

কআশা যদ্যপি হয়ঃ তমোময় সমুদয়, 
দৃষ্ট নাহি হয় জলস্থল | 

যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই, 
অন্ধকারে আবৃত সকল ।॥ 

আপিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান, 
জিয়মাণ নিজে দিনকর । 

জলম্থল একাকার, ভেদ বোধ নাহি আর, 
ধূআাকাঁর তিমির নিকর ॥ 

শিশিরের ঘোর ধূমঃ জল হতে উঠে ধূমঃ' 
উদ্ধভাগে উঠিতে না পায় । 

ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ডের পরে, 
বাযুভরে খেলিয় বেড়ায় ॥ 

খের না চরে চরে, আখি মুদে বৃক্ষোপরে, 
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর 

তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ; 
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর ॥ 

একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূর বোধ, 
মহা অম মরীচিক। প্রায় । 
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উ্াব তুষার বৃষ্টি, দূবে গেল দুর দৃষ্টি 
আপনাবে দেখিতে না পাষ | 

ভ্ুবঙ্গেষ অঙ্গ পরে, নীহায় বিহাব করেঃ 
স্বোতবেগে সিষ্কুপথে ধায় । 

মাহি ভার অঙ্থুপ, হীন টুপ, টুপ 
অগপরূপন্ধপহৃষতায়॥ 

নয়নেব পরিতৃপ্তি ববিব কিঞ্চি দীপ্তি) 
জলে বদি জ্বলে সেই কালে । 

তাহে বোধ হয় হেন, চঞ্চল চপল যেন, 
বিভূষিত বতেব জান্কে॥ 

ভূতের অঙ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা, 
ভ্যাল1 ভ্যাঁলা এঁশিক ব্যাপাব। 

ক্রমে তার যাষ ক্রধঃ ভ্রামকের ধাষ ভ্রম, 
শ্রমপথে যুক্ত পুনর্বাৰ | 

অকণ উদয কালে, ছুটে হায পালে পালে, 
দাড়ি মাজ আর আর যত। 

প্রভাঁতেব কর্ম সাবি, উঠে সব সাবি সাবি, 
নিজ নিজ কর্মে হয় রত 

হাক ভাক. জোর. জাব,.১ করে কত শোব. শাব 
লেগে ষায মহা গণ্ডগোল । 

ধ্ব্জি তুলে খুলে তরি, “বিদঘ বদদব হরি” | 
“গঙ্গার পীর়িতে হরিবোৌল? %.. 


২৩৬ 


র্ 


কবিতীসংগ্রই | 


ভটিপথে যায় যত, তাদের উল্লাস ত, 
কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ । 

কপি মৃত্তি নিরখিয়1, পিউ মেহ প্রকাশিয়া, 
অনুকূল আপনি পবন 1 

ফ্যালে ঈ্াড়, বুঝে ক ঘোর হাক জোর ডাক, 
গৌঁপে পাক সত্বোষ হৃদয় । 

একে পালি, তাছে ভাটি, ছুইদিকে পরিপারটী, 
শীতকাল তাদের সদয় ! 

গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীর কেটে তীর ছুটে, 
নিমিষেতে, চক্ষু ছাড়া হয়। 

কলেব জাহাজ মধ, মিছামিছি কবে ধক, 
তাব কাছে কোথা! পড়ে রয়! 

যাধ উজানের যান, যায় উজানীব জান, 
প্রতিকূল অগ্রীনীর পতি । 

লিগ সহজে গুণ, *তাব পেটে যত গুণ, 
সেই গুণে অতি মৃছুগতি ॥ 

চলে ভরি অল্প নীবে, ধীবে ধীরে তীবে তীবে, 
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ । 

কি কধ তাহার গতিঃ যেন সতী গর্ভবত্তী, 
চোলে যেতে টোলে পড়ে পদ! 

স্থানে স্থানৈ পাক'জল, ছাড়ে ডাক কল কল; 
বল করি বেগে দেয় মোড়]। 
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উজানীয়া সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে, 
গোদের উপরে বিষফোত্া ॥ 

লহরী আসিছে আড়ে, গুণ বায় উচ্চপাড়ে, 
ঘাড়ে বল করি দেয়,টান। 

অতি জোর একটান!, কি করিবে গুঘটানা, 
টানাটানি কোরে যায় প্রাণ ॥ 

কাটিতে জলের টান, সটানে মারিছে টান, 
তবু নাহি আধ হাত নড়ে । 

ক্ষণমাত্রে হয় খুনঃ তথাঢ না ছাড়ে গু, 

.. হশটিতে হো ছোট. খেয়ে পড়ে | 

পাছাড় মারিছে ধেয়ে, কাছাড় আছাড় খেয়ে, 
তরুসহ পড়ে এসে জলে । 

গা হয় বিপর্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়, 
সমুদয় ষায় রসাতলে ॥ 

সেই খালে ষত নায়, ঠেকাঁঠেকি হোয়ে যায়, 
গুণ নিয়ে হুড়াুড়ি লাগে। 

পাশাপাশি টালাচালি, সদালাপ পালাশালি, 
গালাগালি পাড়ে সব রাগে ॥ 

পরস্পর ঠ্যালে রাগে বাহির হইবে আগে, 
ছই ঝাঁপ ভেঙ্গে ষায় রত। 

বৃচনেতে মাতামাতি, কিন্তু নাই হাতাহাতি, 
কটু কয় মুখে আনে যত ॥ 


৩৪ কবিভাঁসৎগ্র্থ | 


তেড়,যা মেডয়াবাদি, আগেন্ভাগে হয় বাদী, 
তেরি মেরি হিন্দি নয় পূরা । 

'আবি গুণ ভারি দেও, পিছে লাও হট_ লেও, 
*, * বাঙ্গালী শ্বশুর" 

বাঙ্গাল কহিছে “যামু, সেম্বাই কেস্বাই বাসু?? 
মাজি বলে *গুণ ছাড়ে দিমু ঃ 

পুড়ির পোলানি হালা, ছিরিলে পেলের ছালা, 
দ্যাড় টাকা দাম দোরে নিমু ॥, 

দিশি ঈাডি মাজি যারা, দিশি গাল দেয় তারা, 
সেকথা জানাব আর কাকে? 

কাটিয়া আঁতের আড়ি, হোলে পরে ছাড়াছাড়ি, 
আড়াআড়ি আব নাহি থাকে! 

কোথায় সখতার.দিয়!, চোলে যায় নৌকা নিয়া, 
দক তেঙ্গে উঠে গিয়া চকে । 

পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভার বোজা, 
ঝুঁকে ঝুঁকে যায় রসভরে ॥ (১) 

চালে তরি শ্রম ভরে, ঠকে যায় ডুবে! চরে, 
ধ্বজি মেরে যায় মাজামাজি। 

ঠেলে বায় বাছ্বলে, পর্ডিলে অধিক জলে, 
সাবাস সাধ্খস বললে মার্জি ॥ 


ক পল ৯ পপ সস এ+ 


(১) রসম্ভর-_দীড়িমাজিদ্িগের ব্যবহারিক ভাঁধা। ইহার অর্থ শ্রেণীবদ্ধ 
পে নৌকা চালনা । 
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কহ কষ্টে সেই স্থান, প্রাপ্ত হোয়ে পরিত্রাণ, 
ধরে গান গুণে যেতে যেতে । 

এত যে করিল ক্লেশঃ নাহি বোধ হুঃখ লেশ, 
মনেব আনলে বার মেতে ॥ 

তাদের লঙ্লাট-পটে, এক দিন যদি ঘটে, 
অন্থকুল পবনের যোগ । 

কি কব সুখেব ভাব, অপুজের পুজ্র লাভঃ 
দবিদ্রের ষেন রাজভোগ ॥ 

“বদর বদর বাণী, চাটগেঁয়ে মেত্রাণী,, 
এই বোলে পা'ল'দেয় তুলে । ,. 

গুড়কে মারিয়। টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গান, 
[ধা বাড়াঁ সব যায় ভুলে ॥ 

এ] ঘট7] অসময়* এক দিন বড় হয়, 
বাতাসের বাতিকের খেল! । 

কিঞ্চিৎ করিয়া! স্মিত, একেবারে বিপরীত, 
অবশেষ পশ্চিমের ঠেলা ॥ 

বাজার বন্দর নাই, তিন দিন এক ঠ[ই, 
বনে মাঠে করি অধিবাস। 

আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত যাহ! হয়, 
পেটপুরে থাই গ্রাস গ্রাস ॥ 

কিছুতেই নাহি ছুঃখ, বিরস না হয় মুখঃ 
মহ! স্ভুথ চারিদিকে চেয়ে । 


ইত 
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যাত্রী সব রাধে চরে, বাতাসেতে প্রণে মরে, 
বারে! আনা বালি ফেলে খেয়ে॥ 

সমীরণ শন. শন দেহ করে কন, কন্‌ও 
কোনমতে নাহি হই স্থির 

দারুণ ছুর্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাক, 
হাড় ভেঙে ফাপায় শরীর ॥ 

জলের উঠেছে ধাত, ছু'লে নেয় কেটে ছাতিঃ 
খেলে-হয় গ্রমাদ প্রবল । 

পিপাঁদায় মোরে যাই, শীতে নাহি জল খাই, 
একি পাপ দাতকাটা! জল ॥ 

হোক জল বন্ধু হিম, হোঁক.শীত বড় ভীম, 
তাতে বড় করেনাকেো। দোষ । 

সমস্ত দিবস যায়, বড় খেদ করি তায়, 

* বড় জোর যায় ছুই ক্রোশ ॥ 

ওধু মানুষের নয়, অনেকের শক্র হয়, 
এই শীত ছুষ্ট ছুরাচার। 

শত্র হোয়ে জাহনবীর, শুকায়ে সকল নীর, 
অস্থিচর্ম করিয়াছে সার ॥ 

স্থরধূনী আদমড়া; বুকেতে পড়েছে চড়া, 
বকের হয়েছে ফের তাই । 

কত শ্রমে নিয়ে তরি, বিশ ক্রোশ বরে মরি, 
এক ক্রোশ তবু নাহি যাই ॥ 
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গমনে বিলম্ব যত, মনের অন্ুুখ তত, 
ছুই মাসে কুড়ি দিন এসে । 

মনে ভাবি দুর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই, 
ভ'টিপথে ফিরে যাই দেশে ॥ 

তখনি সে ভাধ-যায়, শ্থির করি অভিপ্রায়, 
নৃতন দেখিতে চায় মন। 

একি বায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান-তিমির-হরা, 
ছুধঃতরা সখের ভ্রমণ ॥ 

বদি ইথে আছে দুঃখ, আমি ভাবি ঘোর স্থথ, 
প্রকৃতির প্রকৃতি এরপ। 

্রন্কৃতির কার্য যাহা, বিক্কৃতি কি হয় তাহা ? 
অপরূপ অতি অপরূপ॥ 

ত্রামকের অভিপ্রায়, দৃষ্টিপথে সদ! ধায়, 
সার তায বস্তর বিচার 

নদ নদ গিরি বন, নাঁলারূপ দরশন, 
নিরূপণ বিশ্বের ব্যাপার ॥ 

শিক সকল কার্ধ্য, হয় বটে অনিবার্ষা, 
কবে ধার সাধ্য কার হয়? 

তথাঁচ অবোধ মল করে হেতু অস্বেষণ, 
একাবণ বিশ্ব পরিচয় ॥ 

ম'নুষের কীর্তি যত, কত স্থানে হেরি কত, 
অবিরত মনের উল্লাস 


২৬৮ 


কবিতাসংগ্রহথ। 


আশু জাসা আশ| লিগ্ধি? ক্রমে হয় বোধ খুদ্ধিঃ 
জ্ঞাত যত হই ইতিহান ॥ 

কোণায় দেখিতে পাই, মান্থুষের বাস মাই, 
সমুচয় চব আর বন। 

মরভূম হয় যগা, খাদা নাহি পায় তথা, 
পশুপক্ষী না কবে ভ্রমণ ॥ 

শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলেঃ 
অতি মনোহর গ্রাম ধাম। 

গঙ্গ! রাক্ষনীর গর্ভে, বিনাশ পেয়েছে সর্ধেঃ 
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম | . 

তথাকাব নান! প্রাণী, হয়ে সব নানাস্থালী, 
নান! স্তানে কবিল আগাব। 

এক ঘবে ছুই ভাই, তাবা গেল ছুই ঠাই, 
সুখ নাই কারে মনে আব॥ 

গ্বানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই না, 
বসিয়াছে ছুই চাৰি ঘব। 

কেহ চাষ কবে মাঠে, কেহ বা দোকানি ঠাঠে, 
পবিবার পালে পবস্পব ॥ 

এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে, 
ভাবনাব পথে ভাবিধায়। 

ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল; কোথা জল, কোথা স্কুল, 
বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায় & 
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ভয়ঙ্কব আোতম্বতী; হোয়ে আত বেগবত্তী, 
ফে দিকেতে করেন গমন । ৃ 

বিস্তার বদন ধর, সেই দিক গ্রাস করি, 
অন্য দিকে করেন বমন ॥& 

এক কুল থান বটে, ছুই কুলে দায় ঘটে, 
কোন দিকে শোভা! নাহি রয়। 

এক কুল বাসহত, আর কুলে চর যত, 
তীরবাসী দূরবাসী হয় 

যেতে যেতে কিছু দুর? অচিরাৎ হুঃখ দূর, 
্বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয়। 

এই যে'অখিল সৃষ্টি, যাহাতেই করি দৃষ্টি 
তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময় 

দুর হোতে ধবাধর$ ঠিক যেন ধাবাঞুব, 
মনোহৰ কলেবর তার | 

তাঁহে বোধ কত রূপ, হয় তার কত রূপ, 
অপরূপ দৃশ্য চমৎকার ॥ 

পর্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুত্র সরঃ 
বাতাদেতে নড়ে তার শাখা । 

তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহ্ঙ্গমঃ 
উড়িতেছে বিস্তারিয়! পাখ$ ॥ 

উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্কাচলে, 
ছুই কাল অতি মনোলোভি।। 


চি 
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রপনা সরস রঙে, বাকা নাই তার বশে, 
প্রকাশিতে শিখরের শোতী। | 

বিশেষ মধ্যাহ্ন কালে, গগন দুলদজালে, 
বদিস্যাৎ হয় "আচ্ছাদিত । 

দিনকর ক্ষিণকর) মাঝে মাঝে করে কর, 
সঘনে চপল চমকিত ॥ 

নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময় যদি গেই, 
চেয়ে দেখে পর্বতের পানে । 

স্বভাবের ঘোর ঘটা) বিনোদ বিচিত্র ছটা, 
সেই জন একমাত্র জানে | 

বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিনি 
উচ্চ চূড়া দুরে দেখ] যায় । 

যেন কা্মি কুলদারা, মধুপপনে মাতোয়ারা, 
বেণীশ্রেপী এলাইয় ধায় ॥ 

নিঝরে নিঃশ্যত মীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীর, 
তীববেগে পড়ে ভূমিতল | 

তাহে নাহি কিছু মল, পরম পবিপ্র জলঃ 

 স্বভাৰত অতি হশীতল 1. 

নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহব, 
ফলত সুপ্দর শোভা বটে। 

অতি দীর্ঘ স্থুলকায়, শ্রেণী গাথা দেখা যায়, 
“বিরা্ধিত তরঙিণী তটে ॥ 
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অতো উদ্ধে বৃক্ষ যত) নানা জাতি শত শত, 
কত তাৰ বেষ্টিত লতাষ। 

খেযে তার ধসফল, নান! জাতি দ্বিজদল, 
নিজ স্বরে কিভূগুণ গায় 

স্থখী তাবা বাব মাস, কবে যারা চাষ বাস, 
স্থিবপে হোয়ে গিবিবাসী ॥ 

মন্দবের অতি কাছে, 'বন্দবে বদব আটঠ্ছ, 
বিকিকিনি কবে তথা আসি ॥ 

নাহি কোন অপ্রতূন' খায় কত ফলমূল, 
বীবণ[ব বারি করে পান । 

পরিশ্রমে শস্য হয়, ঘৃ হুপ্ধ অতিশয়? 
শ্বভাবত অতি বলবান | 

আস পান্নু দেখি চেয়ে, উঠেছে আব্ঠশ ছেয়ে, 
সাধা নাই বাধু কৰে গতি। 

হিং জীব বহুতব, বিশাল বিপিনবক, 
ঘোবতর ভয়ঙ্কর অতি 

কিন্ত অতি রমণীয়; মৃত্তি তার কমনীয়, 
ছুঃখ এই গননীয নয় । 

মন বলে যাই উড্ে, ভ্রমিব পর্বত জুডে। 
প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥ 

শিখবে নিকর ধবন্দ, মনে প্রাণে ঘোর দ্বন্দ 
ভাল মন্দ বিবেচনা কত । 


ই খই কবিতাসং গ্রহ ।' 


দেখিয়। প্রধণেব ভয়, মন শেষ ভীত হয়ঃ 
সেইমতে দেয় অভিঠত | 
তথাচ না যায় লোভ, মনের ন! মেটে ক্ষোভ, 
কত মত করে আর্দোলন। 
যত দুব দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়, 
দূরে হোতে লয় আস্বাদন ॥ 
কোনোখানে জলজুড়ে, (১) পর্বত উঠেছে ফুঁড়ে, 
পক্ষী গিয়ে উড়ে ৰসে তথা । 
দলে দলে করে ভীড়, উচ্চ ডালে বাধে নীড়, 
কোনোন্ধপ শঙ্ক! নাই যথা & 
চারিদিকে জলমধঃ মধ্যভাগে গিরি রয়ঃ 
- অতিশয় ভয়ানক স্থল। 
ভাটি গথে আত ধাষ, বেগে লাগে তার গাষঃ 
কর্ণভেদী শব্ধ কল কল ॥ 
উচ্চে তার চূড়া জাগে, গণ্ডবৎ মধ্যভাগে, 
পরিপূর্ণ কালো কালে] গাছে। 
পৰে অনুমান করিঃ জল পান করি কর, 
উর্ধদিকে শপ তুলিয়াছে ॥ 
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাধি আর, 
এপ্রকার শোভ! নীহি পায়ু+ 


(১ কাহাঁল গ। এবং জাঙ্গিরা, এই ছুই স্থলে গঙ্গার জলের উপন পর্বত 
আছে। 
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স্দাশিব সদ সেবি, স্ুরতরঙ্গি শী দেবা, 
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥ 

হরের দ্বিতীয় জায়া; পাধাণ-নন্দিনী মায়া।, 
শিব ভারে না হন সদন । 

ঈপত্ীর দেখে সুখ, দেবীর দীরুণ দুঃখ, 
ফাঁটে বুক তাপিত হৃদয় ॥ 

হিমালয় মহাশয়। ছুহিতাব দুখঃচয়, 
শুনে মনে হইলেন খাপা। 

দূডেরে বলেন বাণী, ষে দুত পর্বত আনি 
দিয়েছে গঙ্জাব বুকে চাপা ॥ 

পুন অনুমান করি, স্ুরধূনী নিশাচরী, 
গিরি ধরি কোরেছে আহার । 

পাতর কঠিন কায, উদরে কি পাক পায়, 
পেট ফে'পে করিছে উদগার 1 

স্থানে শ্বানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য, 
হর্ন তায় অতি উচ্চচর। 

অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্ত বাড়ী, 
জল হতে দেখি মনোহর | 

সবল ধবলকায়, নীলকর আসি তায়, 
ধন লোভে সদা করে বাস। 

গিরিবনে উপবন, তার কোলে চলে ধন; 
বনে বন দেখিতে উল্লান 1 


২৭৪ 
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বাস করি এক ধনে, যেতে চাই আর বনে, 
বনে বনে বনের মমতা । 

বনবাসী ঘটে.হই, কিন্তু বনবাসী নই, 
খাব বন যাবনাকো তথা ॥ 

য়ে দিবস নিশামানে, পর্বতের অধঃস্থানে, 
থাক যায় লইয়া] তরণী। 

কেহ আর স্থির নয়ঃ মনে ভয় কত হয়ঃ 
জেগে রয় স্কল রজনী ॥ 

কিন্ত যেইপ্ধীর জন, কোরে অতি-স্থিব মন, 
নগ দেশ করে নিরীক্ষণ । 

ধায় তার যত ছুঃখ, পায় স্বভাবের সুখ, 
সফল তাহ'র জাগরণ ॥ 

আছে বটে গুরু ভয়, ফলে তাহা গুরু নয়, 
লঘু হয় সময়ে আবার । 

ভূধরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন; 
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার ॥ 

স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, ধক ধক. অগ্নি জ্বলে; 
আলোময় হয় গিরিদেশ । 

ক রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি কোর, 
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ ॥ 

না বুঝি তাহার সুত্র, ষেন কোন্‌ ধনী-পুক্র, 
পরিপাটা পরিচ্ছদ ধরি। 
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মণিমুক্ত! দিয় গায় বিবাহ করিতে যায়, 
আলো জেলে সমারোহ করি ॥ 

ধন্য বিদ্ভু বিশ্বময়ঃ তব রূপ দৃশ্য হয়, 
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার । 

তোমার এ তবরাজা১ কত তায় চারু কার্ধা 
করে ধার্ধ্য শক্তি আছে কার £ 

ছোট ছোট নপগ মাঝে, শিবের মদন সাঁজে, 
মাঝে মাঝে পীরের আলয় ৷ (১) 

যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্ক্িমন, 
দরশন করে সমুদয় ॥ 

শিখর সমাজে গড়, (২) এখন রয়েছে ধড়ঃ 
মৃত দেহ প্রাণ নাই তার। 

সে হুর্গের দুর্গ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর, 
করিয়াছে সকল সংহার ॥ 

প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশঃ 
সম্পদের লেশমাত্র নাই। 

রত্বাকুর হলো চর, গোস্পদ প্রথরতর, 
আোতধর কালে দেখি ভাই £ 

পুবাতন কীর্তি নাশ, তারে বলে সর্বনাশ; 
সর্বমতে ছঃথের ব্যাপার । 





(৯ জাঙ্গিরার পর্বতে শিবালয় এবং পীরের আস্থানা আছে। 
(২) তেলিয়! গড়। 


হণ 
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কৈ করি উপায়হতঃ মনের সম্তাপ যত, 
মিছে কেন প্রকাশিব আর? 

ভাগ্যের ঘটন] যাহা) কাল ক্রমে ঘটে তাছাঃ 
খণ্ডন ন। হয় কভু তার। 

কালেতে পর্বত যন, চুর্ণ হয়ে ধরাগত, 
রেণু ধরে পর্বত আকার । 

ধেনু বস রাশি রাশি, ভাগীরথী তটে আসি, 
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমগ | 

তৃণ পন্ত্র যত পায়, লোবে মোরে চোরে খায়, 
রাখাল করিছে গোচারগ ॥ 

নানা বর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাশ্মারব, 
থান্য লয়ে হয় ব্াগারাগি । 

থাকে সব এক ঠাই, আর কোন চিন্তা নাই, 
কেবল আহারে অনুরাগী & 

হেলে ছুলে গতি করে, কেহ আসে নিম্ন চরে, 
কেহ করে ভূতলে শব্বন ৷ 

ঘথ! ইচ্ছা তথা যা» বাছুর পশ্ছাতে ধাষ; 
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ ॥ 

মাঝে মাঝে কেহ কেহঃ প্রকাশিয়! মাত ক্বেছ, 
তাশশন বসের দেহ চাটে। 

ৰাছুর পুলক ভরে, থেকে থেকে মৃহুত্থবরে, 
হেট হোয়ে মুখ দেয় বাটে ॥ 
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ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাভূর! পৃথিবীর, 
তৃষ! কৃশা করিবার তরে । 

যিনি হন সর্ধাধার১ করি ভার উপকার, 
মান্তষেরে উপদেশ করে ॥ 

বলে, «ওরে নর যতঃ হরে তোর! অবগত, 
কেমনে করিতে হয় দান |? 

মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতিব্য ক্রিয়া, 
বাছুর প্রচুর কপাবান ॥ 

পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড় বুকে চাড়, 
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জন । 

ছুই ফাড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকিঃ 
করে রণ গাভীর কারণ ॥ 

ধনযরে কুহুকী ভব, ধন্য তব মনোভব, 
তোমাতেই সকল সম্ভব । 

ধিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাঁভব, 
অসম্ভব শক্তি বটে তব॥ 

পিপাস1 অধিক হোলে, আসিয়া গঙ্গার কোলে 
যত পারে করে জলপান। 

পুত্রবতী গাতী তায়, বিনা মূলে নাহি খাঁর, 
বাট হোতে হুপ্ধ করে দান! 

একেত ধবল নীর, তাহে স্রভীর ক্ষীর, 
পড়ে যেন স্্মেরুর ধারা । 


২৪ 


২৭৮ 


কবিভাসংগ্রহ ৷ 


দুগ্ধ খান ভাগীরথী, জল খান ভগবতী, 
স্থথী তারা দেখে তাই যারা ॥ 

আর এক সেসময়, স্থখময় শোভা হয়, 
দ্বেখে ধীর চক্ষু করি স্থির। 

বাছুর গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু ঢুকে রূকে রূকে, 
কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর | 

নিরথি একপ ভঙ্গি, মন হয় নবরঙ্গী, 
অনুরাগ সঙ্গী তার কাছে। 

অভিপ্রায় অনুরাগে, মানস-মন্দিরে জাগে, 
স্মরণ জীবিত তাই আছে । ূ 

স্মরণে স্মরণ করিঃ করেতে লেখনী ধরিঃ 
লিখি তাই যাঁহ! মনে লয় । 

দেষ যত রচনার) করিবেন পরিহায়, 
গুণগ্রাহী গুণী সমুদয় 

ত্রমণীয় ভাব যাহা, অমি কি বুঝিব তাহা, 
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি । 

ফললোভী কুজ গ্রায়ঃ মন মম উর্ধে ধায়, 
কিন্ত কালী কি করেন গতি ॥ 

যথা] জ্ঞান বথা যুক্তি, সেইরূপ হম উক্তি, 
ভাবরস অনুগামী তার। 

কে পায়ে করিতে ক্রম, যুনীনাঞ্চ মতিভ্মঃ 
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥ 


হবিতানৎগ্রহ | ২৭৯ 


পাঁচনী করিয়া করে, ছাবে রেরে রঘ করে, 
গোপাল গোপাল পালে মাটে। 

শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে; 
মাঝে মাঝে ফিরে ঘাটে ঘাটে ॥ 

পরম্পব করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা, 
তার। যেন সাজিয়াছে নাটে। 

যাষ যায় পাছে চাঁষ১ আঁগুপানে ছুটে ধাধ, 
নাচে হানে রাখালিয়। ঠাটে॥ 

পাশেতে পাচুনী থুয়ে, ভূমির আননে শুয়ে, 
গীত গার মেহানীয় স্থরে । 

রাগ স্থব বোধ নাই, তথাচ শুনিয় তাই, 
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥ 

হেরি রাখালিয়! ভাব; কত ভাব অবির্ভাব, 
ভাব ভর! ভবের ভবনে । 

ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়, 
ব্রজলীলা পড়ে যায় মনে ॥ 

যে লীলাঁয় নিজে হরি, রাখালের কপ ধরি, 
হইলেন নন্দের নন্দন । 

ননী চুরি ঘরে ঘবে১ যশোদা ধরিয়া করে, 
উদ্খলে করিল বন্ধন ॥ 

উষ্বায় উত্থান করি, মনোহর মুর্তি ধরি, 
ধড়া চুড়া করি পরিধান। 


২৮০ 


কবিতাসংগ্রহ | 


জননীর কাঁছে যেচে, বাকা হয়ে নেচে নেচে, 
ক্ষীর সর নবনীত থান ॥ 

বাল্যভোগ সমাধিয়া, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া 
গোকুলের গহনে গমন । 

আধে। আধো মিষ্টরবে, ডাকিছে রাখাল সবে, 
নেণু শুনে ধায় ধেনুগণ | 

তপন তনয় ভীরে, গতি অতি ধীরে ধীবে, 
রূপ হেরি লঙ্জ৷ পায় শশী । 

রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু বাদ্য বাজাইয়া, 
বিহার বিরল বনে বসি ॥ 

বনের সুফল পাড়ি, করে সব কাড়াকাড়ি, 
এঁটে। বোলে দ্বণ! কিছু নাই। 

খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে বব হারে পেরে, 
ইাবে ওরে দেরে মোরে ভাই ॥ 

ল্থধামাথ! রাধা নাম, বাশী লয় অবিশ্রাম 
কত লীলা স্থুখ বৃন্দাবনে | 

তাঁরতে ভারতী সারঃ আমি কি লিখিব আরঃ 
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে ॥ 

প্রভাতের একনূপ, পরে হেরি অনারূপ, 
সন্ধ্যাকালে প্রতভেদ আবাঁব। 

এই সব স্থির কাল, সমভাঁৰ চিরকাল, 
প্রতি কাল হুতন প্রকার ॥ 


কবিতাসংগ্রহ। ২৮১ 


অন্তগত নিশাকব, প্রকটিত প্রভাকব, 
তাহে ভয প্রকাশিত দিন। 

পাতিয় জগতজাল, তিন কালে তিন কাল; 
ধ় খায় আযুকপ মীন ॥ 

জলেব হৃদয়ে বাস, নূতন দেখিতে আশ, 
চাই তাই নৃতন দিবস । 

কিন্তু তার বোধহত, দিন যত হয় গত, 
শৃন্য হয় আযুব কলস 

ভবেব ব্যাপাব যত, সমুদ্ধয় এই মত, 
মোঁহবসে সুগ্ধ জীব সবে । 

মহাঁবত্ব মহাধন, নাহি তাব অন্বেষণ, 
বিমোহিত বিফল বিভবে ॥ 

আমি? সেবপ হই, যত লিখি যত কই, 
ছাড়! নই ভ্রম অন্ধকাব। 

এসেছি ভ্রমণ ছলে, ভ্রম বটে স্থলে জলে, 
তবু সদা বিষম বিকাব ॥ 

কখনো কথনো ভাই, পদব্রজে চোলে যাই, 
মনে কিছু চিন্তা নাই আব । 

যাই যাই ঠাই ঠাই, আশে পাশে ফিবে চাই, 
দেখি তায় অশেষ প্রকাঁব ॥ 

কত বাষ কত বঙ্গে, দেখা ভয় যার সঙ্গে, 
যেন তায় কতকেলে প্রেম ! 


২৮হ 


কবিতাসংগ্রহ | 


কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে, 
দরিদ্র যেমন পাঁয় হেম ॥ 

কিবা! জাতি কোথা ধাঁম। কেবা জানে কার নাম, 
কেব। কার পরিচয় লয় । 

সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদ, 
ভ্রীতৃভাবে সম্বোধন হয়| 

এইরূপ দ্িবাভাগে, নব নব নব রাগে, 
অনুরাগে করি সমাধান । 

রজনীর আগমনে, তরণীর নিকেতনেঃ 
যথা ক্রমে হয় অবস্থান ॥ 

উল্লামিত সর্বজন, প্রকাশিত পুষ্পমন, 
সর্ধমতে আছি হরষিত। 

বর্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়, 
কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত | 

চড়িয়া মানস রথে, এই শীতে জলপথে, 
জল-পথে চলে যেই জন । 

যেমন বজ্জাত ঠযাটাঃ তার কাছে জব্দ ব্যাটা, 
পদাঘাত করে প্রতিক্ষণ | 

ভীডো ভাডো ঘুম ঘোর, চেতনার নাহি দোর, 
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে । 

নিশি শেষে দাড় বেয়ে, জেলে বায় গীত গেয়ে, 
তার সুর স্থধালাগেকাণে॥ 


কবিতাসং গ্রহ | ২৮৩ 


'অমনি চেতন! হয, মন আব স্থিব লয়; 
শুনিতে লালসা পুনবাষ । 

আব কি তেমন হবে, তেমন ললিত ববে, 
পুলকিত কবিবে আমায ॥ 

তখন ছিলাম যাহা, পুন আর নাই হাহা, 
আমি তো সে আমি আব নই । 

এখন সে ভাব কই১ এখন যে হই হই, 
সেই ভাৰে কৰি হই হই | 

লিখিতে লিখিতে মন, হোঁষে গেল উচাটন, 
মবমে রহিল তাই খেদ। 

প্রভূ প্রেমে বেখে প্রীতি, অদ্য এই হলো ইত্তি, 
পরে হবে পব-পরিচ্ছেদ ॥ 


বিজ্ঞান কৌশল। 


বিচিত্র বিজ্ঞান বিদ্যা, অতি শুভকবী । 
বাব বলে জলে বলেঃ কলে চলে তবি ॥ 

না মানে উজান ভাটি, নাহি কোন দায। 
বাযুবৎ গতি কবি, অতি বেগে যাষ ॥ 
দেখ তাঁষ মাঁনবেব কত উপকাব। 
কতমতে হইতেছে আশার স্সার । 


২৮৪ 


কবিতানং গ্রহ | 


অনারাসে অপাব, লাগব হোষে পাঁব। 
ব্যাপারী বাণিজ্যে কত, কবিছে ব্যাপাব ॥ 
পাইতেছি কত দ্রবাঃ প্রযোজন মত। 
কত কত দেশেযাধ, লোক শত শত॥ 
নৃতম নৃতন দেখে, কুশল অশেষ । 
স্বদেশ বিদেশ আব, না হয় বিশেষ ॥ 
জাহাজ কেবল নব, কত দেখ আর। 

বন্ধু, অস্্রঃ যন্্থ আদি; অশেষ প্রকার ॥ 
সব দিকে বল তাব, কল যাব চলে । 
জ্ঞান-গঞ্ভ গ্রন্থ যত, ছাপা হয় কলে ॥ 

এই কলে কোন কিছু, থাকেন অভাবে । 
এ কলেব সৃষ্টি শুধু, জ্ঞানের প্রভাবে ॥ 
বিদ্যাবলে বুদ্ধিবলে, যাহা কবে কাক। 
গুণময় সমুদয়, অতিশয় চার ॥ 

দেখন! বিলাতে গিয়া, জলের ভিতব। 
কিরূপ কবেছে এক, সেতু মনোহব ॥ 
উপবে জাহাঁজ চলে, নীচে চলে নব। 
অপক্ধপ আর কিবা, আছে এব পর? 
বুদ্ধিবলে জানকীব, উদ্ধাবে হেড়ু। 
সাঁগবেব জলে রাম, বাধিলেন সেতু ॥ 
স্বভাবে সম্ভব সব, বিদ্যার কৃপাষ। 
বিনোদ বিমানে চোড়ে, শূন্য পণে যায়! 


কবিতাঁসংগ্রহ | ৮৫ 


দেব ধোলে জ্ঞান হয়, মানুষের কাধে । 
ভূচবে “খেচর” দেখে, পাখী মরে লাজে। 
মানস নাষেতে এক, বিমান করিয়া । 
দেখিতেছে কত শোভা, আকাশে উড়িয়া ॥ 
ইন্দ্রজিৎ নামে ছিল, রাবণ-নন্দন। 

ঘুরিয়া আকাশ পথেঃ সে করিত রণ | 

দেখ কি সুন্দর কল, ঘড়ির ভিতর | 
সংসার-চক্রের ন্যাষঃ চলে নিরন্তর ॥ 


তারের খবর। 


«ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ” কিরূপ প্রকার । 
বচনে যাহাব গুণ? না হয় প্রচার ॥ 
ভূমিতলে, জলে, ডালে, যুক্ত আছে তার। 
কলে চোলে, আসে যায়, যত সমাচাব ॥ 
ছমাসের পথে যাহা, হতেছে ঘটনা । 
এখনি এখা?ন তাঙাঃ্হইবে রটনা ॥ 

হায় কিবা মানুষেব, কৌশলের কাঘ। 
দেখে অতি খরগতি, লাজ পায় বাজ ॥ 
গগনে চপলাময়, চমকে যে রূপ। 

তুলনায এব গতি, তার অনুরূপ ॥ 


২৮৬ 


কবিতাসংগ্রছ। 


প্রথমেতে এই বিদ্যা, যে করে প্রকাশ । 
কোথা গেলে দেখা পাব, হব তব দাল? 
কুশলের এই কীর্তি, করিলেন যিনি । 
সামান্য মানব নন, দেবলোক তিনি ॥ 


ভরত টি 


রেলের গাড়ী । 


কি আশ্চর্য্য বেলবোঁডঃ দেখ দেখ বে। 
ভাবতে ভারতী তান্ন, কে শুনেছ কবে? 
এ ব্যাপার যে প্রকার, কব কার কাছে। 
ভাবতে কি ছিল ইহ ১ ভারতে কি আছে? 
কলেতে চলেছে গাড়ী, নাম বাম্পবথ | 
ছয় দণ্ডে চোলে যায়, ছদ্রিনের পথ ॥ 
চমত্কার দেখি আখি, মেলিতে মেলিতে । 
কত দুব পড়ে গিযা, দেখিতে দেখিতে ॥ 
বসিয়া, দাড়ায়ে চল, পদ থাকে স্থির | 
এত দ্রুত চলে তবু$ টল্লেনা শরীর । 

এই আছি কলিকাতা, এই বর্ধমান । 

এই এসে মানকবে, হই অধিষ্ঠ'ন ॥ 
মানকর ছেড়ে দিয়ে; তখনি তখনি | 
রাণীগঞ্জে এসে দেখি, কয়লার খনি ॥ 


কবিতাসৎংগ্রহ | ৮৭ 


কিছু দিন পরে পাব, আনন্দ অপার । 
বাসি হোঁয়ে কাশীবাসী, হবনাঁকো। আব ॥ 
বিকালেতে বাঁবাণসে, কোরে খুব ধূম। 
বেতে রেতে বাড়ী এনে, সুখে দিব ঘুম | 
দিল্লী যাব, আগ্রা যাব, ম্বাব কত দেশ । 
লাহোরে শিথের দেশে, কবিৰ প্রবেশ 1 
জলিবে মনের ঘরে, আহলাদের আলো ! 
একে একে দেখা] বাবে, যেখানে যা ভালো ॥ 
নব নব বিলোকনে, ঘুচিবে বিশ্বাপ। 
সকলেব সহ হবে, স্ুখেব আলাপ ॥ 

কে প্রবাসী, কে নিবানী, ববেন! গ্রভেদ। 
পবম্পব আঁলাপনেঃ দূর হবে খেদ। 
বাতিদেব হরে কত, তীর্থ দরশন | 
ভ্রামকেব নান! দেশ, হইবে জমথ ॥ 
ছাত্রের হইবে নান, ভাষাব চালনা । 
যেখানে সেখানে হবে। বিদ্যার সাধনা ॥ 
বণিকের বাণিজ্যের, বিশেষ কুশল | 
সহজেই হবে সব, মানস সফল ॥ 

এ দেশ, ও দেশ হবে, সমুদয় হাতে । 
সুলভ হইবে তাহা প্রয়োজন যাতে ॥ 
€৫চানকপ সাধ আব, রবেনাকো। আট.কা। 
কাবেলেব মেষ! যতঃ খেতে পাব ট€টকা। 


১৮৮ 


কবিতাসংগ্রছ ৷ 


হিন্দু হোয়ে কাশী-মৃত্যু, ইচ্ছা! আছে যার । 
সদ্য গিয়া করিবেন? উপায় তাহার ॥ 

ঘা ভাবিৰ তা করিব, হবে যোগাযোগ । 
স্বপ্ন-স্থখ ভোগ সম, সখের সস্তোগ ॥ 

এ বিচিত্র বাষ্প-বেঃ যে জন চড়েছে। 
সবিশেষ গুণ তার, সেজন জেনেছে? 
পাখির পাখা বল, কত বল আছেঃ 
দেখিয়া কলের গাড়ী, হারি মানিয়াছে ॥ 
যে দেখেছে নেই মরে, ভাবিয়া ভাবিয়া । 
করেছে এরূপ কল, কিরূপ করিয়া? 
দূরবাসী আছে সব, অবাক. হইয়া । 

যে শুনিছে, সে ৰলিছে, দেবতার ক্রিয়া ৷ 
এমন অপুর্ব কভু, দেখি নাই আগে। 
মোহিত হয়েছে মন, নব অনুরাগে ॥ 
পুরাণেতে লেখা আছে, নলের ব্যাপার । 
অতি অপবূপ' গতি, ছিল নাঁকি ভার? 
চোখে কিছু দেখি নাই, গুনি শুধু কাণে। 
সম্ভব হইতে পারে, এসব প্রমাণে । 

নব পথ, নব রথ, এই স্যষ্টি যার । 

কপ! করি লোন তিনি, প্রণাম আমার ! 


19১০শর রজত 


কবিতাসংগ্রহ | ২৮৯ 
ঘড়ি। 
হিনিতী 


স্থিব চোঁকে ধীব মনে, যে দেখিবে ঘড়ি । 
সে বলিবে অবিকল? ঈশ্ববের খড়ি ॥ 

এক কলে ঠিক চলে, বিবপ না হয়৷ 
প্রতিক্ষণে কবিতেছে, কীলেব নির্ণয় ॥ 
এক, ছুই, ঠুন, ঠুন,, প্বনি যাহ! হয । 
কাঁল-পবিচয় (৯) সে যে কাল-পবিচয় ॥ 
এক, ঢুই, তিন কবি, একে আসে ফিরে। 
এক, ছু, তিন কবি, ফিবে যায় কিরে ॥ 
প্রাণিব সহিত ঠিক, তুলনা তাচার । 
বিকল হইলে কাটা, চলেনাকো আর 
গুণে, জ্ঞানে সে করেছে, ঘটিক! স্বজন । 
কইনই নহে সেই, লোক সাধাবণ ॥ 
কোথায় আঁছেন তিনি? ভুলোঁক ছাড়িযা। 
উদ্দেশে প্রণাম কবি, দেবতা বলিয়।॥ 


(১) এক পক্ষে কাল-পরিচয় অর্থাৎ সময়ের পরিচয় এব অন্য পক্ষে বসের 
পরিচর অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণেই আয, শাইতেছে। 


৫ 


২৪১৩ 


কবিতাসংগ্রহ | 


বন্ধুত্ব । 
অমিয় ছানিয়! বুঝি? রসময় বিধি । 
নিরমিল অপর্প, প্রেমরূপ নিধি ॥ 
সেই নিধি-নিলয়ে, খেলয়ে এক মীন । 
অপাঙ্গ ভঙ্গিম ভরে, রহে রাত্রি দিন ॥ 
বন্ধুত্ব নামেতে যাহে, কহে কবিগণ । 
অথণ্ড আনন্দ যাহেঃ লভে ত্রিভূবন ॥ 
এমন স্থখের রস, আর বুঝি নাই। 
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহাঁরি যাই ॥ 
অসার সংসারে সারঃ বন্ধুর প্রণয় । 
যাহাতে সরল করেঃ পাষাণ হৃদয় ॥ 
পশুর চরিত্র ফেরে, মিত্রতার বশে । 
রসভর! নান] কার্ষা, এই প্রেমরসে ॥ 
স্থগ্রীবে বলিয়া মিতা, রাম রঘুবর । 
দশগ্রীবে বধিলেন, ধরি ধন্ুঃশর ॥ 
হরষিত জানকী, কানকী লত। পাই। 
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই । 
ভারতে এ রস কিবা, রচে দ্বৈপায়ণ। 
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, সিক্ত নারায়ণ ॥ 
পাইরা করুণাবপ, ক্ষীরদের ক্ষীর । 
পৃথিবীবে জয় করে, ধনঞ্জয় বীর ॥ 


কবিতাঁসংগ্রহ | ২৯৬ 


করিতে বন্থুর তু্ি, সেই ভগবান । 
নহোদরা ন্ুভদ্রায়, করিলেন দান & 
ভারত সুরত সুধা, প্মরহ সবাই । 
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ 
ভাগবত ভাগে ভাগে, এ বস রচনা। 
গোকুলে গোপালফুল, সহিত সুচনা | 
প্রেমানন্দে চলাঢল১ বাখাল সাজিয়!। 
স্ুবতী সহস্র সহ, বাশী বাজাইয়] ॥ 
বিপদে বচায় ব্রজ, ধরি গোবদ্ধন । 
কালিন্দীর কালীদহে১ কালীয় দমন ॥ 
কতবাব গোপকুল, বাচায় কাঁনাই। 
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ 
এই রসে পরিপূর্ণ, নাঁনা ইতিহাস । 
পুবাণ পুরাণ শাস্ত্রে, সদা স্ব প্রকাশ ॥ 
ততদিন বন্ধুদেকঃ রাজ্য নিরূপণ । 
যতদিন বন্ধুভাবে ছিল রাজগণ ॥ 
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে, নষ্ট করে দেশ । 
জয়চন্দ্রে পৃথুরাজেঃ মজায় বিশেষ ॥ 
শাত্রবতা মুখে দিই, কালী চুণ,ছাই । 
মধুর বন্ধুত্ব গুণেঃ বলিহারি যাই ॥ 
দুর্লভ নাহিক কিছু, ভূবন ভিতর । 
অতি হীন দীন হয়, রাজ্যের ঈশ্বর ॥ 


২৯২ 


কবিতাসং গ্রহ | 


নবাব নাজীম হয়ঃ বাদীর নন্দন ! 
পাত্র-পুজ্র প্রাণ হয়, রাজসিংহাষন ! 
ভাট কভু মহামান্য, পত্র সম্পাদনে । 
সকলি স্থলভ হয; মনুষ্য সাধনে ॥ 

সব মিলে কিন্তু সে, বন্ধু কোখা পাই? 
মধুব বন্ধুত্ব গুণে বলিহারি বাই ॥ 
ধনেতে না মিলে বন্ধু, এমন কি আছে। 
দশানন আনে মন্ট্যে, পারিজাত গাছে ॥ 
ধনেতে তাজের রোজা, হইল স্থজন । 
ধনে হিন্দু কন্যা প্রাপ্ত, হইল যবন ॥ 
ধন লোভে ধর্মাত্যন্ত, হিন্দুর সম্তান। 
ধনে শূদ্র হয় ক্ষ্রী, পশ্ডিত-খিধান ॥ 
কিন্তু ধনে বন্ধুত্ব, নাহি মিলে ভাই | 
মধুব বন্ধ,ত্‌ গুণে, বলিহারি যাই ॥ 
বাহুবলে পরাক্রাস্ত, হয় কত জন। 
রণজিত রণজরী, আছে নিদর্শন & 
চন্ত্রগুপণ্ত ক্ষৌরি হলো, মগধ-ঈশ্বর | 
বিক্রমে বিক্রমাদিতাঃ হলো! নরবর | 
এইরূপে বাহুরলে, কত শত জন। 
অনায়াসে লব্ধ করে' মানসের পগ॥ 
কিন্তু নাহি মিলে বন্ধ, মনে ভাবি তাই। 
মধুব বন্ধ্ব গুণে, বলিহারি বাই ॥ 


কবিতাসং গ্রহ | ২৯৩ 


তপবলে দশানন, শাসিল ভূবন । 
তপবলে বিশ্বাহিত্র, হইল ত্রাঙ্গণ ॥ 
হুবিশ্চন্ত্র নামে ছিল, এক নৃপবব । 
তপবলে হুইল সে, অজব অমব ॥ 
কিন্ত বল তপৰলে, কোন্‌ মহাশয | 
পাইলেন প্রিয়তম? বন্ধ, সদাশয ? 
বিনা বন্ধ, সব পাই» তপস্যার ঠাই । 
মধুব বন্ধ,ত্বগুণে, বলিহাবি বাই ॥ 
পেয়েছি বান্ধব এক? অমূল্য অতুলা। 
কৈবলোযর সুখ পাই, তাৰ আন্ুকুলা | 
চমতকাব ভাঁব ত্বাবঃ কটুতা। অভাব । 
সে জেনেছে ভাব তাব যে কবেছে ভাব ॥ 
সবল স্বভাবে তাব, হাদয গঠন । 
শুভক্ষণে তার সহ, হইল থটন ॥ 
তাভাবে পাইলে আর, কিছুই না চাই। 
মধুব বন্ধ,তগুণে, বলিহাবি বাই ॥ 
ভেবিলে তাহাব মুখঃ ছুঃখ পবিহবি | 
শুনিলে তাহাব নামঃ আনন্দে শিহবি ॥ 
প্রেম অন্ুবাগী নাম, বিখ্যাত*নগবে। 
মতত সাতাৰ দেষ, সজ্জন-নাগবে ॥ 
নযননীবজে তা মাধুর্যেব বাসা । 
মানস সে রপু পানে, সদ করে আশা & 


২৯৪ 


কবিতাসংগ্রহ | 


না ভাঙ্গে পিপাসা তার, সদা বলে খাই । 
মধুর বন্ধ,ত্বগুণেঃ বলিহারি যাই | 

যাহার অন্তর শাদা; জিনিয়া জীবন। 
সকলে সমান'ভাব, সদ শুদ্ধ মন ॥ 
হৃদয়ে শোভয়ে যার, দয় হেম-হার । 

পর হুঃখে অশ্রু মুক্ত; চক্ষে অনিবার ॥ 
পরের স্ুখেতে যার, স্থখী হয় মন। 
তাহারে মিলয়ে এই, বান্ধব রতন ॥ 
অন্তরে আনন্দ যেন, নন্দের বাধাই । 
মধুর বন্ধ,তবগুণে* বলিহারি যাই। 


কারার 


ভারততুমির ছুর্দশ।। 


ভাঁবতের দশ! হেরিঃ বিদরে হৃদয়। 
জননী-ছুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয় ॥ 
মনে হলে প্রাচীন মুখের স্ুসময় | 
অনস্ভব বলি কভু, প্রতায় না হয় 
রিপুরূপে বিজাতীয়, রাজা রাহ আঁসি। 
লুখৰ্প শশধরে, আহারিল গ্রাসি ॥ 
বেদরূপ স্ধাতাও১ লয় হলে। ক্রমে । 
মানুষ মানসফল) মোহ আর তমে॥ 


কবিতাসৎগ্রহ ৷ ২৯৫ 


ললিত মালতী লতা, ভারতেব ভাষা! । 
কটুতা কীটের যাঞ্েঃ নিতি মিলে বাসা । 
কবিত! কুম্থম কলি, ফুটেছিল কত । 
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিবত ॥ 
অলস্কাব পত্রপুঞ্জঃ লালিত্য পরাগ । 
বর্ণপ বর্ণ তাক, স্থৃবিচিত্র রাগ ॥ 
শান্ত্কপ ফল এক, ধরেছিল তায়। 
শক্ষণেতে চতুর্কগ্গ, ফল ঘাছে পায় ॥ 
বেদ বিবি বসভার) অপরূপ ভাথ। 

ক্ষুধা! তৃষ্ণা হত তার, যেই করে পান ॥ 
অগ্নিহোত্র আদি নিতা, নৈমিত্তিক ক্করিযা। 
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়। ? 
বিজ্ঞান স্বরূপ বীন্, ছিল সেই ফলে। 
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে ॥ 
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে | 

দিন দিন ঘ্রিয়মান1, দুঃখের কাননে ॥ 
হায় হায় সত্যা শরয়ী, মনুষা কোথাষ ? 
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায ! 
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন। 
'অিবেকী অবিনয়ী, আদরভাজন ॥ 
প্রসনতা প্রবাহ প্রণর সাধুঙ্গনে । 

প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে 


স্ব 
৬৬ 


কবিতানৎগুহ | 


প্রদীপের দীপ্তি রূপ, প্রপঞ্চ আমোদে। 
মুগ্ধ মন মধুকবঃ প্রমদা-প্রমোদে ॥ 
প্রদ্যুক্ন প্রবল অতি, প্রসত্তি প্রসঙ্গ.। 
প্রশ্রয় পাইয়! সদা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥ 
রাগে অন্থরাগ হত, বোষাল রসনা । 
নয়নে নয়ন করেঃ আগুনের কণা ॥ 
গরল মিশ্রিত তাছে, মুখের ব্চন । 
ক্ষমা শান্তি আদি হয়ঃ যাহাতে নিধন ॥ 
কটাক্ষের শরে কবেঃ সকলে অন্তির । 
প্রচণ্ড সমীরে যেন, সরোবর-নীর ॥ 
লোলিত হয়েছে পুনঃ, লোভরূপ ফণাস। 
পরায় মনের গলে? বামনা বাতাস ॥ 
পরদারা পরধন, হরণে ব্যাকুল । 
বিহ্বল লালসা মদে, সদ স্থলে ভূল ॥ 
মোহ মেঘ করে আছেঃ বিবেক আচ্ছন্ন । 
চেতন! চন্দ্রিমা বাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন ॥ 
দারাম্্ুত সহ সমাবেশ সর্বক্ষণ । 
চিত্তের কমলে মারা হয় সধণ্রণ ॥ 
মগেতে প্রমত্ত মন্‌, বিপদ ঘটায । 
পরেব সম্পদে ম্দা, কাঠব করায় ॥ 
ঈর্ষা! হিংসা দ্বেষ মদেঃ পূর্ণ এই দেশ। 
সকলে সমান নাই, ইতর বিশেষ ॥ 


কবিতাসং গ্রহ | ২৯৭ 


গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব । 
আপনি কৈবলাধাম, অপর বৌরব | 
এইরূপ ঘড়রিপু, নিবারিত নহে । 
সোণার ভারতভূমি, তঞ্ম কবি দহে ॥ 
যত লোক অলসে অবশ কলেবব। 
দরিদ্র পরের ছিদ্র, সন্ধানে তৎপর ॥ 
নাহি মাত্র এ্রক্য সখ্যভাবের সঞ্চার । 
হীন ধর্ম কন্ম মর্, গুপ্ত সবাকাব | 
কুকর্ন্েতে শূন্য হয়» ধনেব ভাগ্ডাব। 
স্ুকর্মে মুদিত হৃস্থঃ কমল আকার ॥ 
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে, হয় স্বীয গর্ক | 
কবেন বিবিধ পর্ন্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব ॥ 
কিবপ পাতক বৃদ্ধি, উৎ্সবেব দিনে । 
লিখিতে লেখনী বায়, লজ্জার অধীনে ॥ 
হিন্দুধর্ম বক্ষা হেতু, যে হয় উদ্যোগ । 
বালির সেতুব প্রাঃ সেই কন্মুভোগ ॥ 
ধর্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালফয আছে । 
কত দিন প্রদেশ অস্থিব তইয়াছে ॥ 
অবশেষে ধনাভাবেঃ হলো ছায়াবাজি। 
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছু'ছোপাজি 
ধন্ম-সভাঁপতি সবেঃ ধ্দ-সধিকারী। 
কি কলম করিছে বত, উত্তরাধিকারী ॥ 


২৯৮ 


কবিতাসৎং গ্রহ | 


পিতা পৌস্তলিক, পুত্র একেস্বরবাদী । 
নাম মাত্র মতাক্রান্ত) সর্বধর্মবাদী 1 
হিন্দু নাম ইহাদের, হয়েছে কেমন । 
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন ॥ 
ইশাহারা করেন ঘ্বণণ খুষ্িানগণে । 
কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে £ 
গ্রক্ূপেতে পুণাভূমি, হলো! ছারখার | 
বিভুর করুণ! বিনা? রক্ষা নাহি আর ॥ 
ভারতের দশ] হেরি, বিদরে হদয়। 
জননী-হুর্ভাগো যথা? তাপিত তনয় ॥ 


(ররর 


কবিত। ও কবি। 


পান করি কবিতার, সরস মধুব । 

শোক তাপ যত আছে, সব হর দূর 
কবিতা অমৃত ফলে, যে ন! নিলে তার । 
অধিক কি কব ধিক, বৃথা জন্ম তার ॥ 
হও তুমি সুপঞ্ডিত, বিদ্যার সাগর. 
গদা লিখে বাধ্য করি, হও প্রিরবর ॥ 
ববিতার প্রতি যদিঃ প্রেম নাহি ধর । 
কবির কিতা গুণ, ব্যাখ্যা নাহি কর ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ৯৯ 


কি রস নীরষ ভুমি, বিরস বিকট। 

কিসে তুমি যশ পাবে, গুণির নিকট ? 
কবিতার প্রেমে যদি, না হও প্রেমিক । 
কোথা তৰ রলবোধ, কিসের বসিক ? 
কাকেব ডাকেৰ ন্যায়, কঞ্কশ কুভায । 
তাহে তুমি কত গুণ, করিবে প্রকাশ? 
ভাব রস প্রেম আছেঃ কোথায় তোমার? 
, কার বলে কর তুষি; পুস্তক প্রচার ? 
কবিগণ মহাজন নাহি রাখে ধার। 

ব্যয় কবে পু'জি পাটা, শুধু আপনার ॥ 
তোমার কি আছে পুজি ? মকলেরি ধারো। 
ধার করা ভাব লোয়ে, য! করিতে পারে। ॥ 
ধেরো হোয়ে ছেরে! হোলে, মুখে বুল জিৎ । 
দ্ানিতে না পার কিছু, কারে বলে হিত ॥ 
ঘদি জানি নানা রূপ, নিধির নিধান। 
সাগরের লোণা জলঃ তবে করি পান।॥ 
সাগব ডাগর নাম, বিহীন রতন । 

এমন সাগরে আমি, করিনে যতন ॥ 
“কবিতা” অসুতনিদ্ধুঃ ভাব যার ঢেউ । 

এ সাগরে প্রেম জলঃ নাহি খায় কেউ ॥ 
মনের এ খেদ কারেঃ করিব গ্রাকাঁশ £ 
হাঁয় হাব | এই দুঃখ, কে করিবে নাশ? 


২০ ৩ 


কবিতাসং গ্রহ | 


কেহ আর নাহি চার; মধুর স্থরস। 
কাটেতে কামড় মেরে, গান করে যশ । 
মিছ! বাক আত়ম্বরঃ নাহি জ্ঞান বল। 
কার বলে বল করে, কি আছে সম্বল? 
কবির মনের মাঝে, অক্ষয় ভাগার। 
কিছুতেই কোন কালে, ক্ষয় নাই তার ॥ 
সাগরেতে যত ঢেউ, হতেছে উদ্ভব। 
কবির ভাবের কাছে, তার! পরাভব ॥ 
এক যায় আর হয়, ক্রমেই উদয় । 
নিয়ত লহরী খেলে, বিশ্রাম না হয় ॥ 
সীমার ভিতরে আছে, সমুদ্রের নীর | 
এ সাগরে কত জল, কিছু নাহি স্থিব ॥ 
সে সাগর শুখাইয়া, কত দ্বীপ হয়। 

এ সাগর কোন কালে শুখাবার নয় ॥ 
সে সাগরে জর ভাট, হাস বৃদ্ধি ভাই । 
ইথে নাই জর ভাটা, সমান সদাই ॥ 
কূল নাই, সীম! নাই, তৃফান ন। হয় । 
নিরমল নিরাকার, নীরাকার নয় | 
সাগরে ডুবিলে পরে, প্রাণে মরে জীব । 
এ সাগরে যদি ডোৰে, জীব হয় শিব ॥ 
সে সাগর ধরিয়াছে, নাম রত্বাকর। 

এ সাগর ভোগ, মোক্ষ, ধনের আকর ॥ 


কবিতাসংগ্রহ | ২৩০১ 


ঈশ্বরের এই স্থষ্টি, নাম ফাঁব ভূত? 

কৰি যাহা  স্থষ্টি কবে, সে ভূত অদ্ভুত ॥ 
জগতেৰ এক ভাব, দেখ চবাচরে। 
অভাবে স্বভাবে কবি কত ভাব ধবে॥ 
কতকেলে এই সৃষ্টি, অতি পুবাতন । 
কবি সব স্বষ্টি কবে»নূতন নূতন | 

সেই সৃষ্টি অনাস্থাষটি, স্থগ্রিছাড়া ভাই । 
কবি তাহা কৃষ্টি কবে, স্থ্টিতে যা নাই ॥ 
“ন্নীপক্' কি অপবপ, আভাসে আভাসে 
স্বতাব গ্রকাঁশে কত? শ্বভাব প্রকাশে ॥ 
নগ, নদ? সবোবব, সাগব কানন । 
রূপকে করিছে কবি, সবাক বর্ণন ॥ 
ঈশ্ববের সকল, স্থষ্টিব বিপরীতে । 

কবি পাবে কবিভাষ, বচন] করিতে ॥ 
কে বুঝিবে কবিব, মনের যত আচ ? 
গাচেবে মানুষ কবে, মানুষেরে গাচ ॥ 
কত ভাবে ভাব তাবঃ কতদিকে ছুটে । 
সকলি কবিতে পাবে, মনে যাহ] উঠে ॥ 
“বধবিরেব প্রজাপতি*” শাস্ত্রে এই কয। 
তুলনাষ রবি, কৰি, সমবূপ হয 
প্রবাশে করিছে ববি, জগৎ প্রকাশ । 
বিভাব বিভাগে হয়, তিমিব বিনাশ 1 


৬ 


১০৫২ 


কবিতাসং গ্রহ । 


ভাঁব, ভাষা, রস, পপ্রম, প্রভাব প্রচুর । 
মনের তিমির কবি, করিতেছে দৃব ৫ 
বিভু করিলেন স্থৃষ্টি, ছয় রূপ রস। 

তার মাঝে এক রস, পাইয়াছে বশ ॥ 
কবি কৃত বস নয়, মন্দ কিছু নয়। 
নয়রূপ গুণে কবে, প্রমোদধিত নষ ॥ 
রচন1 করিবে কবি, যখন যে রস। 
সরসে তথন হবে, সে বসেৰ যশ ॥ 
গীত, পদ আদি কবি, কবিতা যে সব। 
তুল নাই মূল নাই, অতুল বিভব । 
শিব, বিধি, মন, ব্যাস, শুক, পবাশব । 
বশিষ্ঠ, বান্দীকি আদিঃ কত কবিবব ॥ 
প্রণিপাত করি আমি, ভাদের চবণে । 
গুরু বোলে সম্বোধন, প্রতি জনে জনে । 
এ সব কবির গুণ, কর কব মনে । 
তাহাদের কৃত শাস্ত্র, আনহ যতনে ॥ 
ফলেছে কি সুধাঁফলঃ কবিরূপ গাছে ! 
এমন মধুব আর, জগতে কি আছে? 
উপদেশ কবিতেছে, সকলেব শিব। 

কে বলে মরেছে তারা ? সবাই সজীব ॥ 
সকলের কিছু নয়, সমান স্বভাব । 
যাহার যেমন ভাব, তার তাই লাত ॥ 


কবিভাসংএ্রছ। ৩০৩ 


ধবির করুণা রসে, প্রবোধ উদয় | 
হইয়। জীঘন মুক্ত; জীব শিব হয় ॥ 
এমন কবিতা প্রেমে, মুগ্ধ যেই নয় । 
ভয়ানক্ক পণ্ত বোলে, তারে করি ভয় ॥ 
হায় হাঁয় বিধাতার, ভ্রম দেখি ছেন। 
ল্যাজ আর লোম তার, দেন নাই কেন? 
কবিতা কমল ফুলে, অলি নয় খাবা। 
জনপদে জনমাঝেঃ কেন থাকে তাবা ? 
মান্ুষেব খাদ্য যত, তাবা কেন'পাষ ? 
বনে গিয়া পাতা, ঘাস, কেন মাহি খায় € 
বিধি কিছু ন! কবিল) পশুদেব ক্ষতি। 
যত কিছু রাগ তব, মানুষের প্রতি ॥ 
থায় পবে সমুদয়, নবের মতন । 

পশুবৎ চলে বলেঃ কবে আচবণ ॥ 

গীত শুনে প্রেমাকুল, পশুকুল যত। 
নরপণ্ড যাবা তাঁবা, সেই প্রেমহত ॥ 
কাযে কাড্চটে ভয় করি, পশুদের ঠেয়ে | 
কাননে ঘৃকুক, গিয়াঃ পাতা ঘাস খেষে॥ 
মিছে কেন কবি আর, লেখনী ধাবণ। 
ফল নাই সে কথাব, করি আন্দোলন ॥ 
সহজে মানব দেহ, সুলভ তো নয়। 
মান্লেষেব সার সেই, পণ্ডিত যে হয় ॥ 


৩০৪ 


কবিতাসৎগ্রহ | 


পঞ্ডিতেব সার সেই, কবি হয় বেই। 
দৈবশক্তি আছে যর, মহাঁকধি সই | 
ভাবুক প্রেমিক হণ? যুবক সকলে । 
মধুকর হোয়ে বোস কবিতা কমলে । 
ন্থখে খাও মধুবস, লও তাব গুণ । 
হোয়ে প্রীত গাও গীত, করি গুণ গুণ | 
হৃদযে উদয় কব, অন্বাগ ববি । 
কবিতার ভাব লও, নিজে হও কবি । 
গদ্য হয়, পদ্ান্হয়, বাত] লয় মনে । 
পরম প্রবন্ধ লেখ, বিশেষ যতনে ॥ 
আপনি লিখিতে শেখ, পার যে প্রকাবে। 
লেখাও শেখা ও সবে' সাধ্য অনুপ্লাবে | 
হাতে লেখা, মুখে বলা, ই যেন চলে । 
সমাজে বিখ্যাত হও» বক্তৃতার বলে ॥ 
চালনায় নাহি ববে, আর কোন দুঃখ । 
যত তুমি জ্ঞান পাবে, তত হবে স্ুখ ॥ 


কবিভানংগ্রহ | 
গান। 


*মবিদ্যা সংগীত পর” শাস্ত্রে এই কয় । 
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন,"আার কিছু নয় ॥ 
কত রাগে কত রাগ, রাগিণী সহিত । 
ক্ষণমান্রে কোরে দেয়ঃ মানস মোহিত ॥ 
সমষে যদ্যপি শুন, স্থবললীত গীত। 
কদস্ব কুসুম অনু, তনু পুলকিত ॥ 
গায়ক যদ্যপি গাষঃ মন করি স্থির । 
গলায় গলায় মন, টলায় শরীর 1 

না করি ভোজন পান, যাক ভূষণ! ক্ষুধা । 
প্রতি বর্ণে বর্ণে করে, ঢুকে বার সুধা ॥ 
বীণ!, বেধু আদি যত, সথমধুর শ্বর। 
হরবে নীবৰে থাকে, কোকিল অমর ॥ 
সরাগে উঠিল তান? স্ধাময় রবে। 
কাননের পণ্ড, পাখা, প্রেমাকুল সবে ॥ 
বাঁগের স্থরাগে রাগে, বাড়ে অন্গরাগ। 
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে, সাধু হয় নাগ ॥& 
যদ্যপি শুনিতে পায়, সুমধুর গান । 
জননীর মাই ফেলে, শিশু পাতে কাণ ॥ 
প্রেমে পরিপুর্ণ হয়, পুলকিত মনে ॥ 
ফুটিতে না পাবে কিছু, মুখের বচনে ॥ 


১৩৩৫ 


৩৪৩৬ 


কবিভাসংগ্রহ | 


পশু পাখী সাপ আদি, প্রাণী বছুতর | 
সকলেরি সমভাবে, সরস অন্তর ॥ 

মান্ুবে বুঝিতে নারে, সে ভাব প্রভাব । 

নিজ নিজ মনে রাখে, মিজ লিজ ভাব ॥ 

কি ভাবে কি ভাবে তাঁর, কে বুঝে সে ভাব ? 


'সে ভাব ভাবিলে হয়, স্বভাবে অভাৰ ॥ 


প্রিয়তমা বিদ্যা নাই, সংগীতের পর। 
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হোলো, কত শত নর ॥ 
শুন শুন গুন জীব, যদি চাও হিত। 
প্রীতচিত হোয়ে গাঁও, ব্রঙ্গের সংগীত ? 
যদি না গাছছিতে পার, শুন সাধুপদ ॥ 
প্রেম রস বুঝে হও, ভাবে গদ গদ ॥ 
ঈশ্বরের গুণ গান, সেই গান গান । 
শুনিলে পবিত্র হবে, জুড়াইবে কাণ। 
তাবের ভাবুক হোয়ে, রম কর পান ! 
মুক্তির সোপান এ যে, মুক্তির সোপান ॥ 
অরসিক যে জন সে? কি বুঝিবে সার 
এ যে গান, গান নয়, জ্ঞানের আধার ॥ 


পা 


কবিভীসংগ্রহ। ৩৩৭ 


যৌবন। 


সিঞ্চিয়া অগৃত নিধি; জীবে দান দিল বিধি? 
নিরুপম যৌবন যৌতুক | 

যে রতন হারাইলে, কোটিকল্পে মাছি মিলে, 
কালকুট কালেব কৌতুক | 

জিনিয়] শুমস্ত মণ যৌবন রতন গণি, 
তরণী তুলিতে তেজ যাব। 

খরতর কর ভবে, হয় রাজীবববে, 
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার ॥ 

আনন সুন্দৰ গন্ধ বস তায় মকবন্ধ,, 
টল টল করে নিরন্তর । 

বিবিধ প্রবন্ধে তায়ঃ কেলি করে ফুল্লুকায়, 
রস খায় মন মধুকর | 

নৃতা নবরস রজেঃ নিত্য নববসে মজে, 
বৃত্য করে পশিয়া নীরজে । 

কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকশিত হাসা, 
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে । 

কখন করুণা রসে, নয়ন নীবদ রসে, 
হ্গিষে বরিষে বাবিধাবা। 

সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা, 
ধরা তাপহবা থেন ধারা ॥ 


২৩৪৯৮. 


কবিতাঁসংগ্রছ 1 


“কখন সবার বশে, বিকবা বীভঙ্খস রসে, 


মানসের শশ প্রায় গ্ুত। 

দাৰানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন, 
চপল চপলা সম অতি ॥ 

প্রণয় পরম রঙ্গ, তাছে হলে আশা ভঙ্গ, 
প্রবৃস্তি পিপাসা পরিশেষ । 

ভাল বাঙা ভালবাসা? তাছে পেয়ে ভাল বাম 
আনলের নাহি থাকে শেষ ॥ 

হতাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপ গ্রলাপ পাড়ে, 
শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে। 

শ্রাস্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভরে অবিরত, 
সকল স্বপন সম ছেরে ॥ 

পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণক্নে বিরাগী হয়ে, 
অন্যরূপ ভাঁব-পথে ধায় । 

প্রণয়ের হতাদদর, নিরখিয়া নিরস্তর, 
ক্রমে ক্রমে যৌবন পল্ঘয় ॥ 

হেরিয়া যৌবন অন্ত, মন সা ছঃখগরস্ত, 
নিরস্তর আনন্গবিহীন। 

ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ন, শতদল শোভাশুনা, 
প্রদোষের প্রমাদে মলিন & 


ভবের 


ফবিতামংগ্রহ 1 ৩০৯ 


সতাত্ব। 
বমণীর হস্তে শোতে, মনোহর দীপ। 
শীতল আলোক তায়, জিনি নিশাধিপ | 
অথচ প্রখর অতি, পাত্র ভেদে ভয়। 
প্রথর তপন মত, নয়নে উদয় | 
সতীত্ব সুন্দর নাম, সুখদ শ্রবণে। 
স্গুললীত সমুদিত) এ তিন ভুবনে ॥ 
শুন হে চঞ্চল বাল, প্রদীপধারিণী । 
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনী ॥ 
' হৃদয়ের দ্বারে ষত্বে, রাখিয়া তাহাবে। 
প্রতিপথে ধৈর্য্য স্বৃত, ঢাল দীপাঁধারে ॥ 
লজ্জাঞপ চারু বস্ত্রেঃ দেহ আবরণ । 
তবে তব অমঙ্গল» না হবে কথন ॥ 
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ, অতি অপরূপ। 
অসংখ্য প্রহরী তাহে, শমন স্বরূপ | 
চারিদিকে প্রাটীর, রুচির তাহে শোভা । 
ধর্ম, অর্থঃ মোক্ষ, কাম, নাম মমোলোভ ॥ 
তিদন্তর মনণোহরঃ লাছে এক খাঁত। 
গভীর শরীর তার, স্বভাবের জাত 1 
লজ্জা নামে খ্যাত খাত? এ সংসারময় । 
নম্রতা তরঙ্গ তাহে, নিয়ত উদয় ॥ 


৩৭৩৬ 


কবিতাঁশং গ্রহ । 


দৃষ্টিরূপ কামানে, বিক্রম অতিশয় । 
হষ্টজন সভয়ে, তটস্থ হোয়ে রয় | 
সারেতে সবল দ্বায়পাল, কুল; ভয়। 
প্রবেশিতে ছুর্গ মাঝে, কারে সাধ্য নয় | 
এমন উত্তম স্থান, অধিকার ধার 
প্রতিকূল জনে মনে কি ভয় তাহার ? 
লীমন্তিনী সরো'বরে, সতীত্ব সরোজ। 
অতুল্য অমূল্য দেই, অমল অস্ভোজ ॥ 
পতি প্রতি মতি মধু সঞ্চারিত সদ1। 
স্মেহ নামে মধুকর, গুঞ্তরিত তদ1 ॥ 
যশোরূপ সৌরভেঃ পূরিল দিগ. দশ । 
লঙ্জার লাবধণ্যরসে, ভাসে তামরম ! 
নিশি দিশি করুণা» নীহারে সিক্ত রয় । 
প্রফুল্লতা ভাঁব তার, সারল্য বিনয় ॥ 

এ নহে সামান্যতর, সমল কমল । 
চিরদিন প্রসন্নতা, করে ঢল ঢল ॥ 
রতিকাস্ত হুরস্ত; হেমন্ত কুষ্্রময়। 
সতীত্ব স্বরূপ, পদ্মরূপ জষ্ট নয় | 
ধম্মরূপ হংসবর, বিস্তারিয় পক্ষ । 

রক্ষা করে সদোরহে, বিনাশি বিপক্ষ ॥ 


পিসের 





কবিতাসং গ্রহ | ৩১ 
রজনীতে ভাগিরথী' 


আহা মরি তরঙ্গিণী, কিবে শোভা ধরেছে । 
রজতরপ্রিত শাটা, অঙ্গবেড়ি পোবেছে॥ 

শূন্য পরে শশধরে, হেমছট। ক্ষারিছে। 
হুশীতল নিরমল) কর দান করিছে ॥ 

ভটিনী তরঙ্গে তাঁবা, কত রক্ষে খেলিছে। 
পবন হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে ॥ 
যেন কোনে বিয়োগিনী, নিদ্রাভরে রোয়েছে । 
স্বপ্নযোগে পতিলাভে, প্রমোদিনী হোয়েছে ॥ 
হাস্যবশে স্থবদন, ঝলমল কতিছে। 

থর থর কলেবর,ঃ নিথর শিছরিছে 1 

দেখিয়া স্বভাব ক্রিয়া, নয়ন প্রকাশিছে। 
দেখিয়া এ ভাবু কিন্তঃ হদে লাজ বাসিছে। 


০০ 


সেতার 1১) 


কোথায় সেতার তারঃ কোথায় সেতার € 
কোথায় সে তাঁর কথা, কি কহিৰ আর ? 
5225: 


(১) মৃত বাবু গিরিশচন্দ্র দেরের পহিত কবিত্র বিশেষ মিত্রতা ছিল! 
গিরিশ বাবু সেতার বাদ্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কবি।:ঠাহার মৃত্যুতে ইঙ্জ 
রচম্থ। করেন । 


৩5৯ 


কবিতাসংগ্রহ | 


সেতার অনেক আছে, সে তারতো! নাই । 
সেতার বাদক বিনা, সে তার কি পাই? 
সেতার সে তার ছিল? তারে ভারে তার। 
এখন সে তার লাগে, কেৰল বেতার ॥ 
তাঁরে দিব তায়ে হাত, ফি পাই তারে 
নতুবা! ছুঃখের গীত, গার তারে নারে । 
সঙ্গীত পলায় ছুটে, না পেয়ে সোহাগ । 
রাগ তার সঙ্গে ষায়, প্রকাশিয়! রাগ ॥ 
মানের কে রাথে মান? অভিমানে মরে। 
তানা নান] শ্থুরে তান তা নানা না করে। 
ভূমে পোড়ে কাঁদে ঢোল, কে আর বাঁজায় £ 
কড়। হোয়ে কড়া তার, সকল বা যায় ॥ 
দউড় দউড় দেয়, যুক্ত নয় সাজে । 

হায়রে সেসাঁজ আব, এখন কি সাজে? 
তবে যে ঢোলের শব্দ স্থানে স্থানে বাজে। 
ঢোল নয় গোল মাত্র, সেকেন্জল বাজে । 
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি, হইতেছে মাটি। 
তাল হোয়ে তালছাড়া, সার হোলে আটি। 
বেহালা বেহাল হোয়ে, ঘেটাঁটপে কষা! । 
ভন. ভন স্বরে তায়, রাগ ভাজে মশা । 
তানপুর1 আছে মাত্র, তান, পুরা নাই। 
থরচ কে সাধে আর, খরচ না পাই ॥ 


কবিতাসংগ্হ | ৩১৩ 


সোঁয়ারি মোয়ার ছাড়া, মরে অভিমানে | 
এমন কেআছে ফের, ফের দেয় কাণে £ 
জোয়ারির যোগে আর, নাহি ক্ষরে মধু। 
কাট রোরে কাট. হোয়ে, ফেটে বায় কছু॥ 


বড় । 


ঝন ঝন্‌, সন্‌ সন্, সমীরণ হাাকিছে। 
গুড়. গুড়, দ্র ছড+ ঘনকুল ডাকিছে। 
চপলার, স্বর্ণহার, আকাশেতে উদ্ভিছে। 
দ্বিজ সব, কলরব, ফুলবনে যুড়িছে ॥ 
হতবলঃ তরুদল, ধরাল লুঠিছে। 
দলচয়, স্থির নয়, বাযুবেগে ছুটিছে | 
ছেড়ে পথ শৃগ্য রথ, ধূলিচয় চড়িছে। 
ছুম দাম ১অবিশ্রাম, দায়ে হার পড়িছে। 
একি ধূলি, যেন হলি, পুনরায় জীকিছে। 
রেণু ধূম, কুম কুম, থাকে থাকে থাকিছে ॥ 
অকন্মাৎ, বঞ্জপাজ, ধাতে ধাত লাগিছে। 
ঝন ঝন, করে রগ, ঘেন তোপ দাগিছে ॥ 
পড়ে জল, অবিকল, সুত্তণফল বর়িড়ে | 
তড়, তড়,: ড়, বড়, কিবে রব বরিছে ॥ 
২৭ 


০০৯ 


কবিতাসংগ্রহ | 


স্থখাঁকুলঃ ভেককুল, ঘোরনাদ ছাড়িছে। 
ক্রমে ক্রম পরাক্রম, বরষার বাড়িছে ॥ 
একেবারে, এক ধারে, বজবাড় ঝাড়িছে। 
নীরদের, মন্তকের, চূড়া ভাঙ্গি পাড়িছে। 
হলো বৃষ্টি, গেল রিষ্টি, যেন স্থান্টি হাসিছে। 
ভ্রিলোকের, পালকের, মহিম! প্রকাশিছে ॥ 
কবিদের, হৃদয়ের, দ্বার খুলে যেতেছে। 
স্বভাবের, দেখি ফের, রচনায় মেতেছে ॥ 


বড়ান্তে স্বাভাবিক শোভা | 


গুরু গুরু গরজিত,; ঘন ঘন ঘন কলা, 
হবষিত চাতক রেখা । 

চমকিত চঞ্চল1১ চক মক চিকি মিকি, 
ধিকি ধিকি কিবে দেয় দেখা ॥ 

বিহরিত শিখিকুল, শিহরিত স্থখ সহ, 
ধরা লোটাইয়৷ জল মাথে। 

বিবিধ বিহঙ্গম, ভ্রমতি দিগন্তর, 
তক্ষদলে কেহ দেহ রাখে ॥ 

ন্মছুল সমীরণ, প্রবহতি স্থ মধুর, 
নৃতাতি পল্লব ধাড়ে। 

প্রথর কিরণধর, দিনকর বৃষকেতু, 
লুকায়িত জলধর আড়ে ॥ 


ফবিভানং গ্রহ | ৩১৫ 


চবাচৰ স্ুশীতল, নিহত নিদাঘ তথি, 
নহি নহি সম্তাপ জ্বাল । 

হেলয়তি তরুকুল, জলকণা থেলষতি, 
শোভে ষেন মেইক্তিক মালা ॥ 


ফুল। 


একাবলী ছাদে ভোমারে বলি। 
শুন হে কোমণ কুসুম কলি॥ 
কোলেতে পাইযে নাক 'অলি। 
ভুলেছ সকল, রসেতে ঢলি ॥ 
জাননা ত্বরিতে লাবণা তব। 
বিগত হইবে সৌবভ সব ॥ 

দল বাধিযাঁছ খসিবে দল। 
দলন করিবে চবণ তল ॥ 

ও শোভা চপলা প্রকাশ প্রায়। 
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যাষ ॥ 
যে বম কাবণে গরব কর। 

সে রস অচির বচন ধব ॥ 
প্রভাত শিশিরে করিয়ে স্সান | 
লমমীবে কবিছ সুগন্ধ দান ॥ 


৩১৩ 


কবিতাসৎ গ্রঙ । 


সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ । 
করিবে ভোষায় ধুলি সমান ॥ 
সাষধান হও আপিছে কাল । 
লুটিবে সৌগ্দা্ধ্য মাধুর্য জাল 


০ 


ভাগ্য। 


ভাগ্যরূপ চারুতর হোলে ফলবান। 
স্সফল সস্তোগে রঃ হয় বলবান ॥ 
শরীব সদলে লদণ শখের প্রবেশ । 
প্রতিকূল অনুকূল, দ্বেষহীন দেশ ॥ 
সমুদয প্রিয় হয় শাহি লয় দোষ । 
লদ। শুদ্ধ থাকে রুদ্ধ; কুরবেব কোষ ॥ 
কুকন্শ কলাগ কতূঃ কেহ নাহি ধরে। 
দিগদশ হোয়ে বশ; যশ গান করে ॥ 
কিন্ত হয় যে সমধ, ভাগ্যের অভাব । 
তখনি অমনি তার, আর এক ভাব 
অনুরাগ আপনি, প্রকাশ করে রাগ । 
বিরাগে বিলুণ্ত হনব, স্রাগ পরাগ॥ 
পরিজন প্রিয়জন, নাছি করে ছিত। 
একেবারে ছোষে উঠে, সব বিপরীত ॥. 


কবিতাসং গ্রহ । ৩১৭ 


কে।নরূপে নাহি হয়ঃ ভাল প্রণিধান | 
আপনি বিনাশ করে১ আপনার প্রাণ ॥ 
পণকেতে পতিত হোলে, মহাবল করী। 
ছাড়ে ভেক ভীমরব, উপহাস করি ॥ 
সময়ে সকলি হয়, অসম্ভব কিব।। 
সময়েতে শিব হয়, শঠরাজ শিবা ॥ 
কেতুযুক্ত গ্রাসভূত্ত, অতি ভয়ঙ্কর । 
পতঙ্গ পতক্ষ সম, অঙ্গ খব থর ॥ 

হরি হরি নিজস্থানঃ করিলে প্রয়াণ । 
পুচ্ছ ভুলে কুচ্ছ গায়, শুনীব সন্তান ॥ 
সরোবরে স্থশোভিত, কোমল কমল । 
মনোহর স্রথকর, স্বভাব অমল ॥ 
জগতের দীপ্ডিদাতা, রবি ছবি ধবে। 
প্রভাতে প্রভাতে তাবে, প্রকটিত কষে ॥ 
কিন্ত দেখ কমলিনী, ছাড়া হোলে দল। 
হরি লয় শোভা হরি) শুফ করি দল | 
হুতাঁশন প্রিয়তম; সথা সমীবণ। 

প্রবল অনলে হয়, বুদ্ধির কাবণ ॥ 

কেমন বিচিত্র ভাব, ধরে সেই বাযু। 
আলিঙ্গনে শেষ করে, প্রদীপের আযু॥ 
চক্রকারী চক্রধারী, প্রভূ ভগবান। 
ব্যাধের বাণের ঘায়, হারালেন প্রাগ ॥ 


৩১৮" 


কবিতাসৎগ্রছ। 


ভাগ্যহীনে বুদ্ধিহীন, বৃদ্ধ হয় শিপু । 
পেরেকের খোঁচা খেয়ে, মরিলেন “ঈতড ॥ 
সকলের জ্ঞানদাতাঃ সিদ্ধ বার বাক. 
কাটে চুল বেঁধে ভুবেঃ মোলো৷ সেই ডাক ॥ 
যে জনার যে সময়, সুসময় হয়। 

সুখ আসি নিজে লয়, তাহার আশ্রয় ॥ 
অভাব না থাকে কিছু বাড়ে ধশ মান । 
সবদিকে হোয়ে উঠে) সবার প্রধান ॥ 
বিকসিত হোলে ফুল, অলিকুল যত। 

গুণ গুণ করি তাব, গুণ গার কত॥ 
মধুহীন হোলে পরে, নাহি আসে আর। 
নৃতন কুস্থুমে করে, প্রণয় প্রচার ৪ 
সময়ের দোষে সব; বিপরীত ঘটে । 
কালে ধর্ম একপদ+ বটে কি ন বটে ॥ 


মানুষ সে নয়। 


দেখিতেছি কত জন্তঃ নরের আকার 
ভূতের ভবনে আসি করিছে বিহার ॥ 
বটে সব অবয়ব, মানবের মত । 
মানবের আঙ্গ বটে) রঙ্গ তায় কত ॥ 


কবিতীসংগ্রহ | ৩১৯ 


আছে বটে ছুই পদ, আছে ছুই হাত । 
নসিকা অধব আছে, আছে বটে জাত ॥ 
চোকে দেখে কাণে শুনে, মুখে কথা কম । 
মানুষ সে নষ ভাই, মানুষ সে নয় 
মানুষ কাহাবে কই, গুণ কই ভাব? 
রূপ দেখে নাহি হয়, গুণেৰ বিচার ॥ 
বাহিবেব তাব দেখে, ভাবেতে গলিয়া । 
কেমনে জানিব তাবে» মানুষ বলিয়া? 
তুমি বল আমি বলি, মানুষ সে বটে। 
ফলে বদি গুণ তায়, নাহি থাকে ঘটে ॥ 
সে যদি এ অৰনীরত অধিপতি হয় । 
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়। 
নাকটিপে বেঁকে বেঁকে, লে ধীরে ধীরে। 
এদিক ওদিক দেখে, চাঁয় ফিবে ফিরে ॥ 
নযনেব দৃষ্টি বাঁকা, গালভব। হাসি । 
দাতেৰ আগায় কথা, খুক্‌ খুক্‌ কাশি ॥ 
ইচ্ছামত স্বোধন, বাপু বাছা রবে । 

সে যদ্দি মানব হবে, দানব কে তবে: 
দিতেছে মানুষ বোলে, নিজ পবিচয়। 
মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় ॥ 
অবিরত ঘৃরিতেছে, চোড়ে আশ রথে। 
এক বলেঃ আর করে, চলে আর পথে ॥ 
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ভুলার ভবের মন, বহু কথা কোয়ে। 

ধরিতেছে বহুৰপ, ব্রূপী হোয়ে ॥ 

ষাঁড় সাজে, ভাঁড় সাজে, সাজে গুরু চেলা । 
আড়ালে সাজিয়! তৃত, মারে কত ঢেলা॥ 

এক ভাবে ভাব ধার, স্থির নহি রয়। 

মাগুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় ॥ 

পাচের বাজারে এসে, না চিনিল পাঁচে (১)। 
পাঁচের অতীত (২) কেবা, মনে নাহি আঁচে ॥ 
ভিতরে বাহিরে পাঁচ, পাঁচে পাচে দশ (৩)। 
মানুষ মানুষ হয়, পচ করি বশ॥ 

পৃথক পাচের গুণে, পাঁচেরে চালায় । 

সাঁত পাচ (8) করি করি, পীচে (৫) পাঁচ পায় ॥ 
একাদশে (৬) রেখে বশে? না শাসিল ছয় (৭)। 
মাঁচছষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় ॥ 

কেবল কাঁমন1 করেঃ আপনার হিত। 

নাহি ভাবে জগতের, বিশেষ বিহিত ॥ 





(১) পাঁচ- পঞ্চভূত । 

(২) পাঁচের অতীত--পরমেশ্বর 

(৩) দশ-_দশেন্িয়। কর্শেন্দ্িয় পঞ্চ ও জঞানেজিয় পঞ্চ 
(৪) সাতপীচ--দিন গণনা । 

(৫) পাচে পাচ পায়--পঞ্চভুতে পঞ্চভুতের লয় । 

(৬) একাদশ- মন । 

(৭) ছয় রিপু। 





কবিভাসং গ্রহ | ৩ইস্ 


আপনার স্থখ বিনা, কিছু নাহি জানে । 
আপনি আপন দেখে, থাকে নিজ মানে ॥ 
আপনি বাড়ার মুখে, াঠীনার মান । 
কত মান করে তার, নাহি পরিমাণ ॥ 
ভরমে পোড়ে অভিমানে, না করিল জয়। 
মানুষ সে নয় তাই, মান্য সে নর | 
একবার মনে মনে, না হয় সরল । 

কেবল করিছে পান, গরিমা গবল ॥ 
বদনে অগ্নত ক্ষরে, কত মিষ্ট বলে। 

পেটে তার বিষভর!, কত ছলে ছলে ॥ 
ত্বকের ভিভরে টক্‌ঃ ঠকের প্রধান। 
দেখিতে ধার্মিক অতি, বকের সমান ॥ 
নাহি বুঝে সার মর্শা, নাহি ধর্ম ভয। 
মানুষ সেনয় ভাইঃ মানুষ সেনয়॥ « 
না চিনিল আপনাবে, না চিনিল পরে (১) । 
না ভাবিল আত্মভাব, ঘরে আর পরে ॥ 
ঘরের (২) ভিদ্তবে ঘরঃ ভোগ করণে পরে। 
সে পর আপন কি না, চিস্তা নাহি করে ॥ 
সে পর আপন হোলে, পর কেছ নয় । 
তারে বদি পর ভাবে, পর সমুদয় ॥ 


(১) প্র-্পমেখর 1 
(২) খরের ভিতর ঘর--দেহের ভিতর ছদয়। 
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মহাঁধন পরমায়ু, বৃথা করে ক্ষয় । 

মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয় 

নিয়ত নিক্রিত আছে, সকল চেতম (১)। 

দিনে রেতে একবার, না হয় চেতন ॥ 

সকলেরি নিশা (২) কাল, নাহি দেখে দিব। (৩) 
রজনীর (৪) অন্ধকারে, দৃশ্য হবে কিবা । 
চাগালে না চাগে কড়, জাগালে না জাগে ৫) 
সত রাগিয়া আছে, রাগালে না রাগে ৬১৪ 
পরমেশ প্রেমে মন, না করিল লয় | 

মানুষ সে নয় ভাই, মানুষ সে নয়॥ 


আও 


কপণ। 


কুপণ আাগন ধনে, আপনি বঞ্চিহ। 
মনে মনে ভাঁবে ধন, হইল সঞ্চিত ॥ 
সুখের ঘটনা তায়, না হয় কিঞ্চিৎ। 
স্বজন সমাজে হয়, সদাই লাঞ্ছিৎ ॥ 


(১) চেতন--মীনুষ । 

(২) নিশী-_মায়া | এ শব অভিধানিক নহে । 

(৬) দিবা-জ্ঞান | এ শব্দ আভিধানিক নহে। 

(৪) রজনীর অন্ধকার-_ মায়ার প্রভাব । 

(৫) জাগরণ--আন্তর্যাগ । এ শব্দ আভিধানিক নহে। 
(৬) রাগ-_অন্রাগ । 
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সঞ্চয় করিয়া মনে, নিয়তই ভয়। 
দিনে রেতে একবার, নিদ্রা নাহি হয় ॥ 
সদ ভাবে কোথা রাখে, বিষয় বিভব । 
নিলে নিলে নিলে চোর, গেল গেল সৰ 
পড়িলে গাছের পাতা, করে এই ত্রাস । 
তস্কর আপিয়! বুঝি, করে সর্বনাশ 1 
কেমনে আসিবে টাকা, দিনে এই ভাবে । 
রেতে ভাবে এই ধন, কিসে রঙ্গ পাবে ॥ 
কেহ ন1 জানিতে পারে, রাখে চেপে চেপে । 
উদরে আহার নাই, মরে পেউফেপে ॥ 
সকাঁলো সকালো করি, কাধ্য সমাধান । 
ছহি ভন্ম যাহ! পান, সুখে তাই খান | 
তেল পোড়। ভয়ে করি, প্রদীপ নির্বাণ । 
অন্ধকারে পোড়ে থাকে, ভূতের সমান 1 
বিছানায় পোড়ে করেঃ এ পাশ ও পাশ। 
সারানিশি তোলে মুখে, খক্‌ খুক কাশ ॥ 
ই*ছুর নড়িলে পরে, মনে পায় ডর। 
তখন উঠিয়া করে, এ ঘর ও ঘর । 
কীলিবের দারা আর, কপণের ধন। 
কখনো না হয় কারোঃ ভোগের কারণ ॥ 
্কপণের বিশেষ কিঃ কব পরিচয় । 
তি নীচ নরাধম। অভিধানে কয় ॥ 


৩২৪ 
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কপণ আপন দোষে, নীচ হোয়ে রয় | 

দারা) পুভ্র, পরিবার, কেহ তার নর ॥ 
সকলেই ঘ্বণা করে, পোঁড়ে ঘোর দায় । 
অধীন থাকিতে তাব্ কেহ নাহি চায় ॥ 
ভার্ধ্যা ভাবে কত দিনে, মবিবে এ স্বামী । 
দিয়ে থুয়ে থেয়ে পোরে, স্খে রব আমি ॥ 
£এয়ো্চ” ঘৃচুক্ ঘোচে, খেদ নাই তাতে। 
মিছে কেন শাখা থাড়ুঃ ৰোয়ে মরি হাতে ॥ 
হয়, হয়ঃ হোলে!ঃ হোলে।, নিরামিষ খেতে । 
রই, বই, রব, রব, জল থেয়ে রেতে ॥ 

সবে, দবেঃ একাদশী, মাসেতে ছুবার । 
হাবাতের হাতে পোড়ে, বাচিনেকো। আব ॥ 
বাছাদের পেটপুরে, থেতে দিব স্থে। 
ইচ্ছেমত ভাল মন্দ, দ্রব্য দিব মুখে | 

করিব কল ব্রত, সময় সময় ॥ 

দেবতা ব্রাঙ্মণে দেব) যখন যা হয় 1 

হাত তুলে দেব তারে। ইচ্ছে হয় বারে। 
সকলেই আশীর্বাদ। করিবে আমারে ॥ 

মনে মনে পুত্র এই+ অভিলাষ করে। 
কালীঘাটে পুভ1 দির, বাব! যদি মরে । 
বিধাতার বিড়ম্বনা, কারে বলি “বাপ । 
ছায় হায় কত দিনে; মরিবে এ পাপ, 
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কত পাঁপ করিয়াছি, সীমা তাঁর নাই । 
রূপণের সন্তান, হয়েছি আমি তাই ॥ 
ভিখারী আইলে পরে, মেনে যায় হারি। 
এক মুটে চাল তারে, দিতে নাহি পারি। 
প্রত্যাশা ফরিয1 আসে, ষতেক প্রত্যাশী । 
অভিশশাপ দিয়ে ঘায়ঃ ফকীর অঙন্গ্যাসী॥ 
কেহ যদি কিছু চায়, পাই তায় হুঃখ। 
অভিমানে কাদি শুধু, হোয়ে অধোযুখ ॥ 
তাল খাই, ভাল পরি, আঁশ! করি মনে । 
সে আশা না পূর্ণ হয়ঃ ক্পপের ধনে ॥ 
ঘরে নিত্য থেতে পাই, আধপে্টা ছাই । 
নিমন্ত্রণ হোলে পরে, ভাল কোরে খাই ॥ 
এক দিন খায়াইব, মনে সাধ করি । 
কারে বলি কেব! গুনে, রাম রাম হরি ॥ 
জননী ছুঃখিনী অতি, কিছু নাই হাত। 
স্ভতই শিরেতে, করেন করাধাত ॥ 
“ওমা কালী দিব ডালি, অনুকূল হও । 
আমর বাপেরে ভুমি” শীত্র লও লও ॥” 
কুপখ-কাহিনী কথা, “এইবূপ হয়। 
ব্যয়হীন ফোন কালে; প্রিয় কারো নব ॥ 
নাম শুনে সকলেই, উপহাস করে। 

পথে দেখে ঠাংরঠোরে, হাসে পরস্পুরে ॥ 
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প্রাতে উঠে কেহ তাঁর, নাহি ঝরে নাম । 
যদ্দি করে জিব কেটে, বলে রাম রাষ ] 
নাম নিলে সে দ্িনেতে, অন্ন নাহি হয় । 
পরিবার সহ সবে, উপবাসে বয় ॥ 

ছ'ড়ী ফাঁটে কতরূপ, বিডৃম্বনা ঘটে । 
ট্ফলনাঁরে” মনে কর, বটে কি না বটে। 
উপমার হেতু শুধুঃ দেখাই জনেক। 
এমন মহাত্মা ধনী, গাছেন অনেক ॥ 
প্রভাতে যাহার মুখ, দেখে লাগে ভয়। 
প্রভাতে যাহার নাম, কেহ নাহি ল্য় ॥ 
কি কব অধিক আর, কি কব অধিক? 
ধিক ধিক. কৃপণের, ধনে প্রাণে ধিক. ॥ 
উপার্জন করে করি, শরীর পতন । 

বক্ষে করি রক্ষা! করে, যক্ষের মতন | 
আপনি পড়েছে রোগে, রোগ ভোগে ছেলে। 
প্রতীকার করে বৈদ্য, কিছু টাকা গেলে ॥ 
ক্রমেই বাড়িছে রোগ, সর্বনাশ হয়। 
মরিতে হইবে বোলে, মনে নাই ভয় ॥ 
ওষধ পাচন খেলে, উভয়েই বাচে। 

তবু বৈদ্য ডাঁকাবেনা, কড়ি চায় পাছে ॥ 
এইমত কৃপণের, নীচ বাবছার। 

নিজে মরে, মরে তাঁর, যভ পরিবার ॥ 
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ক্পণের নিদানেতে; দেখে ঘোর দাঁয়। 
ধাঙ্সবার হেতু যদিঃ টাক! কেহ চায়। 
মাথায় চাপড় মেরে, কছে “হায় হায়! 
বেঁচে তবে স্ুখ কিব।, টাকা যদি যায়?" 
স্বজন সকলে তারে, গঙ্গাধাত্া করি। 
পথে যায় নাম ডেকে, হরিবোল হরি ॥ 
হরেকৃষ হরেকৃষ্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে। 

সে রব না ঢোকে তার, কাণের ভিতরে ॥ 
পরকাল ভুলে গিয়া, নিজ ভাব ধরে। 
“টাক! টাকা) কোথ| টাকা” এই জপ করে॥ 
লোকে বলে “হরিনাম, জপ একবার 1” 
সে বলে 'অনেক টাকা, রয়েছে আমার ॥ 
লোকে বলে “কর কর, গঙ্গা দরশন ।, 

সে বলে গোপন করি, রাখ সব ধন ॥, 
লোকে বলে “অধিক, অপেক্ষা নাই আর। 
এসেছেন ইষ্টদেব, পুজা! কর ভার ॥+ 

সে বলে “থাকুন গুরু, মাথার উপর । 
এখন তাহারে দেখে, থায়ে এসে জর ॥ 
ধনের কাঙ্গাল আমি, কিছুমাত্র নাই। 
ছেলে মেয়ে কি খাইবে, ভাবিতেছি তাই ॥ 
কূপণের গুণ সব, করিতে বর্ণন । 

গেখনী আপনি হোন্‌, কপণ এখন ॥ 


কবিভাসং গ্রহ । 


কপণের মনে হয়, কেমনে আনন । 
মানুষে তা ধ্কি জানিবে, জানেন গ্রোধিলা ॥ 
আত্মারে বঞ্চল] করি, ষে করে সঙ্ধয় । 
তার চেয়ে নরাধম, আর কেহ নয়॥ 

নর নয় থাকে বটে, নরের আকারে 
বিচারেতে, আঁঞ্সধা হী। বলা যায় তারে॥ 

যে পথে চলেন দাত” সে পথে না হাটে । 
অপরে করিলে দান, তার বুক ফাটে & 
গুনিলে ব্যয়ের কথা, রক্ষ! নাই আর। 
নিক্নতই মন তার, ব্যাজার ব্যাজার'॥ 

কাচু মাচ মুখখানি, যেন কত দীন । 

তখনি তখনি হয়, অমনি মলি ॥ 

ভাবে মনে চিরকাল, শরীর রহিবে। 
জানেনাকো। এক দিন, মরিতে হইবে ॥ 

ধন রবে আমি রব» জেনেছি নিশ্চয় । 
মরণ স্মরণ হোলে, এমন ক্রি হয় ? 

করি ধন আহরণ, নান। দেশ টড়ে। 
নীচুভাে পুতে রাখে, মাটি খুড়ে খুঁড়ে ॥ 
মাটি খোঁড়া নহে সেটা টাক! পৌতা! নয়। 
পাপ ভোগ করিবার, সোপান সঙ্ধার ॥ 
ভ্রমে বলি মাটি খুঁড়ে? ধন গাড়িতেছে। 
অধোদেশে যাইবার, পথ করিতেছে ॥ 


কবিভানংগ্রহ ৷ ৩২৯ 


আত্মস্থধ রোধ করি, যে করে সঞ্চার। 
বলদের মত শুধু, বোয়ে মরে ভার ! 
চিরদিন হোয়ে রয়, দুঃখের ভাজন। 
কোথায় রছিবে ধন, হইলে নিধন £ 
ধনের না করি ভোগ, ধনবন হয় । 
আমার সম্পদ্দ এই, মুখে মাত্র কয় ॥ 
বিন! ব্যয়ে বদি হয়ঃ সে ধন তাহার । 
আমি কেন বলিনাকো, সকলি আমার ? 
নদী, নদ, সাগর, পর্বত আদি যত। 
সমুদয় রয়েছে? আমার হস্তগত ॥ 
ভোগেব সম্বন্ধ গন্ধ, কিছু নাই তাঁয়। 
কৃপণের ধন তাই, পরধন প্রায় ॥ 
ধননাশ হোলে পরে, সর্বনাশ হয়। 
শোকানলে পুড়ে শেষ, দেহ করে লয় ॥ 
সবিশেষ নিবেদন, শুন প্রিয়জন | 
হয়োন। কপণ কেহ, হয়োনা কপণ ॥ 
সতত করিবে সবে, ধনের সঞ্চয় । 

সে সঞ্চয় যেন নাহি, অতিশয় হয় $ 
অতিশয় সঞ্চয়েতে, অতিশয় দোষ । 
অন্ধ হোয়ে মরে মাচি, পুষে “মধুকোষ? 1 
অধিক সঞ্চয় করি, না করিয়া! হান । 
অকস্মাৎ রোগে পড়ে, যদি যাক্স প্রাণ ॥ 


৯১) 


কবিতাসংগ্রহ | 


মনে মনে ভেবে দেখ, কি হবে তখন । 
তুমি কার ? কে তোমার ? কার সেই ধন? 
একেবারে ব্যয় করি, হয়োন! অধন । 
পরিমিত ব্যয় কর; সম্ভব যেমন £ 
পরিমিত হোলে হিত, সব দিকে হয় । 
কিছু নয় কিছু নয়; ভাল কিছু নয়] 
জলাশয়ে জলাশয়ে, যত জন আসে । 
সরোবর জলদান, করে অনায়াসে! 
যত দেয় তত বাড়ে নাহি পায় ক্ষয় । 
অর্জিত ধনের দানে, ধন রক্ষা হয় ॥ 
অহসঙ্কারহত জ্ঞান, জ্ঞান বলি তারে। 
কত লোক এ জ্ঞানের, জ্ঞানী হোতে পারে ॥ 
ক্ষমাশীল শূর যেই, সেই শুর শৃব। 
ভূতলে এমন শূর, দেখিনে প্রচুর | 
হাজারের মাঝে যদি, একজন পাঁই। 
সাধু সাধু সাধু তারে, সাধু বলি ভাই ॥ 
দ্ানেতে নিযুক্ত ধন, ধন বলি তারে । 
এমত ছুল্লভ ধন, কোথা এ সংসারে £ 
যেখানে এরূপ হয়, কর্দ্দের ব্যভার | 
সাধু সাধু সেই স্থান, ধন্মের আগার ॥ 
বিদ্যালয়, ছায্না-ছত্র, আর জলাশয় । 
ওযধ-আলয় আর) অতিথি-আলয় ॥ 


কবিতাসৎপ্রহ | ৩৩১ 


স্থান বিবেচনা করি, স্ুপথ প্রদান | 
নদ নদী বিশেষেতে, সেতুব নির্মাণ ॥ 
এ প্রকার উপকাব, কব আর কত। 
সাধারণ-হিতকব, কাধ্য আছে যত॥ 
এসব নির্ববাহ হেতুঃ উদার হইয়]। 
যিনি দেন মূলধন, স্থাপিত কবিয়া | 
উহাকে *“নবেশ” বলি? নবেব প্রধান । 
পৃথিবীতে তীব চেযে১ নাহি দয়াবান। 
প্রিষবাক্যে দান কব1, সেই দান দান । 
শতগুণে বাডে তায়ঃ দাক্াব সম্মান ॥ 
বাকা যুখে অহঙ্কারে, কবি কিছু দান । 
কুবচনে গ্রহীতার, করে অপমান ॥ 
তম্মেতে আহুতি দান, যেমন বিফল । 
অবিকল সেইরূপ, সে দানেব ফল ॥ 
অতএব ভাই সব; করি প্রণিধান । 
ষথাক্রমে দেহযাত্রাঃ কব সমাধান ॥ 


ভারতের অবস্থা ৷ 
শুথায়ে সিস্কুর জল, হইয়াছে দ্বীপ । 
নিবিয়াছে একেবারে, হিন্দুর প্রদীপ ॥ 
দীনবন্ধু কুপাসিদ্ধু, বিভু বিশ্বসাব | 
ভারতের বন্ধু যদি, হন পুনর্ব।র | 





৩৩২ 


কৰিতাসং গ্রহ । 


হিন্দুর হুখের আর, ভাবন! কি তবে? 
ছিল সিন্ধু, হোলো বিন্দুঃ পুন সিন্ধু হবে ॥ 
দীনবন্ধু বলে হিন্দু; যদি সিন্ধু হয়। 
সহজে হইৰে তবে ইন্দুর উদয় ॥ 
হিন্দুর কপাঁলক্রমে, সুথ-দিনকর । 
হোয়েছিল এককালে, অতি খরতর ॥ 
কালেতে এখন আর, নাহি সেই দিন । 
দিনকর হীনকর, দিন দিন দ্বিন ॥ 
প্রাপ্ত হোয়ে ঈশ্বরের, কৃপামেঘ-জল । 
হোয়েছিল ভাগ্যনদ, প্রচুর গ্রবল॥ 
স্থখটেউ আনন্দ-অনিলে অবিরত । 
দ্রুতবেগে নেচে নেচে, ছুটেছিল কত ॥ 
অদৃষ্ট অদৃষ্ট হিম, পেয়ে নিজ কাল। 
কালক্রমে এককালে; হইযাছে কাল ॥ 
এখন হিন্দুর সেই, ভাগ্যরূপ নদ । 
একেবারে শুখায়েছে, হারায়েছে পদ ॥ 
কাল পেয়ে ফুটেছিলঃ কুস্থমের কলি। 
উঠেছিল গন্ধ তায়, ছুটেছিল অলি ॥ 
এথন শুখায়ে দলঃ ঝরিয়াছে নব । 
নাহি গন্ধ মকরন্ন, নাহি ভূঙ্গ-রব ॥ 
জাগ জাগ জাগ সব, ভারত-কুমার । 
আলস্যের বশ হোয়ে, ঘুমাও না আর॥ 


কবিতাসৎ গ্রহ | ৩৩৩ 


তোল, তোপ, তোল মুখ, খধোলরে লোঁচন। 
জননীর অআ্পাত, কররে মোচন ॥ 
ভেঙ্গেছে শোবার থাট, পড়িয়ছ ভূমে । 
এখনে! তোমার এত, সাধ কেন ঘুমে ৪ 
রাত্রি আর কিছু নাই, হইফাছে ভোব। 

যে দেখিছ জন্ককার, কুয়াশার ঘোর ॥ 
তিমিরে রবির ছবি, আছে আচ্ছাদন । 
তুষার উবার শোভা, কোরেছে হরণ 
ঈষৎ দিনের দীপ্তি; রক্তবৎ রেখা! 

এখনি মেলিলে আখি, স্থিব যাবে দেখা ॥ 
কুআশার এ কুআশা; কত আব রবে £ 
প্রতাকর প্রকাশেতে, সব দুর হবে। 

ঈশ্বব প্রতাপ পিংহ, শ্বভাবেই হবি। 

তাঁর কাছে কোথ। আছে, কুজ ঝটিকা করী ৪ 
আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয়৷ 

আর না রহবে তবে, কুমাশার ভয ॥ 
একেৰারে হবে তারঃ ভারতের ভালে । 
দশদিকে দীপ্ত হবে, কুশলের আলো! ॥ 


৬৩$ 


কবিতাসং গ্রহ | 
প্রণ্য়। 


প্রণয় পরমনিধি? প্রেমিকের ধন । 
অগ্জনবিহীন যথা, মানসরঞন ॥ 

কেহ বলে মনোময়, প্রণয়্-উদ্যান। 
নুখেতে বেফ্টিত অতিঃ মনোহর স্থান 
অনুরাগ সমীরণ, বহে প্রতিক্ষণ। 
আনন্দ-সৌরভে হয়, আমোদিত মন ॥ 
কেহ বলে প্রেমনদী, অকুল পাথার। 
কার সাধ্য হয় পার, কে দের সাতার £ 
কেহ কহে প্রতারণা, প্রণয়েয় পথে । 
প্রবেশিলে যাতন1ঃ ঘটায় বিধিমতে ॥ 
অধোমুখে কেহ ৰলে, এই বড় থেদ। 
বথায় প্রণয় ভাই, তথায় বিচ্ছেদ ॥ 
অনুরাগ সহযোগে কেহ কেহ বলে। 
কলঙ্ক কণ্টক কেন, প্রণয় কমলে ? 
এইরূপে বহু লোকে, বহুরূপ ভাষে। 
প্রেমিক রস্িক তাহে, খল খল হাসে ॥ 
প্রকাশিত প্রেম-শশী, হৃদয় আকাশে । 
মানস চকোর নাচে, সথধা অভিলাধে ॥ 
সদাশয় যথা রয়? কু নয় এক]। 

প্রণয়ে সথার সঙ, সদ হয় দেখা । 


কাধিভাঁসং গ্রহ | ৩ 


আকর্ষণে ছুই মনে, এমন মিলন । 
যেমন যুবতী কবে) পতি আলিঙ্গন ॥ 
সদানন্দে থাঁকে মত্ত? প্রেম অনুরাগে । 
সখারে সর্বদা দেখে, নয়নের আগে। 
বিচ্ছেদ করিয়া! খেদ, থাকে অতি দূরে | 
আনন্দ উৎসব সদা, মানসের পুরে ॥ 
আধুনিক অপ্রেমিক; অবসিক যার! । 
কিন্বপ প্রণয় সখ, ভেবে হয় সারা । 
কি কহিৰ তাহাদের, ভাবের লক্ষণ । 
কেহ বলে কটু তিক্ত, কেহ কষায়ণ ॥ 
ভাগ্যগুণে যে পেয়েছে, প্রেম আস্বাদন । 
সেই বিনা কে জানিবে, প্রণয় কেমন 2 


হত 


শ্রীকৃষ্ণের স্বপু দর্শন । 
বৃন্দাবন হরি হরি, দ্বারকায় আসি । 
ন্থথের সম্ভোগ ভোগ, সিংহাসনবাশী ॥ 
সর্ধরীতে স্বপ্নযোগে, স্থখদ শয়নে । 
ত্রজের মধুর ভাব, পড়িয়াছে মনে ॥ 
বিষম ব্যাকুল মন, করেন রোদন । 
কোথা গিরি গোবদন, কোথা কু্ধবন ॥ 


৩৩৬ 


কবিতাসং গ্রহ | 


কোথা কদস্বের তরু, কোঁথ! বংশী বট্‌। 
কোথা শ্রীগোকুল কোথা, কালিল্দীর তট্‌। 
কোথায় এখন সেই, মোহন মুরলী । 
হায় হায় কোথণ মোর, শ্যামলী, ধবলী। 
কদন্ব কুষ্তম অনু, তনু অস্থরাগে । 
পূর্বভাঁবে নব ভাব, ভাল নাহি লাগে ॥ 
কেন বা এলেম আমি, যমুনার পার 2 
সম্পদ হইল সব, বিপদ আমার ॥ 
পিয়ালী, শ্যামলী আদি, কাছে কাঁছে রাখি । 
আব, আবা, ধবলী, ধবলী, বোলে ডাকি ॥ 
ধিরি ধিরি ফিরি গিরি গহনের গোঠে | 
বেণু-রবে ধেনু সবে, পাছু পাঁছু ছোটে ॥ 
তৃণ পত্র থেয়ে সদা, নাচে কুতুহলী ৷ 
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী। 
কত দ্বিন বিনোদ, বিরল ৰনে যাই। 
পিয়ালীঃ শ্যামলী আদি, দেখিতে না পাই ॥ 
সন্কেতে না বাজাতেমঃ মধুর মুরলী । 
তথাচ আসিত ছুটে, সাধের ধবলী | 
দিতেম'স্থথের সহ, সুখের অদন । 
নাচিয়া খাইত কত, নাড়িয়া বদন | 
নিরৰধি,নীর়দ, নয়নে নীরধারা। 

এমন ধবলী আমি, হইলাম হারা! 
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ব্রজের রাখাল আমি, রাখালের দাস । 
কোন্‌ কার্যে কোন্‌ রাজ্যে, শ্রমে করি বাম £ 
কোথায় প্রাণের ভাই, শ্রীদাম শুবল। 
ক্ুধায় স্ুুধায় বনে, দেয় অন্ন জল ॥ 

হারে বেরে রব শুনে, হই জ্ঞানহত । 
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে, মি লাগে কত ॥ 
পরস্পর সখ্যভাব, সরস অন্তরে । 

পিবা নিশি স্থথে ভাসি, রস-রত্বাকরে ॥ 
ভুলিতে কি পাঁরি কভুঃ ব্রজের রাখিলি। 
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী ধবলী ॥ 
বিষাদে বিদরে বুক ১ থেদে প্রাণ কাদে। 
কোথা মম প্রেমময়ী, প্রাণেশ্বরী রাধে ॥ 
এখন সে চাকু চূড়া, নাহি আর মাথে। 
হধামাথা রাধা নাম, লেখা আছে যাতে ॥ 
ব্রজে যার প্রেমডোরে, সদা হোয়ে বাধা । 
বোয়েছি মস্তকে সুখে, শ্রীনন্দের বাধা ॥ 
যার মানে শরীরে, মাথিয়! ভশ্মরাশি । 
হইলাম কাশীবাসী,.ভিখারী সন্যাসী ! 
পদে লিখে কৃষ্ণ নামঃ কোরেছি কোটালি। 
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী। 
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে, সুখ অহরহ । 

কতই মধুর ভাব, গোপিকার সহ 


২৯ 


৩৯৮ 


কৰিতারৎগ্রহ ! 


বাজাইর| বাশী হাঁসি, আসি কুঞ্জবনে । 
মিত্য রস রাসলীল!) রস আলাপনে ॥ 
কোথা রাসমরী বাঁধা, রমিকা রমণী । 
মনসী মহিষী শশী১ মম শিরোমণি | 
কোথায় বিসখ! বুন্দা, কোথা চন্ত্রাবলী। 
হায় হায় কোথা মোর, শ্যামলী, ধবলী | 


কনক 


শান্তর এবং শিক্ষা-বিভাট। 
ভাবতর1 ভারতের যশোজলাশর ৷ 
কলিরবি করে করে, গুফ সমুদয় ॥ 
জলহীন মীন সম, ষত হিন্দুগণ | 

জীবন জীবন করি, হাঁবায় জীবন ॥ 
তৃষায় হইয়! কৃশা, যায় মাতৃভাষা । 
পুনর্ববার নাহি তার, বচিৰার আশ! ॥ 
পর্থিতের মনে মনে, বিষম বিলাপ । 
একেবারে ঘুচিয়াছে, শাস্ত্রের আলাপ ॥ 
বিদ্যা! সব লোপ হয়, চর্চ1 নাই তাঁর। 
মণিহীরা ফণী প্রা, ধ্বনিযাত্র সার ॥ 
অপমান, অনাদর, প্রতি ঘরে ঘরে। 
কোনরূপে কেহ নাহি, সমাদর করে॥ 
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ধন্দম যায় কর্ণ সহ, দেশ পরিহরি। 
মন্্রতেদ মজে বেদ, মিছে খেদ করি ॥ 
স্থির বিশ্থৃতি হেতু, স্মৃতি হয় শেষ। 
শ্রতি আর শ্রতিপথে, করে ন। প্রবেশ ॥ 
কুতর্কের তর্ক উঠে, তকে বিচারে | 
ন্যায় হোয়ে ন্যায়ছাড়া, থাকিতে কি পাঁরে £ 
তন্ত্রেব স্বতন্ত্র তন্ত্র, সে তন্ত্র কেজানে £ 
স্বতন্ত্রে কৃতত্ত্ব হোলে, তন্ত্র কেবামানে ? 
কাব্যের অধীন ছোয়ে, কাব্য হয় গত 1 
ভালঙ্কাব হইয়াছে, অলঙ্কারহুত ॥ 

ভারতে না রছে আর, ভারতের বাস। 
পুরাণ পুবাঁণ বলি, করে উপহাস ॥ 

কেব1 চলে শান্্রপথে, সবাই অচল । 
নাহি মন গীতায়, কি তায় পাবে ফল? 
কেমনে দেখিবে পথ, দৃষ্টি আছে কার £ 
একে সব ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার & 
সিদ্কৃতর। আছে সুধা, দেখেন চাহিযা। 
জানায় সরল ভাষ, গরল খাইয়া ॥ 
দ্বেষাচার-মদ্ধে মত্ত, দেশাচার হরে। 
কটুভরা কালকুট, সুধা জ্ঞানুকরে ॥ 


কবিতাসংগ্রহ " 
ভারতের ভাগ্যবিপ্রব। 


জননী ভারতভূমিঃ আর কেন থাক তুমিঃ 
খর্্মরূপ ভূষাহীন হোয়ে ? 

তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞনিহত, 
মিছে কেন মর ভার বোয়ে? 

পুর্ববকার দেশাচারঃ কিছুমাত্র নাহি আরঃ 
অনাচারে অবিরত রত। 

কোথা পুর্বরীতি নীতি, অধর্খের প্রতি প্রীতি, 
শ্রুতি হয় শ্রতিপথহত ॥ 

দেশের দারুণ দুঃখ, দেখিয়া বিদরে বুকঃ 
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন। 

লিথিতে লেখণী কাদে, মানমুখ মসিছাদে, 
শোক অশ্র করে বরিষণ ॥ 

কি ছিল কি হলো আহা, আব কি হইবে তাহা ? 
ভারতের ভবভর যশ। 

ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদ! সুখ বৃষ্টি, 
সর্বাধারে সঞ্চারিবে রস ॥ 

ভাবভূপ-প্রিয়ারাণী, বাণীর প্রর্কৃত বাণী? 
মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষা] । 

সচেতন হোয়ে পুনঃ, গাইবে বিভুব ৭১ 
রসনায় নিত্য করি বাস। ॥ 
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মভ্যতা সবোজলতা, প্রান্ত হবে প্রবলতা, 
মানুষের মন-সরোবরে । 

প্রমোদে গ্রফুন্রকায়, সুখ শতদল তায়, 
ফুটিবেক জঞানন্ুর্যয-করে ॥ 

করব সৌরভ ছোয়ে, দশদিকে যশ লোয়ে, 
প্রকাশিবে শুভ সমাচার। 

স্বাধীনতা মাতৃক্ষেহে, ভারতের জরা দেহে, 
করিবেন শোভার সঞ্চার ॥ 

দুঝ হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবল ত্রান্তি। 
শান্তি জল হবে ব্রিষণ। 

পুণাতূমি পুনর্বার, পূর্ব সখ সহকারঃ 
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন ॥ 

প্রবীণ। নবীন1 হোয়ে, সন্তান সমূহ লোয়ে, 
কোলে করি করিবে পালন । 

স্ুধাঁসম স্তন পানে, জননীর মুখ পানে, 
একদৃষ্টে করিব ঈক্ষণ ॥ 

এল্নপ স্বপন মত, কত হয় মনোগতঃ 
মনোমত ভাবেব সঞ্চার । 

ফলে তাহ! কবে হৰে, প্রহ্ছুতির হাহারবে, 
হত সবে করে হাহাকার ॥ 


৩৪৯ 


৩৪২. কবিতাসংগ্রহ 1 
বন্ভ খণ্ড । 


হাফ আকড়াই ) 
গীত। 


মহড়া । 
কি ভাঁবেতে যেতে বল+ সান্ব হওয়। দার । 
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণ না ধৈর্য ধরে, 
রাইগো, সকলে মজি এস কৃষ্জের পায়। 
অস্তুরা | 
কাঁলরূপে ভূলাইব সব গোঁপিকায়, 
কষ হবেন অনুকুল, যত গোকুলে গোকুল, 
গোপী গোঁপকুল, হল হল প্রতিকুজ। 


চিতেন | 
ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিৰে কৃষ্ে 
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্টে, 
একি কথা শুনি রাধে, 
নুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়) সকলের দয়াময়, 
যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গ! পদে ! 
সবে ভাবিব কৃষ্ণ-ভাব, শুঁকৃষের দাসী হব, 
শ্রীকৃষ্ণ পাৰ এই যমুনায় । 


কস (0 সস 


কবিতাঁমং গ্রহ | ৩৪৩ 


গীত 
অপাব মহিমা] তব শুনি পুবাঁণে। 
যাব চিস্তামণি-চিন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে ? 
যে জন,কৃষ্চ বলে একবার, অতুল্য অমূল্য ৈবল্য হয় ত,বঃ 
শুন শ্যাম, গুণধাম, তব নাম করি সার। 
ভক্তি ভবজলধি জলে হয় পার। 
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন, 
তব তত্ব জেনে সার, করেছিলাম পদ সার, 
তৰে কেন ঘটিল এমন? 
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্রয় ! 
এ কেমন ধন্দ্ব তোমার, ওহে ভক্তাধীন দয়াময় ! 
কি কব মাপব, যে তব ব্যবহার। 
যার কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ, 
কুঞ্ণছে তার কি দশ এমনি হয় ? 
ংসের দাপী হে ছিলাম আমি হরি, 
দিয়ে রাগ] পদে স্থান, রাখিলে ছুঃখিনীর মান, 
আঁমি নারী চিন্তে নাবি। 
কুকপা কুৎুদিতা আগে ছিলাম আমি শ্যাম, 
পরে সুন্দরী করি, আমায় শ্রীহরিঃ 
রাথিলে হে নিজ নাম, তোমার মহিমা অন্ুপাম, 
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৩৪৪ কবিতাসংগ্রহ | 


গীত | 


(আর সস্্নী 


নব নীল নীরধর কলেবর, 
আহ! মরে ফাই। 
অপরূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই । 
আহ] মরি কিরূপ লাবণা। 
চারু কলেবরেঃ ভূৰন আলো করে, 
ভাব তঙ্গিভরে, হয়ে চৈতন্য । 
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে, 
ঝলকে ঝলকে ও কাল কাঁয়॥ 
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়? 
প্রাণ সই, চেয়ে দেখ &, 
প্রেম-পবনে করি ভর, 
উঠেছে জলধর, ধর গো ধর, 
মানস চাঁতক উড়ে ঘায়। 
এ ভাবের বল অভিপ্রায় । 
সবি &ঁ মেঘে হল জল, 
ঈাড়াবার নাহি স্থল, বলগো বস, 
বৃন্দে কি করি উপায়? 
আমি কেন আজ খলেম বমুনায় ! 


কধিতাসং এহ | ৩৪৫ 


কও কে.তুমি হে নবীন জটাধারী ? 
মনোহর, কলেবর, 
নটবর যোগীবরঃ 
চাহ চকিতে চঞ্চল চাঁরুচক্ষে। 
ভিক্ষার ঝুলি কক্ছেঃ 
কহ কি হুঃখে, 
হলে ছুমি ভিক্ষারী ? 
শিরে ভাল জটাজালঃ 
ফণীফাঁল, শশীভাল, 
দিয়ে তাল, বাঝে গাল, 
শ্রীরাধ] বলে, 
এ কি ভাব দেখালে? 
আবার শিক্ষেতে, গান বলে কিশোরী ! 


৪৬ কঘ্িতসিং গ্রহ | 


গীত । 


ইউপি 


অতি লরল ধাপের 
মোহন বাশরী আমার | 
এরবে কে রৰে!? 
বাতে ব্রহ্দাদি দেঘগণে বে, 
হয় উচাটন। 
দাধে কি নন ভোলে গোপিকার ? 
ঙ্গার কজন, 
আমার এই মোহন, বঁশরী। 
আমি ক্ষীরদে গেয়েছিঃ 
গুন ও লহচরি ! 
এত অন্য, সামান্য 
বাশের বাশী নয়_- 
বশী কত শুণ ধরে, আমার অধরে, 
সর্বদা নাম ধরে আ্ররাধার ॥ 


কবিতাসং গ্রই। ৩৪৭ 


হ্বভাবে অভাব সব, 
কঝ-বিচ্ছেঘধের কি ভাব। 
তু বসম্ত আগষনে, 
বুন্দাবনে যেন বর্ষার আবির্ভাব! 
একি প্রমাদ হল, 
কিসে বাচে জীবন $ 
মরে সব গোপগোপাগণ । 
রাধার নয়ন পীরধর, 
দেখ এী নিরন্তুব, 
কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে-- 
ভূষিত চাতকী সম; হইল মানস মম, 
জুড়াইব কৃষ্ণ-প্রেমকারি বরিষণে-- 
আবার কুহুরব বজ্ঞ হানে পিকবর। 
মনের বিষাণে, কাদে শ্রীরাধে। 
কোথা বিপদে দয়াময়! 


৩৪৮ কবিতানং গ্রহ | 
গীত । 


আমার এই মনোরথে, 
আজ এসছে নিভূ বিশ্বদার | 
ষড়চক্ক বিবেক হয়ঃ 
ফান শ্র্া ঘয়। 
রঙ্ছু তার । 
আছে বাসনা সারথী, 
তুমি হয়ে রী, 
রথে, আমার মানস পথে, 
চল সহত্রায়। 
ভুমি আনন-আলোক, 
বালক-পালক, 
হরি, এ দীন বালকে 
বিষয়-বারি কর পার ॥ 


০ 


(লমাপ্ত |) 


